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মানুষ-সামান্যে মান্ষের যেমন একটা সর্বজনীন এবং সর্বকালিক রূপ আছে, 
তেমনই বিশেষ বিশেষ দেশকালে পাঁরামত তাহার জাতীয় জীবনেরও এধটা 
[বিশেষ রূপ রাহয়াছে, এ-কথাও অস্বীকার কারবার উপায় নাই। 'জানিসটা 
অনেক সময় খুব স্পস্ট হইয়া ওঠে মানুষের ধর্মীব*বাসের ক্ষেত্রে। একজাতীয় 
লোকের মধ্যে হয়ত এমন একাঁট ধর্মীববাস দেখা যায় যেন তাহাদের সমগ্র জীবন 
সেই বিশ্বাসের দ্বারাই বিধৃত হইয়া আছে; আশ্চর্য এই, পাশাপাশি আর একদল 
লোকের মনে এ-জাতাঁয় একাঁট 'ব্শ্বাস কিছুতেই তেমন কোন রেখাপাত করে 
না। ভারতের শন্তিবাদ এইভাবে ভারতের জাতীয় মানসের একাঁট বোশিস্ট্যের 
দ্যোতক। ধর্ম সংস্কৃতি সাহিত্য শিজ্প_ সর্কক্ষেত্রেই ইহার প্রভাব; কিন্তু 
দেখিয়াছ, ধর্মের ক্ষেত্রে এই-জাতীয় একটি বিশবাস বাঁ ভাবদৃ্টি অপর কাহার 
মনই তেমন আকর্ষণ করে না। শ্রীরামকৃফকে অবলম্বন কাঁরয়া জগতের 'বাভন্ন 
কেন্দ্রে ষে আশ্রম বা মঠ প্রাতিন্ঠিত হইয়াছে সেখানে শান্তবাদ বেদান্তবাদে পাঁর- 
বোশত হইতেছে। মাতৃপ্‌জার প্রচলন পাথবীর 'বাভন্ন স্থানে 'বাভল্ন কালে 
নানার্‌্পে দেখা যায়, এখনও হয়ত স্থানে স্থানে কিছ? কিছ? অবশেষ রাঁহয়া 
গিয়াছে; কিন্তু ইহার বেত্বথাওই ভারতবর্ষের অনুর্প শীল্তবাদ বা শান্তসাধনা 
গড়িয়া উঠিতে দোখ না। শান্তবাদ এমন করিয়া আমাদের ভারতীয় চিন্তাধারার 
একাঁট বোৌশন্ট্যের দ্যোতক বলিয়া এবং আমাদের জীবনের উপর এমন কারয়াই 
ইহার একাট সামাগ্রক প্রভাব বলিয়া ইহা বিশেষ করিয়া আমাদের দৃম্টি আকর্ষণ 
করে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এ-বিষয়ে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছি, 
সমস্ত কথা আজ একসঙ্গে করিয়া এই গ্রন্থের মাধ্যমে সহদয় পাঠকের নিকটে 
উপাস্থিত করিতেছি। 

বিষয়টি দুইটি দিক রাহয়াছে; একাঁট এঁতিহাঁসক, অপরাটি আধ্যাত্বক । 
এই দুইটি দিককে আমি পরস্পরাঁবরোধাী বাঁলয়া মনে কার না। এীতহাসিক 
দৃষ্ট অবলম্বন করিলেই যে আধ্যাত্িক সকল সত্যকে অস্বীকার কারতে হইবে 
এমন কথার তাৎপর্য আম উপলাব্ধ কারতে পার না; আবার এীতহাসিক তথ্য 
সকলই অধ্যাত্মসাধনা বা উপলাব্ধর পাঁরপল্থী এ-কথাকেও সত্য বাঁলয়া স্বীকার 
করতে পার না। এতিহাসক দৃম্টর উপরে যাঁহারা জোর 'দতে চান তাঁহা- 
[দগকে মনে রাখিতে হইবে, ইতিহাস শুধু তথ্যকে ঘটায় না, তথ্য-ঘটনাদ্বারা সে 
জাগাইয়া তোলে ভাব-ব্যঞ্জনা, সেই ভাব-ব্যঞ্জনা ঘনভূত হইয়াই অধ্যাত্মদষ্টির 
রূপলাভ করে । এ-ক্ষেত্রে তথ্যের ঘটনাটাই সত্য- মানুষের চিত্তভূমিতে তাহার 


০ 


যতরকমের ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়া তাহার কোনই মূল্য নাই, আশা কাঁর এমন কথা 
কোন এঁতিহাসিকই বাঁলবেন না। আবার যাহারা অধ্যাত্মদ্ন্টির উপরেই জোর 
দিতে চান, তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, অধ্যাত্বসত্য যাঁদ নিত্য এবং পূর্ণও 
হয়, তথাপি কালে কালে যেসব তথ্যের ভিতর 'দিয়া তাহার উদ্ভাস ও আত্মপ্রকাশ 
তাহাকে আমরা উপেক্ষা বা অন্তরা করতে পারি না। 

এই কারণে আমি এই গ্রন্থের মধ্যে আমার সকল আলোচনায় ইতিহাস ও 
অধ্যাত্মদষ্টি উভয়কেই সমশ্রদ্ধায় গ্রহণ কারবার চেষ্টা করিয়াছ। আম আত 
প্রাচীনকাল হইতে মাতৃপূজা এবং শান্তবাদ ও শান্তসাধনা কত ধারায় 'কিভাবে 
অধ্যাত্সসাধনায় আস্থমজ্জাগত অদ্বৈতবাদের প্রবণতাকে অবলম্বন করিয়া সকল 
ধারাই কিভীবে কেবলই একের মধ্যে বিলীন হইয়া 'এক' হইয়া উঠিবার চেষ্টা 
করিয়াছে তাহারও আলোচনা কারবার চেষ্টা কারয়াছি। এই 'এক'কে অবলম্বন 
করিয়াই গাঁড়য়া উঠিয়াছে আমাদের শান্তকে অবলম্বনে অধ্যাত্মসাধনা; সেই 
অধ্যাত্সসাধনার রূপ কি" সে-সম্বন্ধেও শ্রীরামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, 
শ্রীসত্যদেব প্রভাত শান্ত সাধকগণের সাধনা অবলম্বন করিয়া একটা আভাস 
[দবার চেষ্টা কারয়াছি। 

গ্র্থখানির নাম দেওয়া হইয়াছে 'ভারতের শাস্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য' ; 
নামাট সম্বন্ধে সামান্য একটু কৈফিয়ং দিবার রহিয়াছে। শান্তপূজার আমি 
প্রাচীন যে সকল 'বাভন্ন ধারার সন্ধান ও বিচার করিয়াছি সে আলোচনা সর্ব- 
ভারতীয়। দার্শানক শন্তিবাদ সম্বন্ধে যে সব কথা আলোচিত হইয়াছে তাহাও 
সর্বভারতীয় । শন্তি-অবলম্বনে অধ্যাত্বসাধনার কথা যাহা আলোচিত হহ্য়াছে 
তাহা মৃখ্যতঃ বাঙলাদেশের সাধকগণের সাধনা অবলম্বনে বলা হইলেও সাধনার 
ক্ষেত্রে সেই সব তত্বও ভারতে সর্বজনগ্রাহ্য বাঁলয়া মনে কাঁর। শান্ত-অবলম্বনে 
রচত সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছ সেখানেও ভারতবর্ষের 
বাভন্লাঞ্লের কাঁব স্থান পাইয়াছে। কিন্তু আধাঁনক ভারতীয় সাহিত্যে 
শান্তবাদ ও শান্ত-সাধনার প্রাতিফলনের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে কিছ 
কিছ পার্থক্য ও বৌচিন্র্য লক্ষ্য কারতে পার। এ-ক্ষেত্রে আম বাঙলা সাঁহতা, 


শান্তপুজার প্রচলন আছে, বিশেষভাবে কেরলায় কালাঁপৃজার জনাপ্রয়তা 
লক্ষণীয়। কেরলায় কালী-দেবাঁকে অবলম্বন করিয়া মালায়ালাম্‌ ভাষায় কিছু 
কিছ সাহিত্যও 'আছে। দক্ষিণদেশে সংস্কৃত ভাষায় প্রসিম্ধ কয়েকখানি তল্মও 
রচিত হহয়াছে। দক্ষিণদেশের এই শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্যেরও একটা 
পরিচয় দিতে পারলে আমার আলোচনা অনেকখানি পূর্ণাঙ্গ হইতে পারিত। 
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কল্তু এ-বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ কারতে গিয়া দেখিলাম, তথ্য যাহা কিছু তাহা 
সকলই ইংরেজী পুস্তিকা ও প্রবন্ধ হইতে ধার করিতে হয়৷ এ-জাতায় পদীষ্তকা- 
প্রবন্ধ যাহা পাওয়া যায় তাহার পাঁরমাণও অল্প, তাহা ছাড়া তাহার কতটা 
কতখানি নির্ভরযোগ্য সে-সম্বন্ধেও নিশ্চিত নই। অন্ততঃ তথ্যগুলি যাচাই 
করিয়া লইবার মত কিছু কিছু দাক্ষণ ভারতাঁয় ভাষায় আঁধকার থাকিলেও 
এ-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম; কিন্তু তাহাও নাই বলিয়া, সম্পূর্ণ ধার করা তথ্য- 
অবলম্বনে আলোচনা কাঁরতে গবরত থাকলাম । গকল্তু গ্রন্থের এই অপূর্ণতা 
সম্বন্ধে আম অবাঁহত আছ, এবং ভবিষ্যতে এনাবষয়ে কছ, অগ্রসর হইবার 

সঙ্কজ্পও পোষণ কাঁরতোছ। 

আলোচনার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বাঙলাদেশের শান্ত ধর্ম এবং শান্ত 
সাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা বেশন হইয়াছে। এ-কথাও বলা যায় যে, বাঙলার 
শান্ত ধর্ম ও শান্ত সাহিত্যকে" মৃখ্যভাবে কেন্দ্র কারয়াই সব আলোচনা বিস্তার 
লাভ করিয়াছে। ইহা স্বাভাবিক বলিয়াছ দুই কারণে; প্রথমতঃ আমার পাঁরিচয় 
বাঙলার শান্ত ধর্ম ও শান্ত সাহত্যের সহতই সমাধক ; দ্বিতীয়তঃ আমি স্বগাঁয় 
পাঁচকাঁড় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহত এ-বষয়ে একমত ষে, বাঙালী যেমন 
করিয়া মা ডাকিতে পারিয়াছে তেমন আর কেহই পারে নাই। শান্ত ধর্মমত ও 
সাধনা নানাভাবে এখনও ভারতবর্ষের প্রায় সব অণ্লেই অজ্পবিস্তর দেখা যায় 
বটে, কিন্তু যেটুকু তথ্য আমার আঁধগত হইয়াছে তাহাতে মনে হইয়াছে, এই 
সাধনা বাঙলাদেশে যের্‌প জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, এমন অন্যত্র কোথাও নহে; 
এবং প্রকারে ও পাঁরমাণে বাঙলাদেশে যে শান্ত লাঁহত্য গাঁড়য়া উঠিয়াছে, তাহাও 
অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না। 

আরও একটি কথা । গ্রল্থখানি পাঁড়য়া হয়ত মনে হইতে পারে, শাক্তধর্মের 
এীতিহাঁসক দিক এবং সাধনার দিক্‌ সম্বন্ধে যেভাবে আলোচনা হইয়াছে 
দার্শানক শান্ততত্ব সম্বন্ধে আলোচনা সেভাবে হয় নাই, দার্শানক দক সম্বন্ধে 
বিস্তিততর আলোচনার অবকাশ ছিল। এ-সম্বন্ধে আমার বন্তব্য এই. ইতঃপূর্বে 
আম শ্্্রীরাধার ক্রমবিকাশ_ দর্শনে ও সাহত্যে' নামে একখান গ্রল্থ প্রকাশ 
কারয়াছি; দার্শানক শান্তৃতত্ব-সম্বন্ধে প্রায় ধারাবাহিকক্রমেই সেখানে দীর্ঘ 
আলোচন। রাহয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে এই আলোচনার আর পুনরুল্লেখ করিতে 
চাহি নাই, শুধু সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছি। শান্তত্ত্ব বিষয়ে আমার এ 
পূর্ববর্তাঁ গ্রল্থখানিকে খাঁনকটা পাঁরমাণে বর্তমান গ্রল্থের অনুপূর্রকভাবে 
গ্রহণ কারতে হইবে। 

গ্রল্থ-রচনায় অনেকের কাছে নানাভাবে খণী, সব খণের উল্লেখ করা সম্ভব 
নয়; তথাপি দু'একজনের নাম কারিতে হয়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীৃত দুর্গামোহন 
ভদ্াচার্য, এম. এ. সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ মহাশয় এবং অধ্যাপক শ্রীফৃত 'চিন্তাহরণ 


0%০ 


চক্রবতর্ঁ, এম.এ. মহাশয় সংস্কৃত-সাহত্য-সম্বন্ধে আলোচনার অংশ দোয়া 
দিয়াছেন। ডন্টুর রাজেন্দ্রন্দ্র হাজরা, এম.এ. পপ. এইড-ডি মহাশয়ের সহিত 
আলাপ-আলোচনায়ও উপকৃত হইয়াছ। ওাঁড়য়া সাহত্য সম্বন্ধে ড্র কুঞ্- 
বিহারী দাস, এম.এ. 'ডি-লিট মহাশয়ের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছ। 
মোথলী সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযৃত প্রবোধনারায়ণ সিংহ, এম.এ. ও 
অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা আণুমা সিংহ, এম. এ. মহাশয়ার নিকট হইতে সাহযয্য লাভ 
কারয়াছি। হিন্দী-সাহত্য সম্বন্ধে আমাকে কিছ কিছ সাহায্য কারয়াছেন 
অধ্যাপক শ্রীফূত কল্যাণমল লোঢ়া, এম. এ. ও অধ্যাপক শ্রীফূত বিষুকান্ত শাস্ত্রী, 
এম.এ আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সতোন্দ্র, এম.এ. পি. এইচ-ড, 
ডি-লিট মহাশয় তাঁহার কিছু কিছু সংগ্রহ ব্যবহার করিতে দিয়া আমাকে 
কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। 

গ্রন্থখানর প্রকাশভার গ্রহণ করিয়াছেন 'সাহত্য সংসদে'র কর্ণধার শ্রীফৃত 
মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। তাঁহার উৎসাহ ও কর্মচেষ্টা ব্যতীত গ্রন্থখানি এত 
শোভনভাবে এত শশঘ্র কিছুতেই প্রকাশিত হইতে পারিত না। তাঁহার অকৃনিম 
শুভাকাংক্ষা কোনও ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখে*না। গ্রল্থখানির একটি পূর্ণাঙ্গ 
শব্দসূচী প্রস্তৃত করিয়া দয়াছেন পরমাপ্রয় ছাত্র অধ্যাপক ডন্টর গুরুদাস 
ভট্টাচার্য, এম.এ. ডি.ফিল; তাহার সঙ্গে আমার ব্যান্তগত ঘাঁনজ্ঞঠতার মধ্যেও 
কোন ধন্যবাদ প্রকাশের অবকাশ নাই। 


১০।৩৫বি, চারু এভোঁনউ বিনীত 
কলিকাতা ৩৩ শ্রীশীশভূষণ দাশগুপ্ত 
আষাঢ়, ১৩৬৭ 


সূচীপত্র 


প্রথম অধ্যায় 
উপর্রমাঁণকা 

[দ্বিতীয় অধ্যায় 
দেবীর 'বাঁচত্র ইতিহাস 
(ক) পৃথিবী-দেবী 
(খ) পার্বতী উমা 
(গ) দক্ষ-তনয়া সত 
(ঘ) দুর্গা 


(৩) চন্ডী-দেবী বা চণ্ডিকা ... 
(চ) কালী দেনী ও কালীপুজার ইতিহাস 


তৃতীয় অধ্যায় 
সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবী 
চতুর্থ অধ্যায় 
বোদ্ধ-দেবী 
পণ্চম অধ্যায় 
বৈফব-সাহতা ও দেবখ 
ঘচ্ঠ অধ্যায় 
রামায়ণ-সাহিত্যে দেবী 


সম্তম অধ্যায় 
বাউলা মঙ্গল-কাব্যে দেবা 
অষ্টম অধ্যায় 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য রঃ রর 
(ক) বাঙলা শান্ত-পদাবলী ও বৈষ্ণব-পদাবলশ 


(খ) শান্ত সাধন-সঙ্গীত ও লীলা-সঞ্গীতের সাধারণ পারচয় ... 


(গ) পীলা-সঙ্গীতের অন্তর্নিহত সাধনা 
(ঘ) শান্ত সাধককবিগণের কালী-সাধনার তাৎপর্য 


নবম অধ্যায় 
পরবতারঁ কালের প্রাসদ্ধ শান্ত-সাধকগণের সাধনা 
(ক) শ্রীরামকৃষ্ণের শান্ত-সাধনা 
(খ) শ্রীঅরাবন্দের শান্ত-সাধনা 
(গ) শ্রীসত্যদেবের শীন্ত-সাধনা 
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১৫ 
তখ্৬ 
৪ 
৪৬ 
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৯০--১*৮' 


১২৯--১৪৬ 


১৪৭--১৫৭ 


১৬০--১৭০ 


১৭০--২০৫ 


২০৬--২৭৪ 
২০৬ 
২২৬ 
২৪৭ 
২৬২ 


২৭৫--৩০২ 
২৭৫ 
২৮৪ 
২৯৪ 
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দশম অধ্যায় 
উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা শান্ত সাহত্য 
(ক) মধুসূদন, নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের শান্ত সাহিত্য 
(খ) দেশ-মাতৃকা_ স্বদেশী-সংগীতে শান্তবাদ 
(গ) বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথে শান্ত-প্রভাব 


একাদশ অধ্যায় 


ওড়য়া শান্ত সাহিত্য 


দ্বাদশ অধ্যায় ৰ 
মোথলা শান্ত সাঁহত্য 


ননয়োদশ অধ্যায় 
অসমীয়া শান্ত সাহিত্য 


চতুদ'শ অধ্যায় 
হিন্দী শান্ত সাহিত্য 


সাধক, গ্রন্থকার ও গ্রম্থসূচী 
শব্দসূচা 


৩০৩--৩২৯ 


৩৩০--৩৪১ 


৩৪২--৩৬৪ 


৩৬৫--৩৮২ 


৩৮৩--৪১৮ 


৪১৯--৪২৪ 
৪২৫-_-৪৩৭ 


প্রথম অধ্যায় 


উপক্রমণিকা 


একাঁট বিশেষ-জাতীয় দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া বদন ধাঁরয়া 
একটি জাতির মধ্যে যখন একটি ধর্মমত গাঁড়য়া উঠিতে থাকে তখন বিশ্লেষণ 
কাঁরলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, একটি-দুইটি থ্টক মুখ্য ধারা, __তাহার সাহত 
বাভন্ন যুগে বিভিন্ন উৎস হইতে নানা ধারা আঁসয়া তুহাকে পারপুম্ট করিয়া 
তোলে। ধর্মমতের ক্লমাবর্তনের স্তষ্গে সঙ্গে কেবলই চলিতে থাকে সমন্বয় ও 
স্বীকরণ; ফলে বহু দিন পরে কোনও একটি ক্ষণে দাঁড়াইয়া আমরা খন বিচার- 
[বিশ্লেষণ করিতে বাঁস, তখন কোনৃটি ষে মূলধারা, আর কোন্‌গূলি যে উপধারা 
তাহা স্পম্ট চেনা শন্ত হইয়া ওঠে। ভারতবর্ষের শান্তধর্ম ও শান্তসাহত্যের 
সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। আমাজ্দর শান্তসাহত্যের মধ্যে উমাকে পাই, 
1তানই পার্বতী গারজা; আমরা দক্ষকন্যা সতীঁকে পাই-_তনিই আবার 
দশমহাবিদ্যারূপে রূপাল্তরিতা; একান্ন মহাপীঠে আবার তাহার একান্ন 
দেহাংশ অবলম্বনে একান্ন দেব; আমরা অসুরনাশিনী চণ্ডাঁকে পাই, তানই 
দুর্গাতনাশিনী দুর্গা, অভয়দায়নী অভয়া, মঙ্গলকারণী সর্বমঞ্গলা; আর পাই 
আমরা কালিকা বা কালী-দেবীকে শান্ত সাধকগণের তিনিই প্রধানভাবে 
আরাধ্যা। ইহা ব্যতত পুরাণ-তল্মাদর মধ্যে একই মূল দেবীর সহিত আভম্ন- 
রূপে দেবীর আরও অনেক রূপভেদ আছে, শান্ত-ধর্ম ও -সাহত্যের মধ্যে 
তাঁহাদের উল্লেখ রাঁহয়াছে। ইহাদের সঙ্গে মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি 
আগ লিক দেবীগণের কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে, কারণ সুবিধামতন ই*হারাও 
মূল দেবার সঙ্গে অভিন্না। বিদ্যারুপিণী সরস্বতী ও শ্রী- ও সম্পদ্‌-রাঁপণপ 
লক্ষমীর কথাও ভুলিলে চলিবে না। জগ্ধান্রী, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী প্রভাতি দেনী 
সহজেই মূলদেবীর রৃপভেদ বালিয়া গৃহাঁতা । সাহিত্যে অনাল্লিখিত বহু দেবীর 
পৃজাও ভারতবর্ষের 'বাভল্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তাঁহাদের উল্লেখ আর 
না-ই করিলাম। 

এই-সকল দেবাসম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে ইহারা বহু নহেন, 
স্থান-কাল-পারানূসারে আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে বহ হইয়া 
দেখা দিলেও ইহারা মূলতঃ এক; দ্বিতীয়রাহত এই সনাতন মহাদেব হইতে 


্ 


২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


সকল দেবা প্রস্তা,-মূলে কোথাও কোনও ভেদ নাই। এই একের দৃন্টি 
মূলতঃ উচ্চকোটর দার্শানক এবং সাধকগণের দ্ুম্টি হইলেও একটা সামাঁজক 
উত্তরাধিকাররূপে জনসাধারণের মধ্যেও এই এঁক্যবুদ্ধির একটা অস্পম্ট চেতনা 
দেখা যায়; ফলে ব্যাবহারক জীবনে সাধারণ মানুষ 'বাভন্ন প্রয়োজনাসাম্ধর 
জন্য দেবীগণের রূপ ও মাঁহমা তই পৃথক্‌ করিয়া গ্রহণ কারবার চেম্টা করুন 
না কেন, ধর্মব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁহারাও এক্যবাদী; তাহাদের মুখেও এ এক 
কথা- একই মায়ের বিচিত্র লীলা! 

পূর্বেই বাঁললাম, এই একের দৃন্টি হইল একটি দার্শানক দৃম্টি এবং 
সাধকের দৃন্টি_অর্থাং একটি অনুভববেদ্য অথবা বুদ্িগ্রাহ্য তত্বদান্ট। 
দার্শনিক দৃষ্টির ঝোঁক সর্বদা একের দিকে; বহুকে দেখিয়া-শুনিয়া বাছ-বিচার 
কারয়া মূলতত্বের আঁবজ্কার এবং সেই মূল একতত্বের মধ্যেই বহর সার্থকতা 
ব্যাখ্যা- ইহাই দার্শানকের মূল কাজ । সাধক ত আরও অদ্থয়বাদী ; সমস্ত সৃম্টির 
মূলে এক সত্য ব্যতীত দুই সত্যকে তিনি ত কখনও বিশ্বাসই করেন না। তাহা 
ছাড়া তাঁহার উপলব্খিতে সত্য কালাতাঁত তত্ব; "দশে কালে তাহার অনল্ত বৈচিল্র্ে 
প্রকাশ মান্। সুতরাং সাধক বাহিরে দেবীকে বে রূপেই গ্রহণ করূন না কেন, 
অন্তরে তাহার এক আম্বতীয়া সনাতনী । কিন্তু ইীতহাসের দৃষ্টি আবার একট; 
অন্য রকম; ইতিহাস একতত্বকে কেবলই দেশ ও কালের 'বাঁভল্ন অবস্থানে 
ভাঙিয়া ভাঙিয়া দেখিতে বুঝিতে চায়: সাধক তাই যে ক্ষেত্রে এক কি করিয়া 
বহ্‌ হইল এই রহস্যই উপলাব্ধ কারতে চান, এতিহাঁসক সেখানে বহু একন্রিত 
হইয়া কি কাঁরয়া একের সৃষ্টি করিতেছে তাহা লক্ষ্য করিতে চান। ইতিহাস 
তাই বলিবে ভারতবর্ষের দেবীতল্দের পিছনে মূলে এক দেবী ছিলেন, সেই 
এক দেবী হইতেই বহু দেবী, বহু পূজাবাধ ও উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে 
এই কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে; বহু স্পস্ট-অস্পম্ট উৎসমূল হইতে আঁবর্ভূতা 
বহু দেবী, তাঁহাদের অবলম্বন করিয়া বহু পৃজাবিধি, বহু উপাখ্যান; সেই 
দেবীগণের ক্রমবিবর্তনের বাভন্ন স্তরে বাঁঙ্কম গাঁতিতে আসিয়া ঘঁটয়াছে এক 
ধারার সাহত অন্য ধারার মিলন; তাহার সাঁহত আবার যুস্ত হইয়াছে আমাদের 
ক্রমবর্ধমান তত্ববুদ্ধি-তখন যে স্থানে যে কালে ঘত দেবী ছিলেন সকলকে 
মিলাইয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছেন এক মহাদেবী। এই যে একীকরণের প্রক্রিয়া তাহা 


৯ তুলনীয় ঃ 
নিত্যৈব সা জগল্ম তিস্তয়া সর্বামদং ততম্‌। 
তথাঁপ তৎ-সমুংপত্তিরহধা শ্রুয়তাং মম ॥ 
দেবানাং কার্ধাসম্ধ্যর্থমাবির্ভবাত সা যদা। 
উৎপন্নোতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধাীয়তে ॥ 
_ চণ্ডী, ১ম চঃ ১ম অঃ 


. উপত্রমণকা, ৩ 


সমানভাবে চাঁলিতেছেই, রানা গার ানরারীত 
যুস্তা গ্রাম্যদেবীর আবিচ্কার, হয় তবে আমাদের তত্বববদ্ধ অমনই তাঁহার 
আকাতি-প্রকৃতির একটি বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়া তাঁহাকে 'মহাদেবী'র অঙ্গীভূত 
করিয়া লইতেছে। বৈষ্ব-দর্শন, শৈব-দর্শন ও শান্ত-দর্শনকে অবলম্বন করিয়া 
এক আদিভূতা সনাতনীর ধারণ আমাদের মধ্যে যতই স্পম্ট এবং দৃঢ় হইয়া 
উঠিয়াছে তত্বব্যাখ্যা ও উপাখ্যান-সৃষ্টর দ্বার ততই আমরা 'বাভন্ন দেবীর 
[ভিতরে যোগসাধনের দ্বারা আমাদের অদ্বয়-প্রবণতাকে তৃপ্ত করিবার চেষ্টা 
কারয়াছি। একান্ন পাঠের একান্ন দেবী মূলে হয়ত স্থানীয় দেবীরূপে একান্ন 
জনই ছিলেন; বিষ্ুকর্তৃক মহাদেবী সতার মৃতদেহকে শিবের অজ্ঞাতে একান্ন 
খণ্ডে ভাগ করিয়া একাল্ন পণঠে ছড়াইয়া দিবার উপাখ্যান সৃস্টি করিয়া আমরা 
একান্ন পাঠের একান্ন দেবীকে এক করিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছি। এই একান্ন 
দেবীকে যখন একবার একদেবাঁর অংশ করিয়া ন্ুইলাম তখন অনায়াসেই তাঁহারা 
একের সাঁহত আঁভন্না হইয়া উঠিলেন, কারণ নিত্য এবং পূর্ণের অংশও ত নিত্য 
এবং পূর্ণ। দশমহাবিদ্যার দশ দেবা মূলতঃ দশ দেবীই; সতাঁর 'পিন্রালয়ে 
গমনের উপাখ্যানের ভিতর 'দয়া দশ দেবী এক মহাদেবীর দশাবস্থা হইয়া 
উঠয়াছেন। কালী এবং দক্ষকন্যা সতাঁ বা 'হিমালয়-কন্যা পার্বতী যে পৃথক্‌ 
দেবীঁ-_তাঁহাঁদগকে এক কাঁরয়া তুলিতে অর্বাচন পুরাণগুলি যে কত উপাখ্যান 
সৃন্টি করিয়াছে তাহার আলেন্চনা আমরা একটু পরেই 'করিব। তারা দেব? 
বৌদ্ধ দেবী বলিয়া পরিচিতা। অবশ্য এই বোদ্ধ পরিচয়টাকে আমরা খুব বড় 
পাঁরচয় বলিয়া মনে করি না; কারণ এই বৌদ্ধ দেবী ও হিন্দু দেবী সবই 
বৃহত্তর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অণুলের স্থানীয় দেবী । দশমহাবিদ্যার কোন 
কোনও দেবী সম্ভবতঃ আদিম অধিবাসিগণের সামাজিক স্তর অতিক্রম করিয়া 
পুরাণ-তন্নাঁদর মারফতে ব্রাহ্মণ্য সমাজে তাঁহাদের স্থান প্রাতিষ্ঠিত করিয়া 
দশমহাবিদ্যার এই এীতিহাঁসক দৃন্টিতে লব্ধ সত্যই যে একমান্ন সত্য তাহা 
বাঁলতে পার না। সাধক যখন এই দশমহাঁবদ্যাকে এক সত্যেরই 'বাভন্ন 
আঁধকারীর নিকটে 'বাভল্ল রূপে স্ফুরণ বাঁলয়া গ্রহণ করেন এবং সেইভাবে 
সাধনা করেন তখন তাঁহাদের সেই সাধনাকে ভ্রান্ত বাঁলবার বিন্দুমান্র ধৃ্টতা 
পোষণ করি না। 
পুরাণাঁদ খুলিলে দেখিতে পাইব্‌, দেবী ভারতবর্ষের 'বাভন্ন অঞ্চলে 'বাভন্ন 
মার্ততে পৃজিতা । যেমন 'পদ্মপুরাণে সৃন্টিখণ্ডে দোখিতে পাই, বিষ সাঁবতী 
দেবীকে পরম ভন্তিসহকারে স্তব করিয়া বলিতেছেন,_ 
সর্বগা সর্বভূতেষ দ্রষ্টব্যা সর্ব তোহচ্ভুতা। 
সদসচ্চৈব যখাঁকপ্চিদ্দশ্যং তন্ন বিনা তয়া॥ 
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তথাঁপ ষেষ্‌ স্থানেষ্‌ দুণ্টব্যা সৃদ্ধিমীপ্সুভিঃ। 
স্মর্তব্যা ভাতিকামে বা তৎ প্রবক্ষ্যাম গতেহগ্রতঃ॥--১৭[১৮২-৮৩ 
তুমি সর্বগা, সর্বভূতে দুষ্টব্যা, সর্বরকমে অদ্ভুতা; সং-অসৎ যাহা কিছ দৃশ্য 
তোমা বিনা কিছুই নয়। তথাপি যে-সকল স্থানে 'সাঁদ্ধকামী ব্যান্তগণ-কর্তৃক 
তুমি,দ্ুস্টব্, অথবা ভূতিকামন ব্যান্তগণ-কর্তৃক স্মরণীয়া সেই-সকল তোমার অগ্রে 
বলিতেছি।” এই বাঁজয়া বিষ দেবর যে বর্ণনা দিতেছেন তাহাতে দেখি, দেবী 
পুচ্করে সাবিত্রী, বারাণসীঁতে 'বশালাক্ষী, নৈমিষারণ্যে লিঙ্গধারিণ, প্রয়াগে 
ললিতা দ্লেবী, গন্ধমাদনে কামুকা, মানসে কুমুদা, অম্বরে বিশবকায়া, গোমন্তে 
গোমতাঁ, মন্দরে কামচারিণন, চৈত্ররথবনে মদোৎকটা, হাস্তিনাপুরে জয়ল্তাঁ, কান্য- 
কুব্জে গৌর, মলয়াচলে রম্ভা, একাম্রকাননে কীর্তিমতাঁ, বিজ্বে*বরে 'বিল্বা, কার্ণক- 
পুরে পুরুহস্তা, কেদারে মার্গদায়কা, হিমালয়ে নন্দা, গোকর্ণে ভদ্রকালিকা, 
স্থান্বীশবরে ভবানী, বিজ্বকে বিবেপান্রকা, শ্রীশৈলে মাধবী দেবা, ভদ্রে*বরে ভদ্রা, 
বরাহাগিরিতে জয়া, কমল্মলয়ে কমলা, রুদ্রকোটীতে রূদদ্রাণী, কালঞ্জরে কাল", 
মহালিত্গে কাঁপলা, কর্কোটে মঙ্গলেশবরী, শালাম-ক্ষেত্রে মহাদেবী, শিবালঙ্গে 
জলপ্রুয়া, মায়াপুরীতে কুমারী, সল্তানে ললিতা, সহসম্ত্রাক্ষে উৎপলাক্ষণ, হিরণাক্ষে 
মহোৎপলা, গঙ্গায় মঞ্গলা, পুরুষোত্তমে বিমলা, 'বিপাশায় অমোঘাক্ষী, পুণ্য 
বর্ধনে পাটলা, স্‌পাশ্বাগরিতে নারায়ণী, ভ্রিকৃটে ভদ্রসূন্দরী, বিপুলে বিপুলা, 
মানসাচলে কল্যাণী, কোঁটতীর্ঘে কোটবা, 'মাধবীবনে স্মগন্ধা, কুব্জামকো ন্রসন্ধ্যা 
গঙ্গাদ্বারে হারাপ্রয়া, শিবকুন্ডে শিবানন্দা, দেবিকাতটে নাঁন্দিনী, দবারবতশীতে 
রুকিন্নণী, বৃন্দাবনে রাধা, মথুরায় দেবকী, পাতালে পরমে*বরা, চিন্রকূটে সীতা, 
বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যনিবাঁসনী, সহ্য-আদ্রতে একবারা, হরিশ্চন্দ্ে চন্দ্রিকা, রামতীর্থে 
রমণা, ষমুনায় মৃগাবতাঁ, করবীরে মহালক্ষন্রী, বিনায়কে উমা দেবী, বৈদ্যনাথে 
অরোগা, মহাকালে মহেশ্বরী, পুস্পতনর্ঘে অভয়া, 'বিষ্ধ্যাকম্ধরে অমৃতা, মান্ডব্যা- 
শ্রমে মান্ডবী, মাহেশ্বরপুরে স্বাহা দেবী, বেগলে প্রচণ্ডা, অমরকণ্টকে চণ্ডিকা, 
মহালয়ে মহাপগ্মা, পয়োফীতে পিঙ্গলেশ্বরী, কৃতশোচে 'সধাহকা, কার্তকেয়- 
ক্ষেত্রে শঙ্কর, উৎপলাবর্তকে লোলা, 'সিম্ধু-সঙ্গমে সুভদ্রা, সম্ধবনে উমা, 
ভরতাশ্রমে অনঞ্গা লক্ষন, জালন্ধরে িশবমুখাঁ, কিচ্কিন্ধ্যা পর্বতে তারা, দেব- 
দারুবনে পৃস্টি, কাশমীরমণ্ডলে মেধা, হিমাচলে ভীমা দেবা, বস্েশ্বরে তৃষ্টি, 
কপালমোচনে শ্রদ্ধা, কায়াবরোহণে মাতা, শঞ্খোম্ধারে ধৰনি, পিন্ডারকে ধৃতি, 
চন্দুভাগায় কালী, অচ্ছোদে 'সাদ্ধদায়নশ, বেণায় অমৃতা দেবী, বদরিকাশ্রমে 
উর্বশশী, উত্তরকুরুতে ওঁষধাঁ, কুশছ্বীপে কুশোদকা, হেমকুটে মল্মথা; এই দেবী 
কুমূদে সত্যবাদিনী, অশবর্থে বন্দনীয়া, বৈশ্রবণালয়ে 'নাধি, বেদবদনে গায়ন্ী, 


উপব্রমাঁণক৷ চে 


মাতৃকাগণমধ্যে বৈষফবাী, সতামধ্যে অরুন্ধতী, রমণীমধ্যে তিলোত্তমা, চিত্রে রহ্গ- 
কলা ও সর্বশরশীরগণের শা্তু। 

একটু দীর্ঘ হইলেও আমরা সব তালিকাটিই উদ্ধৃত কারলাম। একটু লক্ষ্য 
কাঁরলেই বোঝা যায়, এই-জাতীয় তাঁলকাকে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য কোনও 
এঁতিহাঁসক তথ্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। এখানে স্থানের মধো স্বর্গ, মর্তা 
এবং পাতাল বিনা বাধায় উল্লিখত হইয়াছে; আবার" স্থানের তাঁলকার মধ্যে 
দেবতার কথা আসিয়াছে; দেবতার মধ্যে আবার বৃক্ষ-গুল্মের কথ; আঁসয়াছে, 
মাতৃকাগণ, সতঈগণ, রমণীগণ-_শেষ অবাধ সর্বশরশরীর কথাও আঁসয়াছে। 
ভারতবর্ষের যে-সকল স্থানের কথা এই তালিকায় উল্লিখিত রাহিয়াহে তাহার 
সবগীলর স্পম্ট নিদদশে আজিকার দিনে সম্ভব নহে। তথাঁপ এ-জ[তীয় 
তালিকার যথেষ্ট মূল্য আছে। বাভন্ন পুরাণেই এইর্‌প তালিকা পাওয়া যায়; 
তাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ এঁকমত্য না থাকিন্তোও মোটামুটি কতগ্দাল মল 
রাহয়াছে। এই মিলের দিকে লক্ষ্য রাঁখয়া আমরা এতিহাসক দৃম্টিতেও এ-কথা 
বালিতে পারি যে এই তালিকুষ্ালর মধ্যে জনপ্রাসীদ্ধকে অবলম্বন কাঁরয়া 
আমরা ভারতবর্ষের 'বাভিন্ন অণ্চলে পূঁজিতা বহু দেবীর উল্লেখ পাই। এই 
দেবীগণের মধ্যে অনেক দেবীই মূলে স্বতন্ত্রা ছিলেন বলিয়া আমাদের বিশবাস। 
ই*হাদের উদ্ভবের বা আঁভব্যন্তর ইতিহাস, ইস্হাদের আকৃতি-প্রকৃতি, ইতাদের 
পৃজাবাঁধ, ই'হাঁদগকে অবলম্বন কাঁরুয়া কিংবদন্তাঁ-উপাখ্যান আঁধকাংশ স্থলেই 
পৃথক্‌; দার্শনিক শন্তি্তত্বের ক্রমবিকাশের সঙ্গে যখন আমরা 'স্খব বাঁদ্ধ লাভ 
করিতে লাগিলাম যে শান্ত কখনও মূলে এক বই দুই হইতে পারে না, তখন 
শান্ত-প্রাতমৃর্ত দেবারাও সব এক হইয়া উঠিতে লাগলেন। ক্রমে আমাদের 
তত্বদৃম্টি গাঁড়য়া উঠিল, পাঁথবীর যে অগ্লে যে যুগে যে দমাজাবাঁধর 
ভিতরেই কোনও দেবীর উদ্ভব বা আভব্যন্ত হোক না কেন, তাঁহারা শীল্ত- 
রৃপিণী এক সনাতনী মহাদেবীরই অংশ বা রূপভেদ মান্। 

পুরাণাদিতে যেমন ভারতবর্ষের বাভন্ন অণ্লে প্রচারিতা এবং পৃজিতা 
দেবীগণের উল্লেখ পাই তেমনহ বাঙলা ধর্মমত্গলগ্ীলর মধ্যে দেব-বন্দনার 
ভিতরে আমরা বাঙলাদেশের 'বাভন্নাণুলে--বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলের 'বাঁভনন 
স্থানে প্রাতিম্ঠতা এবং পৃজিতা বহু দেবীরও উল্লেখ পাই । এই তালকার মধ্যে 
নানাপ্রকার মিশ্রণ ঘটলেও ইহাদের এীতহাসিক মূল্কে আমরা উপেক্ষা 
কারিতে পার না। সপ্তদশ শতকে এবং অষ্টাদশ শতকে বাঙলার 'বাঁভন্ন অণ্ুলে 
ি কি দেবার প্রাতিজ্ঠা ছিল ইহার ভিতর দয়া তাহার একটা আভাস পাই। 


২পদ্মপৃরাণ, সৃন্টিখণ্ড; ১৭।১৮৪-২১১। এইব্‌প তালিকা আরও বহন পুরাণের 
মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধান কতগুলি স্থান ও সেই স্থানের দেবীর নাম সম্বন্ধ 
মোটামৃটিভাবে একটা মিল দেখা গেলেও তালিকাগৃলি সর্বাংশে এক নহে। 


৬ ভাবচতর শান্ত-সাধনা ও শ্রান্ত সাহত্য 


মাণিক গাঙ্গুলীর শ্রীধর্মমঙ্গলে' উল্লেখ পাই, ফূলায়ে জয়দর্্গা, বৈতালে ঝক্‌ 
(ঝক্‌ বুড়ী), খপুতে খেপাই, আমতায় মেলাই, কালাঘাটে কালী, সৌলায় 
রাঁজ্কণী, বিক্রমপূরে বিশালা (বিশানবাক্ষী), বড়দায় বিশালা, রাজবলহাটে রাজ- 
বল্লভ৭, সিয়াখালায় বাসুলা, বেতায় সর্ব মঞ্গলা, বর্ধমানে সর্বমণ্গলা, [হঙ্গুলাতে 
(হিংলাজ) 'হঞ্গুলাটে*্বরাঁ, কামরূপে কামাখ্যা €তুণ কাঙরে কামে*বরণ), ঢাকায় 
ঢাকেশ্বরী, আড়ুতে অর্পণা, কিরাঁটিকোণায় কিরাটাঁ*্বরাঁ, যাজগ্রামে বিরজা, 
আশ্বনকোটরায় অল্টভুজা, সেনবাহড়ে (2) সাপরূপা, খাতরে মহাকালা, 
শবরী, নাও গ্রামে দম্ভেশবরী, লক্ষমীপুরে লক্ষী, বুঞায়ে চণ্ডী, রঙ্গপুরে 
বিশালাক্ষী, মানপুরে মনসা, ছিরামপুরে ভ্রিপুরাসহন্দরী, বেলায় চণ্ডী, ছাতনায় 
বাসুলণী, তমলুকে বর্গভীমা, রায়খায় কালী, শালাঘাটে শুভা দেবী, শাটীনন্দে 
লক্ষন্রী, পলাশিতে পলাশচাণ্ডিকা, ভান্ডারগড়ে ভাতারচন্ডন (ভাম্ডারচণ্ডী 2), 
সার্মখার গ্রামে নমুণ্ডমালিনী, তালপুরের ষষ্ঠী, গোগ্রামে ভগবত, ময়নাপুরে 
ষম্ঠাঁ। অন্য তালকায়ৎ আরও দোঁখ, উডলম্সন্ম উমা, জবালামুখে জয়কালা, 
ধলগড়ে ভীমা, সাগরসঞ্গমে উমা, 'ডাল্লপে (2) জয়ন্তী, ঘাটাশলায় মহামায়া, 
বালিডাঞ্গায় বাড়েশ্বরশী (2), মগড়ায় চণ্ডিকা, বামূনায় বাসুলী, লালপুরে 
কাল, ক্ষারগ্রামে যোগাদ্যা, বেড়ায় বেড়াইচণ্ডী, মান্দারে বল্লভা, ডিকনিতে 
জয়দুগ্গা, নাঙবাড়ে (নানুরে ?) বাশবাল, গ্তারামপুরে (2) জয়দুর্গা, নিমপুরের 
বনে নাচনচন্ডা, ময়নায় ভদ্রকালী, ঢেকেরে (ঢেকুরে) শ্যামর্পা, শিমুলায় সর্ব- 
জয়া, জয়মষ্গলকোটে জয়মঞ্গলা, আম্বায় অম্বিকা সিদ্ধেশবরী, এড়বারে (2) 
কাঁলিকা, মুন্ডষোগে মুন্ডেশ্বরাঁ, চাঁপাইতে িষহরা, কেজায় ভূজঙ্গজননী কমলা, 
হাসনহাটিতে মনসা, নারিকেলডাগ্গায় মনসা, মন্ডলগ্রামে জগংগোৌরী। এই 
প্রভীত দেবীগণ ষে গ্রাম-দেবী ইহাতে আর কোনও সংশয় নাই। নিমপুরের 
বনের নাচনচণ্ডী, পলাশর পলাশচাশ্ডিকা, ভাণ্ডারগড়ের ভাতারচণ্ডীঁ বা 
ভাণ্ডারচণ্ডাঁও মার্কম্ডেয় চণ্ডী হইতে পৃথক্‌ বালয়া মনে কার। বাঙলা- 
দেশে ত এইর্‌প বিবিধ প্রকারের চণ্ডার িছন অভাব ছিল না। ওলাই চণ্ডী, 
কলাই চণ্ডণ, ঢেলাই চণ্ডা, নাটাই চণ্ডী, উত্ভুন চণ্ডী, কুলাই চণ্ডশী, খাড়া চণ্ডী, 
বসন চণ্ডী দেশগাঁয়ে ছড়ান কতরকমের চণ্ডী! “ভীমা' শব্দের দ্বারা চণ্ডিকা 
দেবীকেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে বটে,কন্তু তমল্‌কের বর্গভীমা কি সেই 

০ধর্মের বল্দনা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪৭০ নং পাঁথ। 

৪ পুনশ্চাহং যদা ভামং রূপং কৃত্বা হমাচলে। 

রক্ষাংস ক্ষয়া়ব্যাম মুনীনাং ন্তাণকারণাং॥ 

তদা মাং মৃনয়ঃ স্তোষাল্ত্যানম্মূ্তরঃ। 

ভশমাদেবশীতি বিখ্যাতং তল্মে নাম ভবিষ্যাত॥-_-১১। ৫০- -৫২ 


উপক্রমণিকা ৪. 


ভীমারই রুপান্তর না তমলুকের স্থানীয় দেবী? দহর্গা ও জয়দুর্গাকে একই 
দেবতা মনে হয় বটে, কিন্তু জয়ুর্গার একটি বিশেষ রূপ দোঁথিয়াছ। আমাদের 
[নিজের গ্রামে (পূর্ববঙ্গে) আমরা জয়দুর্গার 'খোলা” (পশ্চিমবঙ্গের 'থান') 
দেখিয়াছি; গ্রামের প্রান্তে এই খোলা । দেবী আতি ভয়ঙ্করী, গভীর নিশীথে 
বালসহ তাঁহার পূজার বিধান। তাঁহার কোন দিন কোনও মার্ত দেখি নাই, 
প্রকাণ্ড কোনও বৃক্ষতলে মাটির ঘটে তাঁহার আঁধম্ঠান। “তল্সার' প্রভীতিতে 
ধৃত জয়দুর্গার ধ্যান ও পৃজাবাঁধ দুর্গার ধ্যান ও পৃজাবধির সাঁহত এক 
নহে। দার্শীনকের নিকটে এবং সাধকের নিকটে ই+হারা সবই আজ এক্‌ দেবী; 
উচ্চকোটির সমাজ-জীবনেও আজ ইহারা 'এক' রূপেই গৃহাঁতা এবং পুজিতা। 

ভারতবর্ষ বা বাঙলাদেশের এই-সকল দেবী স্বংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার 
মধ্যে প্রবেশ না কাঁরয়া বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের মৃখ্য বন্তব্যাটকে এইভাবে 
প্রকাশ কারতে পারি যে ভারতীয় সাঁহত্যে আমরা যে শান্ত বা দেবীর উল্লেখ 
পাই তাঁহার মধ্যে বাভন্ন যুগের 'বাভল্ন ধারা পরমকেতিহলজনকভাবে মিশিয়া 
গিয়াছে। ইহার ভিতরকার মুখ ধারাগুলিকে ভাল করিয়া বাঁঝয়া লইতে না 
পারলে ভারতের শীন্তসাধনা ও ভারতের শান্ত-সাহত্যকেও ভাল কাঁরয়া 
বৃঝিয়া লওয়া যাইবে না; তাই আমরা এই মুখ্য ধারাগুলিকে মোটামাটভাবে 
বৃঝিয়া লইবার একটা চেম্টা কাঁরব। 

সেই আলোচনারও প্যর্বে বাঙলাজদশের শাল্তধর্ম ও শান্তসাধনা সম্বন্ধ 
আমাদের কতকগুলি তথ্য ও সত্য সম্বন্ধে অবাহত হওয়া প্রয়োজন। বাঙলা- 
পূর্বেকার বাঙলাদেশও ঠিক এমন ভাবে শান্তপ্রধান দেশ ছিল এ কথা আমরা 
বাঁলতে পারি না; তবে কতকগুলি শান্ত-প্রবণতা নানাভাবে লক্ষ্য কারতে পাঁরি। 
গৃপ্ত-সাম্রাজ্যের সময় হইতে সেন-রাজত্ব পর্যন্ত বাঙলাদেশে আমাদের যে ধর্মের 
ইতিহাস তাহার উপাদান সংগ্রহ কারতে পারি আমরা বিশেষভাবে দুইটি 'দিক্‌ 
হইতে- প্রথমতঃ কতকগুলি দানালাঁপ এবং প্রশাস্তালাঁপ হইতে এবং ছ্বিতীয়তঃ 
আমাদের মার্তীশজ্প হইতে । এই উভয় মূল হইতে আমরা যে তথ্য সংগ্রহ 
করিতে পারি তাহাতে গুপ্ত পাল সেন সামাজ্যে বাঙলাদেশে শান্তধর্মের আ্তত্ব 
নানাদক্‌ হইতে লক্ষ্য কারতে পারলেও কোনো প্রাধান্যের কথা মনে কাঁরতে 
পারি না। 'বাভল্ল ষুগে কিছ; কিছু হিন্দু এবং বৌদ্ধ দেবীমার্তি প্রাপ্ত হইলেও 
দেবীপূজার্পে শান্তধর্মকে খশস্টীয় চতুর্থ শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত 
বাঙলাদেশে একটি গোণ ধর্ম বলিয়াই মনে হয়, তবে দেহকে অবলম্বন কারয়া 
এবং শান্তকে অবলম্বন করিয়াও তান্তিক সাধনা এই যূগের মধ্যেই একটি বৃহং 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার এবং প্রাতজ্ঠা লাভ করিয়াছিল । বাঙলাদেশে দেবীপূজার 
কাহিনী ও 'বাধবিধান-সংবালত যে কয়েকখানি পুরাণ-নামধেয় উপপুরাণ 


৮ ভারতের শন্ত-সাধনা ও শ্রান্ত সাহিড) 


পাওয়া যায় তাহাদের রচনা-তারিখ নিশ্চিত করিয়া বলা শন্ত; কিন্তু মোটামুটি- 
ভাবে এগুলিকে দশম হইতে দ্বাদশ শতকের রচনা বলিয়া মনে হয়। কতকগুলি 
চতুর্দশ-পণ্দশ .শতকের লেখাও হইতে পারে। 

এই-সকল পুরাণ উপপূুরাণ ও তন্্রশাস্্কে অবলম্বন করিয়া আমরা ষে 
বাঙলাদেশে একটা বিশেষ মাতৃপৃজাবিধি গাঁড়য়া উঠিতে দোখ, তাহা দ্বাদশ 
শতকের পূর্বে একটা ব্যাপক ধর্মমতের পরিচয় বহন করে না। সংবংসরের 
মধ্যে বিশেষ বিশেষ মাসে বিশেষ বিশেষ 1তাঁথতে ' এই-সকল পূজা বিধেয়। 
গৃহ্য তল্মসাধনাও ষোড়শ শতক পর্যন্ত সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল 
বাঁলয়া মনে হয়। শন্তিপ্জা নিজ্যপ্জার্পে খস্টীয় পণদশ-যোড়শ শতকেও 
যে ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছিল এমন কথা বাঁলবার মতন আমাদের ষথেন্ট 
তথ্য নাই। আমাদের মধ্যযুগের মঞ্গলকাব্যের মধ্যে আমরা যে-সকল দেবীর 
আবির্ভাব এবং পজাপ্রতিষ্ঠা & পৃজাপ্রসারের হীতহাস লক্ষ্য কার সেই-সকল 
আসিয়া আঁবির্ভূতা হন নাই; তাঁহারা স্থানীয় দেবী-_অনেকাংশে চণ্ডীমঞ্গলের 
চণ্ডীও। প্রাতকৃল বিদেশী রাজশান্তর নিষ্পেষণে উচ্চকোটর ব্রাহ্গণ্যযর্ম যখন 
বিপর্যস্ত তখন সমাজদেহের নিম্নভাগ হইতে ইহারা মাথা চাড়া 'দিয়া উাঠিয়া 
সমাজে দূঢ়প্রতিম্ঠা লাভ করিবার যে প্রচণ্ড চেম্টা আরম্ভ কারয়াছিলেন, তাহারই 
ইতিহাস আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলিতে ॥ যে ভভ্তগোম্ঠীর প্রচেন্টায় দেবীগণের 
এই 'আপ্রাণ' আত্মপ্রাতিষ্ঠা ও আত্মপ্রচারের চেষ্টা সেই ভত্তগোম্ঠী স্বভাবতঃই 
চেস্টা কাঁরয়াছেন সমাজের উপরতলায় নবাগতা এই দেবীগণকে প্রাচীন মহা- 
দেবীর সঙ্গে যুস্ত করিয়া ক্রমে তাঁহার সাঁহত আভন্ন কাঁরয়া তুলিতে । শান্তধর্ম 
বাঙালীর মধ্যে ব্যাপক ধর্মর্প গ্রহণ করিয়াছে খস্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে। 

কিন্তু ইহার পূর্বেও স্পষ্ট একটা ধর্মমতরূপে সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে 
প্রসার লাভ না কারলেও বহ7 দন হইতে ভারতবর্ষের অন্যান্য সব অণ্চলের 
তুলনায় বাঙলাদেশেই যে শান্তধর্মের প্রাধান্য একথা অস্বীকার করা চলে না। 
কেরলা প্রভাতি দক্ষিণ অঞ্চলে শান্তপৃজার প্রচলন আছে বটে, কিন্তু শান্তধর্ম 
সেখানেও সমগ্র জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতিকে এমন করিয়া প্রভাবিত করে নাই। 
তন্ল পুরাণ উপপরাণ প্রভাীতিকে অবলম্বন করিয়া এই ষে শীন্তসাধনা ও মাতৃ- 
পূজা, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বিশেষ কাঁরয়া বাঙলাদেশে তাহার এমন প্রাধান্য 
এবং প্রসার কেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই চিন্তাশশীলগণের মন অধিকার করিয়াছে । 
এই প্রশ্নের একটি উত্তরও আমাদের মধ্যে এখন প্রায় চালু হইয়া গিয়াছে-_ 
সে উত্তর হইল, বাঙলাদেশের জনসমাজে অনেক প্রাচীনকাল হইতে মাতৃ- 
তান্বিকতার প্রাধান্য । সাধারণতঃ ধরা হইয়া থাকে যে, মাতৃপূজা ও শান্তসাধনা 
বোৌদিক বা আর্ধসংস্কাতিজাত নহে, ভারতবর্ষের আর্ষেতর আদিম জাতিগণের 


উপব্লমাঁণকা ৯) 


মধ্য হইতে এই মাতৃপূজা ও শান্তসাধনা ক্রমে ক্রমে হিন্দসমাজ-সংস্কীতির মধ্যে 
ছড়াইয়া পাঁড়য্নাছে এবং আর্ধগুণের তত্বব্যাদ্ধর দ্বারা মশ্ডিত হইয়া উচ্চকোটির 
জনগণের মধ্যে প্রতিজ্ঞা লাভ করিয়াছে । ভারতবর্ষের এই আর্েতর আদম 
অধিবাঁসগণ সম্বন্ধে আবার একটা সমাজতাত্ক সাধারথ ধারণা আমাদের মধ্যে 
প্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে, সমাজব্যবস্থার দিক হইতে এই আর্েতর আদিম 
আঁধবাসগণ ছিলেন মাতৃতাল্মক। বৈদিক আর্ধগণ সমাজব্যবস্থায় 'িতৃতাল্দিক 
ছলেন বলিয়া বোদক ধর্মে পুরুষদেবতার প্রাধান্য; আবার আর্েতর সমাজের 
এই মাতৃতান্তিকতার প্রাধান্যের জন্য তাহাদের ভিতরে মাতৃদেবতার এবং মাতৃ- 
উপাসনার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। 

নৃতাত্বক এই তথ্যাটকে আমরা আতি সহজেই এত 'দিন সত্য বাঁলয়া গ্রহণ 
কারয়াছিলাম এইজন্য যে, এই তথ্যাটর মধ্যে একটি গৃডঢ়ার্থ নিহত আছে। 
মানুষের ধর্মের ইতিহাস লইয়া আলোচনা কাব্লে আমরা বহু স্থলে দোঁখিতে 
পাই, নানা ব্যাবহারক কারণে আমাদের সামাঁজক জীবনে যে জিনিসাঁট একটি 
বহমুল্য লাভ করে তাহা আস্তে আস্তে একটা ধর্মমূল্য অর্জন কাঁরয়া বসে। 
দেখা যায়, যাহাকে অবলম্বন 'কাঁররা আমাদের সমাজচিত্তের কেন্দ্রীভবন ও 
ঘনশীভবন, তাহারই ধাঁরে ধীরে আমাদের ধর্মবস্তৃতে বা ধর্মানুষ্ঠানে রৃপান্তর। 
প্রাচীন বোদিক সমাজ শীতপ্রধান দেশের আধবাসী হোন বা না-হোন, এ কথা 
সত্য ষে তাঁহাদের সমাজ-জাবনে অশ্নিব্ন প্রয়োজন অতিশয় ছিল, আগ্ন-প্রজবালন 
এবং প্রজবাঁলিত আগ্নর ঈংরক্ষণও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। আশ্নর এই বহু 
প্রয়োজন এবং তত-হেতু বহুমূল্যই হয়ত ক্রমে ক্রমে বৌদক সমাজে অশ্নিকে 
একটি ধর্মমূল্য দান করিয়াছিল, এবং এইভাবেই হয়ত আগ্ন এবং আশ্নি- 
প্রজবালনাঁবাধ ও আগ্নসংরক্ষণ-ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া বৈদিক যজ্ঞধর্ম গাঁড়িয়া 
উঠিয়াছিল-_তাহার পরে ধর্মানুষ্ঠানরূপে তাহার ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
ভিতরে নানা সক্ষনত্রগভীর অর্থ সংযোজিত এবং উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। 
আদম আর্ষেতর সমাজগুলর মধ্যে মা" কতকগুঁল সামাঁজক ও অর্থনোৌতক 
কারণে কেন্দ্রীয় বিগ্রহরূপে দেখা 'দিয়াছিলেন। সামাজিক দিক্‌ হইতে আমরা 
দেখিতে পাই, এইসব সমাজে বিবাহব্যবস্থা অত্যন্ত শিথিল- ফলে সন্তানের 
পিতৃপরিচয় অত্যন্ত অনিশ্চিত, মাতৃপারচয়েই সন্তানের পরিচয়-_এবং এই 
কারণেই মা পরিবারের তথা সমাজের কেন্দ্রীয় বিগ্রহর্‌ূপে দেখা 'দয়াছিলেন। 
অনেকে আবার মনে করেন, আর্ষেতির এই জাতিগুলির আর্থিক জীবন নিভর- 
শশল ছিল মুখ্যভাবে কাষর উপরে । এই কৃষিকর্মে বীজবপন হইতে ফসল-কাটা 
এবং গৃহে শস্যসংরক্ষণ, সব ব্যাপারেই মেয়েরা ছিল অগ্রণী--তাহার ফলে 
আর্থিক জীবনেও মায়ের প্রাধান্য অনুভূত হইত। এইভাবে মাতৃতান্তিক সমাজে 
মা পাঁরবারিক জীবনে এবং'সমাজ-জীবনে যে বৃহৎ মূল্য লাভ করিলেন তাহাই 


১০ ভারত্রের শাক্গ-সাধনা ও শ্যন্ত সাহত্য 


এই সমাজের মধ্যে ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃপূজার একটা চিন্তপ্রবণতা জাগ্রত কাঁরয়া 
দয়াছিল। 

এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, বাঙলাদেশ মৃখ্যভাবে আর্য-অধ্যষিত দেশ 
নহে; এ দেশের সমাজদেহে আর্ধরন্তের মিশ্রণ আঁধক নহে-এবং এই কারণেই 
হয়ত এ দেশের ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে বোদিক আর্ধপ্রভাব সর্বাতিশয়ী রূপে 
দেখা দেয় নাই । গৃপ্ত-সামাজ্যের সময় হইতে উচ্চকোটর জনগণের মধ্যে ধর্ম ও 
সংস্কীতিতে কিন্ুহ কিছু আর্ধপ্রভাব দেখা 'দয়াছে; তাহাকেও আমরা 'বিশম্ধ 
বৈদিক তার্ধপ্রভাব বলতে পাঁর না- একটা সমন্বয়জাত 'মশ্র 'হন্দ-প্রভাব। 
এই 'হন্দুপ্রভাবের পাশাপাশি দেখা 'দিয়াছিল কিছু জৈন এবং বৌদ্ধ প্রভাব । 
পাল-রাজত্বে এই বৌদ্ধ প্রভাবই প্রাধান্য লাভ করিল- সেন-রাজত্বে একটা হন্দু- 
পুনর্খানের আভাস । এ পর্যন্ত শান্তধর্ম ও মাতৃপূজার চিহ্ন গৌণরূপে এখানে 
সেখানে প্রকট-_মুসলমান-বিজয়ের পর হইতে উচ্চকোটির ধর্মমতের উপরে 
হইতে এই মাতৃতান্লিকতার প্রবণতা প্রবল হইয়া উঠিল- এবং তাহার ফলেই 
হয়ত বাঙলাদেশে মাতৃপূজা ও শীন্তসাধনার এত প্রসার । 

1নিরপেক্ষভাবে বিচার কারলে আজকাল আমরা দেখিতে পাইতে ছি,উপার-উত্ত 
মতটি সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়। প্রথমতঃ, মাতৃপূজা এবং শন্তসাধনা সম্পূর্ণরূপে 
অবোদক বা অনার্য একথা বালবার যৌগুন্তকতা দৌখতে পাইতেছি না। একট 
মাতৃদেবীর স্পম্ট উল্লেখ না পাইলেও যজরর্ধেদ, অর্ববেদ এবং কিছ কিছ 
ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপানষদাদতে 'বাভন্নভাবে দেবীর উল্লেখ পাইতোছ। তাহা 
ছাড়া আরও একটি সংস্কার সম্বন্ধে আমাঁদগকে অবাহত হইতে হইবে । যাহা 
কিছ অবোঁদক তাহাই অনার্য এমন কথা মনে কাঁরবারও কোনও কারণ নাই। 
আর্ধগণ সকলেই বোদক আর্য ছিলেন একথা নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ করিবার 
মত তথ্য আছে! ক? ইহা ব্যতীত পূর্বালোচিত মতাঁট সম্বন্ধে আমাদের প্রধান 
আপাঁন্ত হইল এই যে, মাতৃতাল্তিক সমাজ হইতেই যাঁদ ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃপূজার 
প্রচলন হইত তাহা হইলে পাঁথবীর আরও বহু স্থানে এই-জাতাঁয় মাতৃপৃজার 
প্রচলন দেখিতে পাওয়া উচিত ছিল; কারণ এই-জাতায় মাতৃতান্দিক সমাজ 
পৃথিবীর বহু স্থানে বহু প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত প্রচলিত রাহয়াছে। 

সামাজিক মাতৃতাল্লকতা এবং মাতৃপৃজার প্রচলন বিষয়ে আধূনিক কয়েক- 
জন নৃতত্ববিদি যে-সকল নূতন তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন সোঁদকেও 
আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। পৃথিবীর প্রাচীন মাতৃপূজার হীতহাস 
আলোচনা কারিলে দেখা যায়, ভূমধ্যসাগরের উপক্্‌লবতর্শ বহু দেশে প্রাচীন 
কালে মাতৃদেবা ও তাঁহার পুজার প্রচলন 'ছিল। গ্রীসের রৃহশ দেবণী, এশিয়া 


উপব্রমাণিকা ১১ 


মাইনরের 'সাঁবাল, ইজিপ্টের ইস্থাবু, আহীসিস প্রভৃতি প্রাচীন মাতৃদেবীর এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পাক্র। একটু পরেই আমরা দেখিতে পাইব, ভূমধ্য- 
সাগরস্থিত ক্লীট দ্বীপে এক সময়ে সিংহবাহিনী এক পার্বতী পেবতবাসনী) 
দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । ভূমধ্য- 
সাগরীয় এই-সকল অণ্লে ভূখননের ফলে বহ: প্রাচীন নারীমৃর্তিও আবিম্কৃত 
হইয়াছে; এই নারীমূর্তির প্রাধান্যও একটা মাতৃপূজার প্রচলনই সূচিত করে 
বালয়া গৃহীত হইয়াছে । এই মার্তগুল পরাক্ষা কারয়া কোন সময়ে এই 
ভূমধ্যসাগরীয় অণ্চলে যে আদম জাতিগীলর মধ্যে মাতৃপূজার প্রচলম্ব ছিল-_ 
এ-বিষয়েও নৃতত্ববিদ্গণ একটা মোটামুটি অনুমান করিয়া লইয়াছেন। 
৯৬ এ ভূমধ্যসাগরীয় এই-সকল অণ্চলে ভূমিখননের ফলে সেই 

আনুমানিক সময়কার আরও কিছু কিছু মূল্যবান তথ্যের আবিচ্কার 
কাঁরয়াছেন। এই তথ্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবেষ্টল্লেখযোগ্য কতকগাল কবর। 
এই কবর-খননের দ্বারা তাঁহারা দুইটি দুইটি করিয়া পাশাপাশি শায়িত 
কতকগুলি নরকণ্কাল পাইয়াছেন্ত। কঙ্কালগুি পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, 
দুইটি কঙ্কালের মধ্যে একাট কগুকাল পুরুষের, একাঁট কঙ্কাল নারীর । আরও 
পরাঁক্ষাদ্বারা তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পাশাপাঁশ শায়িত 
যে কঙ্কাল রহিয়াছে তাহার মধ্যে পুরুষাঁটর বয়স নারীর বয়স অপেক্ষা বেশি। 
তাঁহারা মনে করিয়াছেন যে কবরে পাঙ্সাপাশ শায়িত এই কঙকালদ্বয় স্বাম- 
স্তর কথ্তকাল হইবারই সম্ভাবনা এবং তৎকালে এ অঞ্চলে হয়ত সহমরণজাত য় 
কোনও প্রথা প্রচলিত ছিল । স্বাম-স্বীর মধ্যে স্বামীর বয়োজ্যেন্ঠতা তৎকালীন 
সমাজ-জীবনে মাতৃতান্লিকতা হইতে 'পতৃতাল্িকতার দিকেই অধিকতর ইঞ্গিত 
দান করে। তাহা হইলে মোটামুটিভাবে দেখা যাইতেছে যে, ভূমধ্যসাগরের 
উপকৃলবর্তঁ অঞ্চলে যখন মাতৃপ্‌জার প্রচলন 'ছিল তখন সমাজ-জীবনে ঠিক 
মাতৃতান্ন্িকতার প্রচলন 'ছিল না। অবশ্য নৃতত্ববিদ্যা এখনো 'নশ্চিত সিদ্ধান্ত 
দিবার মতো বৈজ্ঞানিক পূর্ণতা লাভ করে নাই, কিন্তু তথাঁপ এই-সকল তথ্য 
এবং যাল্তকে আমরা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা কারতে পারি না।* 

আমি আমার পূর্বালোচনায় একথা বলিয়া আসিয়াছি যে, মাতৃপূজা এবং 
শত্তিসাধনার প্রচলন বাঙলাদেশে অনেক পূর্ব হইতে প্রচলিত থাকলেও খ:৭স্টায় 
সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা এখানে একটা নবরূপ লাভ কাঁরিয়াছে 
এবং এই নবরূপেই বাঙলার সমাজ-সংস্কীতিকে তাহা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত 
করিয়াছে । কিন্তু বাঙলাদেশে তল্লসাধনার প্রচলন এবং প্রভাব অনেক পূর্ব 
হইতে । বাঙলাদেশে এবং তৎসংলগ্ন পূর্বভারতীঁয় অণ্চলসমূহে এই তন্দপ্রভাব 


এ [বিষয়ে 0০0:001/ 0181106-এর 90021 £001%1401 গ্রম্থধান দুষ্টব্য। 


১২ ভারতের শন্ত-সাধনা ও শ্ন্ত সাহত্য 


খ্রীস্টীয় অস্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মহাযান বৌদ্ধধর্মের উপরে 
গভীর প্রভাব বিস্তার কাঁরয়া মহাযার্ন বোদ্ধিধর্্ীকে বন্জ্রধান, সহজযান প্রভতি 
তাল্নিক ধর্মে রূপান্তারত কারয়া 1দয়াছিল। আমার ধারণা, বাঙলাদেশে যত 
হন্দূতল্ল প্রচলিত আছে তাহা মোটামুটিভাবে খাস্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে 
খ:সস্টীয় পণ্টদশ শতকের মধ্যে রাচত। বাঙলাদেশে এই 'হন্দুতল্্ ও বৌদ্ধতন্্ 
বলিয়া যে দুইটি জাতিভেদ করা হয় সেই ভেদলক্ষণ আমার কাছে খুব স্পম্ট 
এবং নিঃসান্দগ্ধ মনে হয় না। সংস্কারবার্জতভাবে বিচার করিয়া দোঁখিলে দেখা 
যাইবে, ভারতবর্ষের তন্লসাধনা মূলতঃ একটি সাধনা । তলের মধ্যে দার্শীনক 
মতবাদগ্গীল বড় কথা নয়-বড় হইল দেহকেই যন্তস্বরূপ কাঁরয়া কতকগীল 
গৃহ্য সাধনপদ্ধাতি। এই সাধনপদ্ধাতগুল পরবতর্ট কালের লোকায়ত বৌদ্ধ- 
সহিত মিলিয়া-মাশিয়া হিন্দৃত্বন্ের রূপ ধারণ করিয়াছে; কিল্তু আসলে বোদ্ধ 
'প্রজ্ঞা-উপায়ে'র পাঁরকজ্পনা এবং সেই পারকজ্পনাশ্রত সাধনা, আর হিন্দু 
[শব-শান্তর পাঁরকল্পনা এবং তদাশ্রত সাধনার মধ্যে বিশেষ কোনো মৌলিক 
পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এই তন্মসাধনার একটি [বিশেষ ধারা বৌদ্ধ 
দোঁহাকোষ এবং চর্যাগীতিগুলির ভিতর দিয়া ষে সহজিয়া রূপ ধারণ করিয়াছে, 
তাহারই এীতিহাঁসক ক্রম-পঁরিণাতি বাংলাদেশের বৈষফব সহজিয়া সাধনায় এবং 
বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে 

অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া বাঙলাদেশে "এই একাঁট তাল্ত্িক ধার৷ 
প্রবহণের কারণ কি? এ-বিষয়ে আমার একটি ধারণা আছে-_তাহা স্থির সিদ্ধান্ত 
না হইলেও সুধণগণের বিচারের জন্য উপস্থাপিত করিতোছ। আজকাল আমরা 
ভারতবর্ষের বহন স্থানে তন্র্রশাস্ত এবং তনল্সাধনার কিছ কিছু উল্লেখ এবং 
সম্ধান পাইতেছি বটে, কিন্তু তথাপি আমার মনে হয়, বৃহত্তর ভারতে এই 
তাল্লিকতার একাঁটি বিশেষ ভূঁমভাগ আছে। উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর হইতে 
আরম্ভ করিয়া নেপাল, তিব্বত, ভুটান, কামর্প এবং বাঙলাদেশ-_হিমালয়- 
পর্বতসংশ্লিম্ট এই ভূভাগকেই বোধহয় বিশেষভাবে তাল্লিক অঞ্চল বলা চলে। 
হিমালয়সংশ্লস্ট এই বিস্তৃত অণ্ুলাঁটই কি তন্রবার্ণত "চীন" দেশ বা মহাচীন? 
তল্লাচার 'চীনাচার' নামে সপ্রীসদ্ধ; বাঁশম্ঠ চীন বা মহাচীন হইতে এই তল্ত্রাচার 
লাভ করিয়াঁছলেন, এইরূপ প্রাসাদ্ধও সংপ্রচলিত। এই-সকল কংবদন্তাঁও 
প্রাচীন তন্ল অনেকগুলিই কাশ্মীরে রচিত; ভার্তবর্ষের অন্যান্য স্থানেও কিছু 
কিছু তল্ল রচিত হইলেও বঙ্গ-কামরূপ মুখ্যভাবে পরবতর্ণ তন্মের রচনাস্থান_ 
নেপাল-ভুটান-তিব্বত-অণ্টলে এগুলির বহুল প্রচার এবং অদ্যাবাধ সংরক্ষণ । 
ইহা ব্যতাঁতও পার্শ্ব প্রমাণরূপে আমরা আরো কতকগুলি তথ্যের উল্লেখ করিতে 


উপব্লমণিকা ১৩ 


পাঁরি। তন্দোন্ত দেহস্থ ষট্চক্কের পঁরিকজ্পনা সপ্রাসদ্ধ; নিম্নতম মূলাধার চক্র 
হইতে আরম্ভ কাঁরয়া ভ্রুমধ্যস্থ স্লাজ্ঞাচক্রকে লইয়া এই ষট্চক্র। এই ছয়টি চক্রের 
আঁধিজ্ঠান্রী দেবী রাহয়াছেন-নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া এই দেবীগণ যথাকুমে 
হইলেন ডাঁকনী, রাকিণণী, লাকনী, কাঁকিনী, শাকনী "এবং হাঁকনী। এই 
নামগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বেশ বোঝা যায় এই নামগুল সম্ভবতঃ সংস্কৃত 
নহে। পক্ষান্তরে দেখতে পাই, 'ডাক' কথাটি তিব্বতী, অর্থ জ্ঞানী; ইহারই 
স্ৰীলিঙত্গে ভাকনী। আমাদের 'ডাক ও খনার বচনে'র ডাকের বচন কথার মূল 
অর্থ বোধহয় জ্ঞানীর বচন। ডাঁকনী কথার মুল অর্থ বোধহয় ছিল, 'গৃহ্য- 
জ্ঞানসম্পন্না', আমাদের বাঙলা 'ডাইনা, কথার মধ্যে তাহার রেশ 'আছে; 
মধ্যযুগের নাথসাহিতোর রাজা গোপনচাঁদের মাতা ময়নামতাঁ 'মহাজ্ঞান'সম্পন্না 
এই-জাতীয় 'ডাইনী, ছিলেন। সুতরাং মনে হয়, এই 'ডাঁকনী” দেবী কোনো 
নিগটজ্ঞানসম্পন্না তিব্বতী দেবা হইবেন। গ্নাকনী ও 'হাকিনী' নামে 
ভারতবর্ষের অন্য কোনো দেবীর উল্লেখ পাইতোছি না, ?কন্তু ভূটানে 'লাকিনী 
ও 'হাঁকনী' দেবীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। তাহা হইলে তিব্বত-নেপাল- 
ভুটান-অণ্চলের আণণলিক দেবীরাই ি তলের ষটচক্রের মধ্যে আপন আপন 
চাপ রি 

এই প্রসঙ্গে আদে' একটি তথ্যের প্রাতি পাণ্ডিতগণের দৃম্টি আকর্ষণ 
কাঁরতেছি। তন্তের মধ্যে মন্তের অতিশস্তু প্রাধান্য। এই মন্রতত্তের বিভিন্ন দিক্‌ 
রহিয়াছে । কিন্তু সেই-সকঠী তাত্তিক ব্যাখ্যাকে অশ্রদ্ধা না করিয়াও কতকগাবাল 
এঁতিহাঁসক সতোরর প্রাতি দৃম্টি নবদ্ধ করা যাইতে পারে। তন্দের মন্মসমূহের 
মধ্যে আমরা বীঁজমল্মের নানাভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই। এই বাঁজমল্নগলি 
সাধারণতঃ একাক্ষরী। এই একাক্ষরী বীজমন্্সমূহের মধ্যে প্রণব বা 
সপ্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ল। অন্য মন্তগুঁলি বৈদিক বলিয়া মনে হয় না। হাীং ক্লীং 
হৈ" ক্লীং প্রভীতি মন্ত্র মূলতঃ সংস্কৃত ভাষাজাত কি-না এ 'বষয়ে সংশয় প্রকাশের 
অবকাশ আছে। এই বীজমন্ন ব্যতীত তল্তের মধ্যে আমরা আর-এক রকমের 
মল্লমালা পাই, এই মল্মগূলি সাধারণতঃ দ্বিমান্রক- ইহাদের কোনো অর্থ আমরা 
বুঝিতে পারি না। মহাষানী বোদ্ধ দার্শনিক অসঙগ একস্থানে বলিয়াছেন যে, এই 
অর্থহখনতাই ইহাদের যথার্থ তাৎপর্য । অবশ্য অর্থহীন মন্দ অথব্বাঁদ বেদের 
মধ্যেও পাওয়া যায়। তন্মে যে একাক্ষরী বীজমন্ত্ের এবং দ্ব্যক্ষরী মল্্মালার 
বহুল ব্যবহার পাওয়া যায় সেগুলি সম্বন্ধে এমন কথা মনে করা কি একান্ত 
রাত্বক হইবে যে, এগ্দাল আমাদের পূর্বোন্ত তাল্রিক অণ্চলের কোনো প্রাচীন- 
কালে প্রচলিত ভাষার লুস্তাবশেষঃ আমরা সাধারণভাবে যাহাকে  চীনাণ্টল বা 
মহাচশনাণ্চল বাঁলয়া হীঞ্গত কাঁরয়াছি সেখানকার ভাষায় একাক্ষরিত্ব বা 
দ্যক্ষারত্বের প্রাধান্যের কথাও আমাদের এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে। 


১৪ ভারতের শত্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিতা 


বাঙলাদেশের শান্ত-তল্ল সম্বন্ধে এই সাধারণ তথোর আলোচনা ছাড়য়া 
আমরা বাঙলাদেশে প্রচলিত দেবাঁপুজা বা'মাতৃপৃজার যে প্রচজিতা বাঁচ্র রূপ 
রহিয়াছে তাহাকে ভালভাবে বিখ্লেষণ কারিলে দেখিতে পাইব আমাদের বর্তমান 
কালের মাতৃদেবীর মধ্যে বহু যুগের বহ্‌ ধারা আসিয়া মিশিয়া 'গিয়াছে। জনেক 
প্রাচীন ধারার মূল আমরা বেদের মধ্যেই লক্ষ্য করিতে পারি। 

এই মাতৃদেবী বা শান্তদেবীর প্রাচীন ধারা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, দেবার 
প্রাচীন ধারা মৃখ্যভাবে দুইটি : একাট হইল শস্প্রজননী এবং ভূতধারণী 
পৃথবাঁ দেবীর ধারা, অপরাট হইল এক পর্বতবাসিনী সিংহবাহিনী দেবীর 
ধারা, যিনি পরবতাঁ কালে পার্বভাঁ, 'গিঁরজা, আদ্রজা বা আদ্রকুমারী, শৈল- 
তনয়া প্রভাতি নামে খ্যাতা। এই পার্বতাঁই হইলেন উমা। দেবীর এই পৃথবাঁর 
ধারা এবং উমার ধারা আমরা স্বতন্তরভাবে আলোচনা কাঁরতোঁছি। 


[দ্বতশয় অধ্যায় 
দেবীর বিচিত্র ইতিহাস 


(ক) পৃখিবী-দেবী 


ভারতবর্ষের ইতিহাস আজকাল আমরা যেখান হইতে আরম্ভ করি সেখানঞ্ছইতেই 
পৃথিবীকে আমরা দেবাীর্পে প্রাপ্ত হই। মোহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় 
আবিষ্কৃত সভ্যতাকে এখনও পর্যন্ত আঁধিকাংশ পাঁশ্ডত ভারতবর্ষের প্রাক্‌-আর্ষ 
সভ্যতা বাঁলয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই প্রাকৃ-আর্ধ সভ্যতার নিদর্শনগাীলর 
মধ্যে আমরা অনেকগ্ীল পাথরের স্বীমার্ত পাই। পণ্ডিতগণ মনে করেন এই 
স্তীমৃর্তিগুির মধ্যে অল্ততঃ কতকগ্াল মৃর্ত মাতৃক্ষেবী-মার্ত এবং ইহারাই 
আমাদের পরবতরঠ কালের অন্কেক মাতৃদেবা-মার্তর প্রাক-রূপ। পাঁণডতগণ 
আরও অনুমান করেন যে, এই মাতৃদেবী-মার্তর অনেক মূর্তিই হইল মাতা 
পৃথিবীর মৃর্ত। শস্যোৎপাঁদনী পৃথিবীই তখন ছিলেন মাতৃদেবতা, প্রাণশক্তি 
ও প্রজনন-শান্তর প্রতীকরূপে তিনি প্রাচীন কাল হইতে পৃজিতা। এই 
মৃর্তিগ্যালর মধ্যে একটি স্কুর্তির ক্লোড়তদশ হইতে একটি বৃক্ষ বাহির হইয়াছে; 
অন্ততঃ এই মৃর্তিট যে পাথবীরই মাতৃমূর্তি সে সম্বন্ধে অনেক পশ্ডিতই 
নিঃসন্দেহ। 

ভারতবর্ষের এই প্রাচীনতম পাঁথবী-দেবী-মার্তর উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা যাইতে 
পারে যে, এই পৃথিবী-দেবী-মৃর্তি শুধু প্রাচীন ভারতেরই বৈশিষ্ট্য, একথা বলা 
যাইতে পারে না। জগতের প্রাচীন ধর্মইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা বহ্‌; 
দেশেই মাতৃদেবীতে বিশ্বাস দোখতে পাই, আর এই মাতৃদেবী সর্বত্র না হইলেও 
বহু স্থলেই হইলেন পৃথিবী-দেবী। প্রাচীন মেক্সিকোর 'যাঁন মাতৃদেবী 'তানি 
মূলতঃ ছিলেন চন্দ্রদেবী, তিনিই আবার পাঁথবা-দেবীও ছিলেন; তাঁহাকে 
অনেক সমর সম্বোধন করা হইত “11911 11911। বাঁলয়া, ইহার অর্থ 
'পৃথবার মর্ম। প্রাচীন লেখক ট্যাসটাস বলিয়াছেন, “62110 211 076 
(5€171)9183 00106 10 540151011১1 তব ০110809, 092 05 00 90, 1৬1001021 
7910).১_ অর্থাৎ প্রাচীন জার্মানগণ নের্থাস্‌ দেবীর পৃজায় সমবেত হইত, 
এই দেবী ছিলেন মাতা পাঁথবাঁ। প্রাচীন গ্রীক মাতৃদেবী 'রৃহ?া' (01269) 
পৃথবী-দেবী ছিলেন; রোম্যান দেবা 'সাবালও (০5১61) মুলতঃ পাথবী- 
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১৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


দেবীই ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের অনার্য আদিম আধবাসিগণের পূজিত 
বহু দেবীর উল্লেখ করা যাইতে পারে; নৃতত্ববদ পাঁণ্ডিতগণের মতে ইহার 
অনেক দেবীও মূলতঃ হইলেন শস্য ও প্রজনন-শান্তর প্রতীক মাতা পাঁথবা। 
বোদক সাহিত্যে পৃথিবীর মাতৃদেবীরূপে বর্ণনা আত প্রাসদ্ধ। অবশ্য একাঁট 
1জনিস সেখানে আমরা লক্ষ্য কারতে পারি; মাতা পৃথিবী খগৃবেদে স্বতল্ল- 
ভাবে কদাচিৎ স্তুতা হইয়াছেন, যেখানেই তান মাতা-রূপে স্তুতা তাহার প্রায় 
সর্বত্রই আমরা তাঁহাকে পিতা 'দ্যো'র সাঁহত একসঙ্গে দোখতে পাই । এই দ্যাবা- 
পৃথবার স্তোত্র খগৃবেদে বহন; স্থানে বহু ভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ?পতা 
৬৮ এস পদ ৮৪৭ 
বং দেবীত্বের মাহমা হারাইয়া ফেলেন নাই। বোদক খাঁষগণ প্রাণদায়িন", 
উর সাও পরস্পর 
প্রদান কারয়াছেন মুস্তকণ্ঠে তাঁহারা ডাকিয়া বলিয়াছেন, “মাতা পৃথিবী 
মহায়ং _বিস্তীর্ণা পৃ?গবী আমার মাতা (১।১৬৪। ৩৩)। 
অন্যত্র দোখিতে পাই 
ভূরিং দ্বে অচরল্তী চরন্তং 
পদ্বন্তং গভমিপদন দধাতে 
নিত্যং ন সূনুং পিব্রোরূপস্থে 
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভবাৎ॥ 
খতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা 
আঁভভশ্রাবায় প্রথমং সুমেধাঃ। 
পাতামবদ্যাদ্দাীরতাদভীকে 
পিতা মাতা চ রক্ষতামবোভিঃ ॥ (১। ১৮৫ । ২, ১০) 
পাদরাহতা, আবচলা দ্যাবা-পৃঁথবীঁ সচল ও পাদযুস্ত গরভস্থত (প্রাণসমৃহকে) 
পিতামাতার ক্রোড়ে পত্রের ন্যায় ধারণ কাঁরতেছেন। হে দ্যাবা-পৃথাব, আমা- 
দিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।......আম প্রজ্ঞাবান আমি দ্যাবা-পৃথিবীর 
উদ্দেশে চারাদকে প্রকাশের জন্য উৎকৃষ্ট স্তোন্র করিয়াছি, পিতামাতা নিন্দনীয় 
পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন, এবং আমাদিগকে সর্বদা নিকটেই রাখিয়া 
তৃপ্তিকর বস্তুদ্বারা পালন করূন।- রঃ দঃ 
অন্য খাঁষ বাঁলয়াছেন, 'মা নো মাতা পৃথিবী দুর্মতৌ ধাৎ', মাতা পাঁথবী 
যেন আমাদিগকে নিগ্রহবুদ্ধিতে গ্রহণ না করেন।' বহু সুস্তে দোখতে পাই, 
িতা দ্যৌর সহিত মাতা পাঁথবীর নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাঁহারা যেন 
তাঁহাদের সন্তানাঁদগকে প্রচুর শস্য দান করেন, প্রচুর অন্ন এবং ধন দান করেন। 
তাঁহারা ষেন আমাদের সকল পাপ হইতে আমাদিগকে মুস্ত করেন, আমাদগকে 
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যেন সুখ-শান্তি, এশ্বর্ধ-প্রাচুর্য, শোর্ধ-বীর্য, সন্তান এবং দীর্ঘায় দান করেন, 
তাঁহারা যেন সংগ্রামে আমাদিগৈ শন্ুর হাত হইতে রক্ষা করেন। যজ্ঞ কারবার 
সমক্প এই দ্যাবা-পৃথিবীর নিকট হইতে আশীর্বাণী প্রার্থনা কারতে দেখা যায়। 
খাঁষকাবগণ যে পৃথিবী-মাতার সন্তান বাঁলয়া সগর্বে নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন 
সেই পৃথিবী-মাতার ভিতরে তাঁহারা সর্বপ্রকারের বাৎসল্য, সুকোমল স্নেহ, 
চিত্তের ওদার্য এবং অসাম ক্ষমাগণ আঁবজ্কার করিয়াছেন। এই-সকল বর্ণনা 
দেখিলে বেশ বোধা যায় ষে, পৃথিবীকে যে এই মাতৃর্‌পে বর্ণনা, ইহা বৌদক 
কাবগণের নিছক কাঁব-কজ্পনা মাত্র নহে; ইহার পশ্চাতে বোদক কৃবিগণের 
একটা ধর্মবোধ প্রচ্ছন্ন ছিল, পাথবীর সীমাহীন বিস্তার, তাঁহার রৃপবৈচিন্র্য 
এবং প্রকীতি-বৌচিন্র্য, তাঁহার অন্নদা এবং ধনদা রুপ, সর্বোপার পৃথিবীর বুকে 
লুক্কায়িত অনন্ত প্রাণশান্ত-_ নিরন্তর অসংখ্যর্ূপে তাহার প্রকাশ এই-সকল 
একত্র হইয়া মুখ্ধ কাঁবগণের চিন্তে একটা $বস্ময়-জনিত শ্রম্ধা জাগাইয়া 
তুলিয়াছিল। এই শ্রদ্ধার প্রগাঢ়তায়ই মানুষের ধর্মবোধের উদ্বোধন, এবং সেই 
ধর্মবোধকে অবলম্বন করিয়াই পৃথিবীর দেবীম্যার্ত। এইজন্যই বেদের খাঁষ 
এই পিতা দ্যৌ এবং মাতা পৃথিবীকে, এই নমস্কারের দ্বারাই দ্যো এবং পাঁথবা 
বিধৃত হইয়া আছে।_খাক্‌, ৬।&১। ৮ 
বেদে দেখিতে পাই, মৃত্যুর পর মূতকে এই জননী পাঁথবীকেই আশ্রয় 
কাঁরতে বলা হইয়াছে; জর্ননী পৃথিবীর নিকটেও প্রার্থনা করা হইয়াছে মাতার 
ন্যায় সস্নেহে এই মৃতকে সন্তানের ন্যায় রক্ষা কারতে। এ-বিষয়ে দুইটি খক্‌- 
মল্ল উদ্ধৃত কাঁরতোঁছ-_ 
উপ সর্প মাতরং ভূঁমিমেতা- 
মুরুব্চসং পৃথবীং সুশেবাং। 
সং রঃ ০ 
উচ্ছ্বংচস্ব পাঁথবী মা 'ন বাধথাঃ 
সপায়নাস্মৈ ভব সৃপবংচনা । 
মাতা পুত্রং যথা 'সিচাভ্যেনং 
ভূম উর্ণহি॥ -_-১০।১৮।১০-১১ 
হে মৃত! এই জননশস্বরূপা বিস্তীর্ণা পৃঁথবীর নিকট গমন কর, ইরান 
সর্বব্যাঁপনী, ইহার আকাতি সুন্দর । হে পৃরথ্থাব! তুমি এই মৃতকে উন্নত 
কাঁরয়া রাখ. ইহাকে পাঁড়া দিও না। ইহাকে উত্তম উত্তম সামগ্রী, উত্তম উত্তম 
প্রলোভন দাও। যের্প মাতা আপন অণ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করেন, 
তদ্রুপ তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কর।- রঃ দঃ 
ধগ্বেদের কতকগাল সৃক্তে দেখিতে পাই, দ্যৌ-রুপ পিতার বর্ধাই হইল 


মং 
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রেতঃ, সেই বর্ধা-সিন্ঘনেই মাতা পৃথিবী তাঁহার গর্ভে ধারণ করেন সর্ব প্রকারের 
শস্য। বহন প্রাচীন ধর্মীব*্বাসের ভিতরেই- আমরা দ্যৌ-পিতা এবং পৃথিবী- 
মাতায় বিশ্বাসের সন্ধান পাই । মানব-সভ্যতার আঁদষুগ হইতেই আমরা প্রায় 
একা ধর্মীবশ্বাসরূপ্নে এই ধারণা বই? জাতির মধ্যে প্রচালত দেখতে পাই যে, 
বর্ধার ভিত্তর দিয়া দ্যো-পিতা মাতা পাঁথবীকে গর্ভদান করেন।* 

আকাশ এবং পাঁথবীর মধ্যে ষে এইরূপ একটি স্বামি-স্নীভাব এ-বিশবাস 
প্রাচীন গ্রীসদেশেও লক্ষ্য করতে পাঁরি। ইস্কাইলাসের লেখায় দোখ__ 
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০1" বালয়া সম্বোধন করিয়াছেন তখনও মনে রাখতে হইবে এখানে 2285 
এবং বেদের 'দ্স্‌” কথা দুইটির উচ্চারণ ও লক্ষ্য উভয়ই এক। 
বেদের এই দ্যাবা-পৃথবা-রূপ পিতা-মাতার পান্নকল্পনায় আর-এক দিক্‌ 
হইতে আমরা একটা গভনীর তাৎপর্য লক্ষ্য কুরিতে প্যার। সৃম্টির ভিতর এই 
যে একটি সর্বজনীন প্রিতামাতার পারিকজ্পনা দেখিতে পাইলাম, ইহা পরব 
কালে আমাদের নানা প্রকারের ব্যাবহারিক আভজ্ঞতা এবং দার্শীনক সূক্ষত্ন 
বাম্ধর দ্বারা পারপনম্ট হইয়া আমাদের শিব-শান্তর পরিকজ্পনাকে জাগাইয়া 
দিয়াছে । বেদের দ্যাবা-পৃথবী-র্প পিতামাতার পরিকজ্পনার ভিতরেই 'শিব- 
বোঁশ বলা হইল বাঁলয়া মনে হয়; 'কিল্তু অস্পন্টভাবে একাঁট 'জগতঃ শিতরো'র 
কল্পনা আমরা এখানেই পাইতোছ, একথা অস্বীকার কারিতে পারি না 
জনন পৃথিবীর প্রসঙ্গে আমাদের আর-একজন প্রসিচ্ধা বোদক দেবীর কথাও 
স্মরণ কাঁরতে হইবে, তিনি হইলেন আঁদাতি।. খ্গুবেদে আদাতকে আমরা 
আদত্যগণের* জননী বলিয়া বার্ণিতা এবং স্তুতা হইতে দোঁখ। পরবতর্ঠ কালে 
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৩ কোথাও ৬ জন, কোথাও এ জন, কোথাও ৮ জন আঁদত্যের উল্লেখ পাওয়া য্য়। 


দেবীর 'বাচন্র ইীতিহাস ১১ 


ইান শুধু আঁদত্যমাতা নহেন, ইনি দেবমাতা। কিন্তু খগৃবেদের মধ্যেই দেখিতে 
পাই, এই আঁদতিই হইলেন পৃথিকী, “মহা মহদৃভিঃ পৃথিবী বব তস্থে মাতা 
পুনৈরদিতির্ধায়সে বেঃ। (১1৭7২।৯)। খগৃবেদে যেখানে অদিতি ও দিতি 
(পুরাণের আঁদত্যমাতা ও দৈত্যমাতা এই দুই ভাঁগনা) উভয়ের উল্লেখ পাওয়া 
যায় সেখানে আঁদাতিকে অখণ্ড বা সীমাহীন বিশ্ব এবং 'দাতিকে খণ্ড বা 
সীমাযুন্ত বিশ্বের অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। অথর্ববেদ (১৩।১। ৩৮), 
তৌন্তরীয় সংহিতা প্রভৃতিতেও আঁদাতিকে পাঁথবীর সহিত এক কারিয়া দেখা 
হইয়াছে, এবং পরবতাঁ কালে আঁদতির পৃথিবী অথ প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। 
কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে আসলে আঁদাত হইলেন দটলোকের 
জ্যোতিঃ, এইরূপে আঁদাতি 'দ্যুঃ-এরই একটি স্ত্রীরূপ ধারণ কাঁরয়াছিলেন। 
দ্যুঃ-এর স্বরূপ হইতেই আঁদাতি সম্ভবতঃ পৃথিবীর সাহত আভন্না হইয়া 
উঠয়াছেন। বেদ-পরবতাঁ যুগে আমরা আঁদাঁতকে দক্ষজননী-_আবার দক্ষকন্যা 
উভয় রূপেই দেখিতে পাই। এই দক্ষকন্যা রূপেই কি তিনি গিয়া পরবতর্ঁ 
কালের দক্ষকন্যা সতার রূপান্তর লাভ করিয়াছিলেন £ 

ধগৃবেদের ভিতরে পৃথিবীর *্মাতৃর্পের যে বর্ণনা ছড়াইয়া আছে এখানে- 
সেখানে, তাহারই একটি পূর্ণীবকাঁশতা মাহমময়ী মৃর্ত দোখতে পাইলাম 
অরর্ববেদের পপাথবী-সৃক্তে'র মধ্যে। সেখানে বলা হইয়াছে,_ 

সত্য, বৃহৎ, খত, উগ্র, দীক্ষা, তপঃ, ব্রহ্গ এবং যজ্ঞ পৃথিবীকে ধারণ করিয়া 
রহিয়াছে; সেই পৃথিবী যাহা কিছ ভূর্ত-_যাহা কিছু ভব্য_সকলের অধাশবরশ 
(পত্রী) সেই পাঁথবী আমাদের জন্য বিস্তীর্ণ লোক বিধান করূক। এই 
পাঁথবীর ভিতরে রাহয়াছে কত উচ্চতা-_কত গমনশ্শীলতা--কত সমতল, নানা 
বীর্য কত ওষাঁধ (১২।১।২); ইহার ভিতরে আছে সমূদ্রব_আছে 'সম্ধু_ 
আছে জল- আছে অন্ন--আছে কৃষিভূমি; ইহার ভিতরে কর্মচণ্তল হইয়াছে 
তাহারা যাহারা প্রাণবন্ত- যাহারা চলে; সেই ভূমি আমাদিগকে প্রথম পেয় দান 
করুক (১২।১।৩)। এই পৃথিবীতে আমাদের পূর্বজনগণ পূর্বকালে 
শানজেদের বিস্তৃত করিয়া 'দয়াছিল (ষস্যাং পূর্বে পূর্বজনা বিচাক্রে, 
২২।১। ৫); এই পৃথিবী বিশবম্ভরা, বসুন্ধুরা- ইহাই প্রতিধ্তাস্থল; ইহা সুবর্ণ- 
বক্ষা, যাহা কিছ চলমান তাহাদের নিবেশিনী; এই ভূমি বৈশ্বানর আঁগ্নকে বহন 
করে; ইন্দ্র তাহার খষভ- এই ভূমি আমাদগকে সম্পদ দান করুক ।* এই 
পৃথিবীর অমৃত হৃদয় পরম ব্যোমে সত্যের দ্বারা আবৃত রাঁহয়াছে (ষস্যা হৃদয়ং 
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?1545/6205 গ্রল্থখানি দুন্টব্য। 
« বশ্বম্ভরা বসুধানশ প্রাতষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো 'নিবৌশনী। 
বৈশ্বানরং বিভ্রতশ ভূমরাশ্নামন্দ্রধষভা দ্রবণে নো দধাতু]-0১২। ১1৬) 


২০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শ্যন্ত সাহিত্য 


পরমে ব্যোমন্‌ সত্যেনাবতেমমতে পৃথিবাঠ। ১২।১।৮)। এই গৃথিবাঁর উপরে 
জলধারা ঘ্বাঁরয়া ঘঁরয়া রান্রি-দিন সমানে অপ্রমাদে ক্ষরিত হইতেছে- এই ভূমি 
আমাঁদগকে দুগ্ধ দান করুক, আমাদিগকে ভাস্বর করিয়া তুলুক (১২।১।৯)। 
এই ভুমি আমাঁদিগকে*সেইভাবেই দুগ্ধ দান করুক যেমন মাতা দুগ্ধ দান করে 
পূনত্রকে সে নো ভূমির্ব সৃজতাং মাতা পূনরায় মে পয়ঃ)। হে পৃথাবি, যাহা 
তোমার-মধ্যদেশ, যাহা নাভী, যাহা কিছু বল তোমার দেহ হইতে জাত হইয়াছে 
_তাহাতেই আমাঁদগকে প্রাতিষ্ঠত কর, আমাদিগকে পবিত্র কর_হে মাতা 
ভূমি, আমি পৃথিবীর সন্তান।* বিশ্বের প্রসবিন্রী--ওষাঁধগণের মাতা ধ্রবা ভূমি 
এই পৃথিবী, ধর্মের দ্বারা ধৃতা এই পুথিবী-_শিবা এবং সুখদা এই পৃথিবী-_ 
এই পৃথিবীতে আমরা সুখে বিচরণ করিব । ষে গন্ধ তোমা হইতে সম্ভূত, ওষধি 
যে গন্ধ বহন করে, জল ষে গন্ধকে বহন করে, যে গন্ধ গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণ 
ভোগ করে, সেই গন্ধের দবারা,হে পাথাব, তুমি আমাকে সুরাভি করিয়া তোল, 
কেহ যেন আমাদিগকে দ্বেষ না করে।' তোমার যে গন্ধ পুজ্করে নৌলোৎপলে) 
প্রবেশ করিয়াছে, সূর্যের বিবাহে যে গণ্ধ প্রস্তুত হইয়়াছিল-_অনর্তযগণ প্রথমে 
ষে গন্ধ গ্রেহণ কারয়াছিল), হে পাঁথাব, সেই গন্ধের দ্বারা আমাকে সুরাঁভত কর, 
_আমাঁদগকে কেহ যেন দ্বেষ না করে।* এই পৃথিবীতে আছে শিলা, আছে 
ভূঁম, আছে প্রস্তর- আছে ধৃলি; 'হিরণ্যবক্ষা সেই পাৃঁথবীকে করি নমস্কার 
চবাধ্ননিদ্ধাজ্ল্-০ন তোমার গ্রীম্ম, তোমার বর্ষা সকল, তোমার শরং- 
হেমন্ত, শিশির-বসন্ত- এই তোমার সুনিয়ত খতুগ্যাল-এই তোমার দিন-রাত 
_ইহারা সকলেই আমাদের উপর রস বর্ষণ* করুক । যাহাতে অন্ন- যাহাতে 
ব্রীহিযব, যাহার এই পণ্সমানব- পর্জন্যপত্বী বর্ধাপুস্ট সেই ভূমিকে নমস্কার 
(১২।১।৪২)। তোমার গ্রাম, তোমার অরণ্য, তোমার ভূমিতে যে সভা যে 
সমাবেশ আমরা সে সম্বন্ধে চারু বাক্যই বালব (১২1১1 ৪৬), যাহা বালব 
তাহা মধুময় বালব; যাহা কিছ দোখিব তাহাই আমার চিত্ত জয় কাঁরবে; হে 
মাতা পাঁথাঁব, তুমি মঙ্গলসহ আমাকে সত্প্রাতাষ্ভত কর, দ্যলোকের সাঁহত, হে 
কাব, আমাকে শ্রী এবং সম্পদে প্রতিষ্ঠিত কর। 

অথর্ববেদের মধ্যে আমরা পৃথিবীর এই যে সন্তানবৎসলা মঞ্গলময়শ মাত- 


*যৎ তে মধ্যং প.থবী হচ্চ নাভ্যং যাস্ত উর্জস্তিন্বঃ সম্বভ়ূবত | ০০ 
তাস নো যেহ্যাভ নঃ পবস্ব মাতা ভূমিং পুরো অহং গগহি 
'যস্তে গম্ধঃ পার্থিব সম্বভূব যং বিভ্রত্যোষধয়ো যম 








*ঘস্তে গল্ধঃ পুজ্কবমাবিবেশ যং সপীভ্রহ সর্যায় 
অমর্তযাঃ পাথর গল্ধমগ্রে তেন মা সুরাভিং কৃ | 
মা নো ছ্িক্ষত কশ্চন॥ 


দেস্তীর 'বাঁচন্র ইড়িহাস ২১ 


ম্তির চমৎকার বণনা পাইলাম, পরবতাঁ ভারতাঁয় সাহিত্যে আমরা এই 
ভাবধারার একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ লক্ষ্য করিতে পারি। ভারতাঁয় সাহিত্যের 
ভিতরে আমরা পাঁথবীর যে মাতৃমূর্তি দেখিতে পাই, সেখানে কবি-কল্পনার 
সহিত একটি দৃঢ়মূল সহজ বিশ্বাস মিলিত হইয়া এই*মাতৃমূর্তিকে জীবন্ত 
কারিয়া তুলিয়াছে। কবিগুরু বাল্মীকি তাঁহার মানসকন্যা সীতাকে ধরণা- 
দুহিতা কারয়া পাঁথবীর মৃন্ময়ী মূর্তকে অপূর্ব চিন্ময়িত্ব দান করিয়াছেন। 
সীতা যে এই ধরণীর কন্যা তাহা একাঁট আলঙ্কারিক বর্ণনা মান্র নহে; 
বাল্মীকির নিকটে ইহা একটি সত্যবিশবাস, এবং সেই সত্যবি*বাসই, ধরণীর 
মাতৃমূর্তিকে তাঁহার সাহিত্যে বাস্তবতা দান করিয়াছে। সাঁতা যোঁদন 
ধরণী-মাতার বুক হইতে প্রথম মানুষের নিকটে আঁসিয়াছিলেন, তখন দেখিতে . 
পাই-_ 
উাঁখতা মোঁদনীং ভিত্বা ক্ষেত্রে ছলমুখক্ষতে । 
পদ্মরেণুনিভৈঃ কীর্গা শুভৈঃ কেদারূপাংশৃভিঃ | 
সাতার সর্বদেহে তখনও স্ষ্কেত্রের ধূঁল মাথান ছিল; সে ধূল করুপ? 
পদ্মরেণুর মত এবং তাহা শুভ । মা যেমন স্নেহের কন্যাকে নিজের নিকট হইতে 
অন্যত্র পাঠাইবার সময়ে শুভ পদ্মরেণু তাহার সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া দিয়া সাজ্জাইয়া 
দেন, পাঁথবী মা-ও সাতাকে সেইভাবে ধূলিরেণু-্বারা সাজাইয়া মানুষের 
1ভতরে পাঠাইয়া 'দিয়াছলেন। সীতা, নিজেও বনের খাঁষপত্রীগণের নিকটে 
নিজের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছলেন, 'পাংশ্গণ্ঠিতসর্বাঙ্গী' তাঁহাকে 
দেখিয়া জনকরাজার আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। এই সাঁতা আবার যোদন 
অসহ শোকে দগ্ধ হইয়া ধারন্রী মায়ের কাছে আকুল আহবান জানাইয়াছলেন,_ 
“তথা মে মাধাব দৌব বরং দাতুমহ্বীস সোঁদন মাতা ধাঁরন্রীও ব্যাকুল হইয়া 
'দ্বধাহত বৃকে সীতাকে আবার টানিয়া লইয়াছিলেন। সাঁতার উপাখ্যান কতটা 
সত্য কতটা মিথ্যা তাহা বাঁলবার কোনও উপায় নাই, কিন্তু বাল্মশীকি ধারন্রীকে 
মাতৃমূর্তিতে যে মানুষের প্রাণের কাছে একান্ত ঘাঁনম্ঠ কাঁরয়া আনিয়া 1দয়াছেন, 
তাহার ভিতরে মিথ্যা নাই কিছুই-সে জীবন্ত সত্য। 
বাল্মীকি মুনির এই বিশ্বাস এবং বিশবাসজনিত কবিকৃতির প্রাতধনি 

দেখিতে পাই মহাকাব কালিদাসের ভিতরেও । 'রঘুবংশে'র মধ্যে দেখিতে পাই, 
লক্ষমণ যখন সাঁতাকে বাল্মীক মুনির আশ্রমে নির্বাসত করিবার রাজাজ্ঞা 
জানাইয়া দিল তখন,_ 

ততোই ভিষগ্গানিলবিপ্রবিদ্ধা 

প্রভস্যমানাভরণপ্রস্‌না। 

স্বমূর্তিলাভপ্রকৃতিং ধরিত্রীং 


লতেব-সাঁতা সহসা জগাম॥ 


২২ ভারতের শাঁড-সাধনা ও শ্ন্ত সাহত্য 


আকাঁস্মকভাবে বাতাহত হইয়া পেলবলতা গনেমন তাহার সকল কুসুমের আভরণ 
ছড়াইয়া ফোঁলয়া নিজের মাতা ধরণীর বুকে লটাইয়া পড়ে স্ীতাও তেমনই 
আকাস্মিক দুঃসংবাদের বাত্যায় আহত হইয়া নিজের কুসমসর্ম অলক্কাররাঁজ 
চাঁরাদকে ছড়াইয়া ফেলিয়া, মাতা ধরণীর বুকে লুটাইয়া পাঁড়লেন। কন্যার 
এই গভীর বেদনায় মা ধারন্র কিভাবে সাড়া দিলেন 2 
নৃতাং ময়ুরাঃ কুসমম্বান বৃক্ষাঃ 
দর্ভানূপান্তান্‌ বিজহুহ্বরিণ্যঃ। 
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাব- 
মত্যন্তন।পীদ্রুদিতং বনেহপি॥ 
সহসা ময়ূর নৃত্যত্যাগ কাঁরল, বৃক্ষসকল পজ্পত্যাগ্র কারল, হারণ অর্ধ-কবাঁলিত 
কুশঘাস ফেলিয়া দিল; এমনই করিয়া সমস্ত বনভূমিতে সাঁতার বেদনায় ক্ুন্দন 
জাঁগয়া উঠিয়াছিল। এ 
পাঁথবীর এই সজীব মাতৃমৃর্তি ভারতীয় কাবমনে আধ্নক যুগেও ম্লান 
হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রাতি', 'বসুন্ধযা” মাটির ডাক' এবং 'পন্রপুটে'র 
দবেন। শুধু উচ্ছবাসে আবেগে নয়, ধীর শান্ত গভীর শ্রদ্ধায় নত হইয়া 
আসিয়াছে কাঁবচত্ত ধরণীর এই মাতৃমার্তর পদপ্রান্তে,_তাই দেখি, বিদায়ের 
সর বাঁজয়াছে যখন কবির চিত্তে তখন তিনি বালতেছেন : 
হে উদাসীন পাঁথাঁব, 
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে 
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে 
আজ রেখে যাই আমার প্রণাঁত। 
এই ত গেল কাব্যধারার কথা । অন্য দিক হইতে যাঁদ বিচার কার তবে 
দেখিতে পাই, এতরেয় ব্রাহ্মণে (৫1৩1৫) পাঁথবীকে শ্রী বলা হইয়াছে। 
কতকগুলি পরব কালের উপাঁনষদের ভিতরেও আমরা দোঁখতে পাই, 
পৃথিবীকে শস্য ও সম্পদের দেব" শ্রী বা লক্ষন্নীর সাহত এক করিয়া দেখা 
হইয়াছে । 'নারায়ণোপনিষদে' দেখিতে পাই, এই মৃত্তিকার পৃঁথবীকেই দেবা 
বলা হইয়াছে, 'তানই শ্রী শ্রী বা লক্ষী রূপে 'তাঁনই স্তুতা এবং আর্টতা। 
এখানে পাঁথবীর স্তবে দেখিতে পাই-_ 
অশবক্রান্তে রথক্লান্তে বিষুকরান্তে বসুন্ধরে। 
শিরসা ধারয়িষ্যামি রক্ষস্ব মাং পদে পদে॥ 
ভূমির্ধেন ধরণী লোকধারিণী। 
উদ্ধৃতাঁস বরাহেণ কৃফেণ শতবাহ্‌না । 
মৃত্তকে হর মে পাপং যল্ময়া দ্‌জ্কতং কৃতম॥ 


দেবীর বিচিত্র হীতহাস ২৩ 


মৃত্তিকে ব্ন্মদত্তাঁস কাশ্যপেনাভিমন্মিতা। 
মৃত্তিকে দোহ ৪ম পন্টিং ত্বয়ি সর্বং প্রাতিষ্ঠিতমৃ॥ 
মৃত্তিকে প্রাতাঁজ্ডিতে সর্বং তল্মে নির্নদ মৃত্তকে। 
ত্বয়া হতেন পাপেন গচ্ছাম পরমাং গাঁতমঃ॥ 
'নারায়পণোপনিবৎ প্রভৃতি গ্রল্থকে আমরা খুব প্রাচীন বালিয়া মনে করি না; কিন্তু 
এখানে লক্ষ্য কাঁরতে হইবে, পাথবীর দেবীমৃর্তি ক্রমান্বয়ে কি শ্রদ্ধা-ভান্তর 
আস্পদ হইয়া উঠিতোছল। 
পুরাণাদিতে ধরা লক্ষত্রীরই অপর নাম। বহু স্থানে আবার পাঁথবাঁকে মহা- 
শান্ত বা মহাদেবীরই একটি বিশেষ রূপ বলিয়া বার্ণত দোখ। পাঁথবী আবার 
ভূ-শান্ত নামে বিকু-শান্তর্পে খ্যাতা। আমরা গৃস্ত-সাম্রাজ্যের সময় হইতে 
যত বিফুর প্রস্তরমৃর্তি দোঁখতে পাই, তাহার আঁধকাংশ মৃর্তিতেই বিফুর উভয় 
পার্ট তাঁহার দুই শন্তির অবস্থান দোখতে পাই, ইহারা হইলেন শ্রী এবং ভূ; 
কোথাও কোথাও আমরা তিনাঁট দেবীমূর্তি দেখিতে* পাই, ইহারা হইলেন শ্রী, 
ভূ এবং নীলা । বিক্মার্তর এক্টু পাঁরকল্পনার মধ্যে আমরা বৌদক সর্ধর্পী 
বিফূর একটা আভাস পাই, শ্রী এবং ভূ-শান্ত বোধহয় এখানে পৃথিবীরই 
সম্পদ্‌-শন্ত এবং প্রজনন-শান্তর পারচয় বহন করে। 
নিকট দেখা 'দিয়াছিলেন. (৩৭। ২$-২৮)। আবার পর নরককেও পৃথিবী 
বলিয়াছেন, “পৃথিব্হং জগম্ধান্রী মদ্ুপং মন্সয়ন্তিদম* 0৩৮।৬৩)। বহু 
পৃরাপেই পৃথিবী-দেবীকে আমাদের পৌরাপিক মহাদেব বা মহাশান্ত দুর্গার 
সাঁহতই এক কারয়া দেখা হইয়াছে আমরা আমাদের মহাদেবী বা মহাশান্তকে 
মার্কশ্ডেয় পৃুরাণোন্ত চস্ডীর সাহত আভন্ন করিয়া তাঁহার উৎপত্তি বা বিকাশের 
নানার্প শুঁপাখ্যানিক এবং দার্শীনক ব্যাখ্যা লাভ কারয়াছি; কিন্তু তথাপি 
দেবীর পৃ্জাবাঁধ লক্ষ্য কারলে আমরা তাহার পৃথিবী-রূপের অনেক পরিচয় 
লক্ষ্য করিতে পারি । আমাদের মনে হয়, মাকর্ডেয় পৃরাণোল্ত চম্ডীর মধ্যেও 
ছোট ছোট উপাখ্যানের ভিতর দিয়া চণ্ডীর পৃথিবী-রু্পত্বের পারিচয় পাওয়া 
যায়। চম্ডীতে স্পম্টই বলা হইয়াছে, মহাস্বরূপেও দেবী নিজেই স্থিতা। 
আধারভূতা জগ্গতস্হমেকা 
মহীস্বরূপেণ ষতঃ 'স্থিতাসি। 
এখানে অবশ্য বলা যায়, দেবার প্রকাশ ব্যতীত যখন কোথাও আর কিছুই নাই 
“তখন পৃথবী-স্বরূপেও ত দেবীর অবস্থান হইবেই। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও 
প্রণিধানযোগ্য উল্লেখ রহিয়াছে; দেবী বাঁলয়াছেন,_ 
বদারুণাখ্স্মেলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যাত। 
তদাহং ভ্রমরং রূপং কৃত্বাহসংখ্যয়ষট-পদমৃ॥ 


২৪ ভারতের শাৃন্ত-সাধনা ও শ্রান্ত সাহত্য 


ব্েলোক্যস্য হিতার্থায় বাঁধষ্যাঁমি মহাসূরমূ। 
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তরা স্তোষ্যন্তি সর্বতঃ॥ 

“্যখন অরুণাস্মর ব্রিভুবনে মহাবাধার সৃষ্ট করিবে তখন আমি অসংখ্য 
ভ্রমরবিশিম্ট ভ্রমরসদ্শ) রূপ ধারণ করিয়া ব্রেলোক্যের হিতের জন্য মহাসূরকে 
বধ কারব। তখন সকল লোকে আমাকে ভ্রামরী বলিয়া স্তব কারবে।” কিন্তু 
চন্ডীর এই ভ্রামরী রূপের ভিতরে সম্ভবতঃ অন্য তাৎপর্য নাহত আছে। 
পাঁথবীই ভ্রামরী, এইজন্যই বোধহয় দেবী ভগবতনও ভ্রামরী। বেদের ভিতরে 
দেখিতে পাই, মাতা পৃথবী নানা ভাবে মধুর সাঁহত যুস্ত; পাঁথবী মধুমতা, 
মধূব্রতা, মধুদুঘা_তিনি মধুময়ী। এইর্পে মধূর সাহত যোগের ফলে 
সম্ভবতঃ পাঁথবীকে ভ্রামরী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে । আমরা দোঁখিতে পাই 
তৌ্তরীয় ব্রাহ্ধণে পৃথিবীকে 'সরঘা” বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; “দরঘা' 
শব্দের অর্থ মধুমক্ষিকা। এইভাবেই পাঁথবী ভ্রামরী হইয়া উঠিয়াছেন, আবার 
পাঁথবীর সাহত আঁভন্ন হইয়া দেবীও ভ্রামরী হইয়া উঠিয়াছেন। 

চণ্ডীতে আবার আমরা দোঁখতে পাই৮_ ,. 

ততোহহমখিলং লোকমাত্মদেহসমহদ্ভবৈঃ। 
ভারষ্যাঁম সুরাঃ শাকৈরাবৃন্টেঃ প্রাণধারকৈঃ। 
শাকম্ভরণীতি বিখ্যাতিং তদ্ধা যাস্যাম্যহং ভূবি॥ 

“হে দেবগণ, অনন্তর আমি আত্মদেহসমনদ্ভূত প্রাথধারক শাকসমৃহের দ্বারা 
যত দিন না বৃষ্টি হয় তত 'দন পর্যন্ত সমগ্র জগৎ পরিপালন কাঁরব; এইজন্য 
আম শাকম্ভরী বলিয়া জগতে বিখ্যাতি ল্লাভ করিব।” শাক-শব্দে এখানে 
সর্বপ্রকার শস্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শস্যদ্বারা সমস্ত জগৎ 
পঁরিপালন কাঁরবেন যে দেবী তিনি কে? তান দেবী বসুন্ধরা । এই শাকম্ভরী 
দেবীই ত আবার দেখা 'দয়াছেন 'অন্বদাবা “অন্নপূর্ণা-রূপে। 

পৃথিবী দেবী এবং তাঁহার পূজা হইতেই আবার শস্যদেবী এবং শস্যপৃজার 
উদ্ভব হইয়াছে । কোটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে এক শস্যদেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। 
আমাদের দেবাঁপ্জার ভিতরে এই শস্যপূজা নানাভাবে মিশিয়া রহিয়াছে । 
দৃর্গাপৃজা মৃখ্যতঃ বাঙলাদেশের পৃজা, এবং এই পৃজা শারদীয়া পূজা বালয়া 
খ্যাত। আমরা শরৎকালে সৃরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্যকর্তক দুর্গাপূজার 
উপাখ্যানের সাঁহত যুস্ত করিয়া অথবা শ্রীরামচন্দ্রের শরৎকালে অকালে দেবার 
বোধনের সাহত আমাদের দৃর্গাপূজাকে যুস্ত করিয়া ইহার শারদয়া বিশেষণের 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। বাজসনেয়-সংহতায় আমরা রুদ্র-ভগিনী 
অম্বিকার উল্লেখ পাই। সেখানে ভগিনী অম্বিকার সাহত তাঁহাকে যজ্ঞ-ভাগ 
গ্রহণ কাঁরতে বলা হইয়াছে । তৌন্তিরীয় ব্রাহ্মণেও আমরা রূদ্র-ভাঁগনশী আম্বকার 
উল্লেখ পাই । শতপথ-ব্রা্গণেও অনুরৃপ বর্ণনা দেখিতে পাই। সেখানে বলা 


দেবখুর 'বাঁচঘ হীতহাস ২৫ 


হইয়াছে,_“তনিন তাহা (এই মন্রে) হোম করেন। হে রুদ্র, এই ভাগ তোমার, 
ভাগনী অম্বিকার সাঁহত তাহ্য মেবন কর! স্বাহা!” “অম্বিকা নামে ইহার 
ভাঁগনী (আছেন), তাঁহারই সহিত ই*হার (রদ্রের) এই ভাগ।” (৫1৩।৯)। 
তোত্তরীয় আরণ্যকে আবার আম্বকাকে রুদ্রের পত্নীরূপে দোঁখতে পাইতোছি। 
তোত্তিরায় ব্লাহ্গণে এবং কাঠক-সংাহতায় আবার দেখিতে পাই এই আম্বকাকেই 
শরৎ বলা হইয়াছে (শরদ্বৈ অম্বিকা)। এই শরং-রাঁপণী অম্বিকার পৃজাই 
হইল শারদীয়া পূজা । এখানে লক্ষ্য কারতে হইবে, শরৎকাল হইতে বাঙুলা- 
দেশের শস্যধাতুর আরম্ভ; দেবা'পৃজার আরম্ভও তাই শরৎকালে । আমাদের শস্য- 
খতুর শেষ প্রকৃতপক্ষে বসন্তের শেষে; আবার লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, 
এই শরৎ হইতে বসন্ত পর্যন্তই হইল বাঙলাদেশে সর্বপ্রকারের দেবীপৃজার 
কাল; শারদীয়া আম্বকাপ্‌জা-দ্বারা দেবীপৃজার আরম্ভ; তার পরে লক্ষনীপুজা, 
কালীপুজা, জগপ্ধান্রীপূজা, বাসন্তীপুজা, অন্বপূর্ণাপূজায় বাসারক দেবী- 
পূজার শেষ। 

দব্গাপৃজার ভিতরেও দেখিতে পাই, পূজার প্রথম অঙ্গ হইল ষম্ঠীতে 
দেবীর বোধন। এই বোধনের সময়ে দেবীর প্রতখক হইল কি? দেবী সেখানে 
বিজ্বশাখা। ইহার তাৎপর্য কি ? ইহার পরেই দোঁখ, দেবার স্নান, প্রতিষ্ঠা এবং 
পূজা হইল নবপান্রকায়। এই নবপাব্রকা কিঃ একাঁট কলাগাছের সাঁহত কচু, 
হারদ্রা, জয়ন্তী, 'বিজ্ব, ডালম, মানকছু। অশোক এবং ধান্য একতে বাঁধিয়া যে 
শস্য-বধ্‌ নির্মাণ করা হয়, এই শস্য-বধূই নবপাত্রকা। এই শস্যবধূকেই 
দেবীর প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিয়া প্রথমে পূজা করিতে হয়, তাহার কারণ 
শারদীয়া পূজা মূলে বোধহয় এই শস্য-দেবীরই পৃজা। পরব কালের 
'বাভন্ন দুর্গাপূজার বিধিতে এই নবপন্রিকার 'বাভিন্ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 
দুর্গাপ্জাবিধিতে দোখতে পাই রম্ভার অধিজ্ঠান্রী দেবী হইলেন ব্রাহ্মণ, 
রন্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা, মানকচুর চামুণ্ডা এবং ধান্যের আঁধজ্ঠাতী 
দেবী হইলেন লক্ষী । নবপন্িকার শস্যসমূহের দেবার সহিত যোগের ব্যাখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে; দেবা হাঁরদ্রাবর্ণ বলিয়া হরিদ্রার দেবীত্ব, তান জয়রাঁপণণ 
বাঁলয়া জয়ন্তী, মানদায়নী বাঁলয়া মানের সাঁহত তাঁহার যোগ; 'বিজ্ব শঙ্কর- 
প্রিয় বলিয়া দেবীর স্বর্পত্ব লাভ কাঁরয়াছে; দেবী শোকরাহিতা বাঁলয়া অশোকে 
তাঁহার আধিষ্ঠান; জীবের প্রাণদায়িনীর্পে দেবা ধান্যরূপা; দেবী অসুর- 
বিনাশকালে দাঁড়ম্ববীজের ন্যায় রন্তদল্তবিশিষ্টা হইয়া রন্তদন্তিকা নামে খ্যাতা 
_ এইজন্য দাঁড়ম্বেও দেবীর অধিহ্ঠান। বলা বাহুল্য, এই সবই হইল 
পৌরাণিক দর্গাদেবীর সাঁহত এই শস্য-দেবীকে সর্বাংশে মিলাইয়া লইবার 
একটা সচেতন চেষ্টা । এই শস্য-দেবী মাতা পাঁথবীরই রূপভেদ, সৃতরাং 


২৬ ভারতের শন্ত-সাধনা ও শ্যান্ত সাহত্য 


আমাদের জ্াতে-অজ্ঞাতে আমাদের দুর্গাপূজার ভিতরে এখনও সেই আঁদ- 
মাতা পৃথিবীর পূজা অনেকখানি মিলিয়া আচ্ছে। 

আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি, পৃথিবীতে দেবী-বৃদ্ধি কেবল আমাদের ধর্ম 
বিশবাসেই একটা সাক্রয় রূপ গ্রহণ করে নাই, আমাদের ভারতায় সাহত্যবোধকেও 
তাহা বাভন্ন যুগে প্রভাবিত কাঁরয়াছে। সহম্্র সহম্র বর্ষ ধাঁরয়া এই ভাবি 
আমাদের জাতীয় মানসে পারপালিত ও পাঁরশোধিত হইয়া ইহা আমাদের 
এতিহ্যেরই একটি বড় উপাদানর্পে রূপান্তরিত হইয়াছে । আমাদের উনাঁবংশ 
শতকের, স্বাদেশিকতা-বোধের জাগরণের মধ্যেও এই এীতহ্যের গভার প্রভাব 
লক্ষ্য করিতে পারি; শান্তবাদ-প্রভাবিত আমাদের উনাঁবংশ শতকের ধর্ম, 
সাহত্য ও সংস্কৃতি লইয়া পরে আমরা যখন বিস্তারিতভাবে আলোচনা কাঁরব 
তখনই এ-সকল বিষন্ন আমরা পরিজ্কার কারিতে চেষ্টা কাঁরব। 


(খ) পারত উমা 


পাঁথবীকে অবলম্বন কারয়া দেবীর ক্রমাবকাশের ধারাটি আলোচনার পরে 
আমরা পার্বতশ উমার ধারাঁটির আলোচনা কাঁরিতে চাই। উমা আমাদের চিন্তে 
সত্য সত্যই বহুশোভমানা। কখনও তিনি তাঁহার অতসীকুসূঅবর্পাভা দীপ্তিতে 
মঙ্গলময়ী মাতৃমৃর্তিতে বিরাজমানা, কখনও আবার তাঁহার নবীন হেমকাল্তিতে 
আমাদের মাটির ঘরের স্নেহের দুলালী-আদরিণী কন্যা। এই শৈলসূতা 
পার্বতী হিমালয়ের কোন্‌ 'বিদূর প্রান্তভূমিতে নবজলদশব্দে ঈষদ-ষ্ভিন্ন রত্ব- 
কান্তি শস্যাজ্কুরর্‌পে প্রথম দেখা 'দিয়াছিলেন, তখনকার 'দক্সমূহের প্রসন্বতায় 
ধূঁলহান বায়ুপ্রবাহের ভিতরে কাঁহারা পৃষ্পবৃন্টি এবং শঙঞ্খনাদের ক্বারা এই 
দেবীর আবির্ভাব স্বাগত করিয়াছিলেন, কেহই সেকথা আমাদিশ্গকে স্পন্ট 
কারয়া বাঁলয়া দেন নাই। হিমালয়ের সেই গহন রহস্যভামতে আজ আর 
আমাদের প্রবেশাধকার নাই, আজ শুধু দূর হইতে বৃদ্ধির সাহায্যে সম্ভাবনা- 
বিচার । 

এ-বিষয়ে প্রথমেই একটি সংশয় উপস্থিত কারতোছি। উমা শব্দটি কি সংস্কৃত 
শব্দ? ইহার অর্থ কঃ? আভিধানে ইহার স্পম্ট কোনও প্রকাতি-প্রত্যয় নির্দেশ 
করা হয় নাই। কতকগুলি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তাহার আঁধকাংশই মনগড়া । কেহ 
কেহ বলিয়াছেন, উ' শব্দের অর্থ শিব, আর "মা" শব্দের অর্থ শ্রী; 'শিবের শ্রী 
এই অর্থে পার্বতী হইলেন উমা । আবার "মা" শব্দের অর্থ 'মননকারণ'ও করা 
হইয়াছে; যিনি শিবকে পোঁতির্পে) ধ্যান করেন 'তিনি উমা। 'মা' শব্দের 
পরিমাণ করা' অর্থও লওয়া ষাইতে পারে; শিবের যিনি পারমাপক অর্থাং 
যাহার ভিতর 'দিয়া অপাঁরমেয় শিব সষ্টি-প্রপ্ রূপে পারামিত হন সেই 


দেবষ্ধ্ন বিচিত্র ইতিহাস ২৭ 


শীক্তরপিণীই হইলেন উমা। আম্ম্দের কবি ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামগ্গলে? 
উমা অর্থে শিবের শ্রীই গ্রহণ ক্রিয়াছেন।__ 
উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তার। 
বাঁঝয়া মেনকা উমা নাম কৈল সার॥ 
শিবায়নকার রামকৃষ্ণ আবার আরও মজার ব্যাখ্যা দিয়াছেন,_- 
উমা উমা শব্দ হৈল ভূমিচ্ঠের কালে। 
কেহ কেহ তে কারণে উমা উমা বলে! 
কবি কালিদাস কিন্তু অন্য কথা বলিয়াছেন। মদনভস্মের পরে শ্বিবকর্তক 
প্রত্যাখ্যাতা হইয়া পার্বতন হিমালয়ের গৌরীশৃঞ্গে গমন করিয়া একাকিনী কৃচ্ছ?- 
তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন; স্নেহের দুলালী কন্যার নবযৌবনে এই তপঃ- 
কচ্ছুতা মায়ের অন্তরে আঘাত করিল; তিনি কন্যাকে বলিলেন, 'উ মা'_ওহে, 
তোমাকে দেখিলে আমার কষ্ট হয়_তুমি আর”এই তপস্যা করিও না।- 
তাং পার্বতীত্যাঁভজনেন নাম্না 
রন্ধ্নাপ্রয়াং বন্ধূজনো জুহাব। 
উ মোতি মান্না তপসো 'নাঁষম্ধা 
পশ্চাৎ উমাখ্যাং সৃমুখী জগাম | 
বন্ধুজনেরা স্বজনাপ্রয়া তাহাকে তাহার কুলোপাধি অনুসারে পার্বতা বালয়া 
ডাকিতেন; পরে 'উ-_ওহে, মা-তপস্য* কারও না'"_এই বাক্য দ্বারা সে মাতা- 
কর্তৃক তপস্যা হইতে 'নাষদ্ধ হইয়াছিল বাঁলয়া সেই সুমূখী উমা আখ্যা লাভ 
করিয়াছল। 
এখানে একটি তথ্য বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে; উমা নামটি হিমালয়- 
দুহতার মূল নাম নহে, মূলে তিনি পার্বতী, গ্ারজা প্রভাতি নামেই খ্যাতা 
ছিলেন; যেমন করিয়া হোক, উমা নামট তাঁহার সম্বন্ধে পরে প্রযুন্ত হইয়াছে। 
কালিদাস যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে কাব্য-চমৎকৃতি বার্ধত হইয়াছে, কিন্তু 
উমা শব্দাটর মূল অর্থ সম্বন্ধে সংশয় আরও বৃম্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। 'কালিকা- 
পুরাণে 'কুমার-সম্ভবে' প্রদত্ত ব্যাখ্যার প্রাতিধৰনি মান্র দেখিতে পাই ।__ 
যতো হি তপসে পূত্রি বনং গল্তুং চ মেনকা। 
উ মোত তেন সোমেতি নাম প্রাপ তদা সতাঁ॥ 
পুরাণাঁদতে উমা শব্দের অন্য ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়; সে-সব ব্যাখ্যায় তত্ব 
গভীরতা যাহাই থাকুক, ব্যুংপাত্তগত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান মেলে না। 
'বরাহ-পুরাণে' বলা হইয়াছে,_পূর্বে নারায়ণ একা ছিলেন, এই হরির পরে 
আর কিছুই ছিল না। তিনি একা একা কখনই রতি লাভ কাঁরতে পারলেন না। 
তাঁহার এইরুপ "দ্বিতীয় চিন্তা কাঁরতে কাঁরতে ক্ষণেকের জন্য বুষ্্যাঁত্মকা 'চন্তা 
হইল; এই চিন্তা অভাব:সংজ্ঞা এবং ভাস্কর-সান্নভা। তান তখন দ্বিধাভূত 


২৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শ্বান্ত সাহিত্য 


হইলেন- এই দ্বিধাভূত রূপই হইল উ-মা রুপ; এই উ-মাই একাক্ষরীভূত হইয়া 
উমা সংজ্ঞা লাভ কাঁরলেন এবং এই সমগ্র পাঁথুবী সৃন্ট কারলেন। 

পূর্বং নারায়ণস্তেকো নাসীং 'কিপ্িম্ধরে পরম্‌॥ 

সৈক (?) এব রাঁতিং লেভে নৈব স্বচ্ছন্দকর্মকৃৎ ॥ 

তস্য 'দ্বতীয়মচ্ছন্তশ্চিন্তা বদ্ধ্যাত্ষকা বভো। 

অভাবেত্যেব সংজ্ঞায়া ক্ষণভাস্কর-সান্নভা ॥ 

তস্য আপ দ্বিধা-ভুতা 'চিন্তাভূদ্‌ ব্রহ্মবাদিনঃ। 

উমেতি সংজ্য়া যত্তৎ সদা মধ্যে ব্যবস্থিতা॥ 

উমেত্যেকাক্ষরীভূতা সসজেমাং মহান্তদা। 
ইহা বৃহদারণ্যক উপনিষদের সেই প্রাসদ্ধ শ্রাত-“স একাকী নৈব রেমে' 
প্রভৃতির সহিত 'শিব-শান্ত-তত্বকে িলাইয়া 'দিয়া একটা ব্যাখ্যার চেষ্টা মান্ন। 
উমা কথাটিকে অনেকে 'অ-উ-ম্-জাত ৩ বা প্রণবেরই রুপান্তর বলিয়া ব্যাখ্যা 
কাঁরয়া থাকেন। প্রণবই গয়েত্রীর বাচক, আর গায়ত্রীই ভর্গরৃপিণী আদিশান্ত। 
মাকশ্ডেয় চণ্ডীতে ব্রহ্মা দেবীকে স্তুতি করিয়ছেন_ 

অর্ধমান্রা 'স্থতা নিত্যা যানচ্চার্যা বিশেষতঃ । 

ত্বমেব সা ত্বং সাবিব্রী ত্বং দেবী জননা পরা॥ 
কেহ কেহ আবার বলিয়াছেন, “উমার স্বরৃপ- মা।” স্বমত পরিপোষণের 
জন্য উমা শব্দের যিনিই যে ব্যাখ্যা 'দন,না কেন, কোনও ব্যাখ্যাই সর্বজনগ্রাহ্য 
নহে; উমা শব্দের ব্যাখ্যার এত ট্বাঁচত্র্যই আমাদের মনে সংশয় তুলিয়াছে, হয়ত 
উমা শব্দাট মূলতঃ কোনও সংস্কৃত শব্দ নয়। 

এই প্রসঙ্গে পার্বতী নামাটকেও একটু লক্ষ্য করিতে হইবে। পার্বতাঁ 

শব্দাটকে আমরা পর্বততনয়া এই অর্থেই বর্তমানে গ্রহণ করিয়া থাক। মূলে 
শব্দাটর এই অর্থ ছিল না। পর্বত-সম্বন্ধীয়া এই অর্থে শব্দটির ব্যবহার বেদে 
পাওয়া যায়। 'শতপথ-ব্রাহ্ণে' পর্বতি-্বরূপা এই অর্থে পার্বতাঁ ও পর্বতপনুত্রী 
এই অর্থে প্র্বতেয়ী শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই (১1৫ 1১৫, ১৭)। সাংখ্যায়ন- 
ব্রাহ্ষণে পর্বত-পনত্র এই অর্থে দক্ষকেই 'পার্বতি' বলা হইয়াছে (81 8)। তাহা 
হইলে দেখা যাইতেছে পর্বতে আছে বা পর্বত-সম্বন্ধীয় এই অর্থ হইতেই পরে 
পর্বত-পনন বা পর্বত-কন্যা এই অর্থের বহুল প্রচার দেখা 'দিয়াছে। আমরা পরে 
দেখিতে পাইব, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে যেখানে চণ্ডীকে পার্বতী বলা হইয়াছে 
সেখানে পার্বতী পর্বত-কন্যা নহেন, পর্বতস্থিতা বা পর্বতবাসনী। এ-তথ্য- 
গুলির উল্লেখ করিতেছি এইজন্য যে, আমাদের দেবী পার্বতাঁও হয়ত মূলে 
পর্বত-কন্যা পার্বতী নহেন, তানি পর্বতাধিজ্ঠা্পশ দেবী বা পর্বতবাঁসনী দেবী 
বলিয়া পার্বতাঁ। পাঁথবীর ধর্মের ইতিহাসে প্ররাকালে আমরা বহু দেশেই 
এইর্‌প পার্বতা-দেবীর (71001)0917)-20990555) উল্লেখ পাই। 


দেবাঁর বিচন্র হীত্বহাস ২৯ 


এই পার্বত উমাকে আমরা দেবীর্পে প্রথম কখন কিভাবে পাইয়্াছি 
তাহার ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে প্রথমে দেবীকেই আমরা প্রথম কিভাবে 
কোথায় পাইয়াছি সেই কথাটির একটু আলোচনা করিতে হয়। সাধারণতঃ 
বর্তমান কালের দেবীপূজা-বিধানে খগবেদের দেঁবীস্‌ন্তকেই দেবার 
প্রাচীনতম মল্দ্ন বাঁয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে । এই দেবীসন্ত হইল খগ্‌বেদের 
দশম মণ্ডলের ১২৫শ সন্ত। সূন্তটির মধ্যে এীতহাঁসক দৃম্টিতে কোনও মাতৃ- 
দেবীর উল্লেখ আছে বলিয়া মনে কার না; বিশেষ একটি দার্শানক ব্যাখ্যা্বারাই 
সৃত্তাটকে পরবতাঁ কালের শীল্তদেবীর সাঁহত য্ন্ত করিয়া লওয়া হৃইয়াছে। 
এই দেবীসূন্তটি হইল অম্ভূণ খষির বাক-নাম্নী ব্রহ্ধবাদিনী কন্যার উান্ত। 
স্বর্প-প্রাতিন্ঠার ফলে 'তন রন্ম-তাদাআ্য লাভ করিয়াছেন; সেই ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য 
লাভের ক্ষণে তান উপলাব্ধ করিয়াছিলেন যে বি*বভুবন চরাচরের যাহা কিছ 
সবই ব্রহ্গ-_অতএব সবই 'তিনি। এইজন্য তানি, বালয়াছেন, “আম রদ বসু 
আঁদত্য এবং বি*বদেবগণরূপে বিচরণ কারি ; মিত্র-বরুণ, ইন্দ্র-আগ্নি এবং অশিবনী 
কুমারদ্বয়কে আমিই ধারণ কার। আম শব্রুহন্তা সোম, ত্বস্টা, পৃষা, এবং ভগ 
নামক দেবতাগণকে ধারণ কার; যজ্জাদির জন্য হবিজ্মান যজমানকে আমই 
যজ্ঞফলর্প ধন বিধান করিয়া থাঁক। আমিই জগতের একমান্র অধীশবরী, আমি 
ধনসমূহের দান্লী; আম যজ্ঞাঞ্গের প্রথমা_ জ্ঞানর্পা; বহুভাবে অবাস্থতা, 
বহভাবে প্রাবস্টা আমাকেই দেবগণ ভজুনা কাঁরয়া থাকেন। জীব যে অন্ন ভক্ষণ 
করে, দেখে, প্রাণ ধারণ করে, এ-সকল আমাকর্তকই সাধিত হইতেছে; এইর্‌পে 
যে আমাকে বুঝিতে না পারে সে-ই ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। আমিই স্বয়ং এই সব 
বাল (উপদেশ কার), দেবতা এবং মানবগণ-কর্তৃক ইহাই সেবিত হয়; যাহাকে 
যাহাকে আম ইচ্ছা কার তাহাকে তাহাকে উন্নত (উগ্র) কাঁরিয়া তুলি, তাহাকে 
বহ্ধা, তাহাকে ধাঁষ, তাহাকে সমেধা কার। ব্রহ্ধদ্বেষী হননযোগ্যের হননের 
নামত্ত আমিই রূদ্রের জন্য ধনুতে জ্যা আরোপণ কার; আমই জনগণের জন্য 
সংগ্রাম কার; আমই দ্যুূলোক এবং ভূলোকে সর্ব তোভাবে প্রাবস্ট হইয়া আছি। 
এই সকলের (দৃশ্যমান সব কিছুর) পিতাকে আমিই প্রসব কার; ইহার উপরে 
আমার যোনি-জলে- অন্তঃসমুদ্রে সোয়নমতে সমুদ্র এখানে পরমাত্মা, জল 
ব্যাপনশীলা ধীবৃত্তি)। এইজন্যই বিশবভুবনকে আমি 'বাবর্ধভাবে ব্যাপ্ত করিয়া 
অবস্থান করি; এ দ্যলোককেও আ'মই দেহদ্বারা স্পর্শ কাঁরয়া আছি। আরভমান 
ধিশবভূবনকে আমিই বায়ুর ন্যায় প্রবার্তত করি, আমি দাযলোকেরও পর, আমি 
পাথবীরও পর- ইহাই আমার মহিমা ।৮১ 

পরবতর্ঁ কালের শান্ততত্বের সাঁহত এই সুভ্তঁটির চমৎকার মিল বাঁলয়াই 


১অহং রদ্রোভর্বসযাভশ্চরাম ইত্যাদি, ১১০। ১২৫। ১-৮)। 


৩০ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শ্রান্ত সাহত্য 


সম্ভবতঃ এই সমস্তটি শান্তপূজা এবং শান্ত-সাধনার ক্ষেত্রে এমন বিশেষভাবে 
হাত হইছে সেচিত রর শর ও গাই দ্রাপিত হাাছ, ভার 
এবং তঙ্ছান্ততেই সব কিছ: সৃম্ট ও সাধিত হইতেছে। সূত্তাটর মধ্যে দেখিতে 
পাইতেছি, শন্তি ও শীন্তমান্‌ আবিনাভাবে বদ্ধ হইয়া আছে। পরবতা দেবণ 
বা শন্তির ইহাই বীঁজর্‌্পে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, পরবতর্ঁ 
কালে বিকশিত শান্ততত্বের দৃষ্টিতে সূস্তাটর চমৎকার ব্যাখ্যা সম্ভব হইলে 
ইহার ভিতরে শান্ত-আরাধনা বা দেবী-আরাধনার কোনও কথা নাই। 
বোদক আর একটি সূক্তের সাহতও পরবতাঁ দেবীকে যৃ্ত করা হয়, তাহা 
হইল খগবেদের রান্রিসৃত্ত (১০। ১০। ১২৭)। সুন্তাটি এই,_আগমনকারিণী 
দেবী রান্রী বহ্দেশে প্রকাশমানা হইয়া (সবাকছ?) বিশেষরূপে দোঁখলেন; 
সকল শ্রী ধারণ কাঁরলেন। অমর্তযা দেবী বিস্তীর্ণ দেশ ব্যাপ্ত কারলেন-_নাঁচু 
এবং উশ্চু উভয়ই, এবং জ্যোতিদ্বারা তম নাশ কাঁরলেন। আগমনকারণী দেবী 
ভাঁগনী উষাকে নিরস্কৃত করেন; তম অপগত হয়। সেই রানী আজ আমাদের 
(প্রাতি প্রসন্না হউন)-যাঁহার আগমনে আমরা সুখে অবস্থান করি_ যেমন বৃক্ষে 
পক্ষিগণ বসতি করে। গ্রামগুলি সুখে শয়ন করে, পদযুক্ত প্রাণসমূহ) সুখে 
শয়ন করে, পাঁক্ষগণ শয়ন করে; আর্থগণ এবং শ্যেনসকলও সুখে শয়ন করে। 
হে রানি, বৃষ ও বৃককে দূর কর, তস্কর দূর কর; তাহার পরে আমাদের 
নিকট 'সুতরা” সেখে ভ্রাণ করে যে) হও। সর্ববস্তুতে কৃবর্ণে ব্যস্ত তম আমার 
নিকট উপস্থিত হইয়াছে; হে উষা, যা কছন খণের ন্যায় তাহা দূর কর। হে 
দ্যুলোক-দহতা, তোমাকে (দুগ্ধবতী) গাতীর ন্যায় কাছে গিয়া প্রসন্না 
কাঁরতোছি; আমরা জয় করিব; হে রান্রি, আমাদের স্তব গ্রহণ কর।”* 
খগৃবেদের এই রান্রি-সন্তাটি কি করিয়া পরবতর্ট কালে মাতৃপূজার দেবীর 
সঙ্গে মিলিয়া গেল তাহার ইতিহাসও এখন স্পম্ট বঝিতেছি না। খগ্‌বেদে 
রান্নির স্তব আরও আছে ।* শুক্ুষজর্বেদে দ্চুলোক-ভুলোক অন্ধকারে ভারয়া 
দেয় যে রানি তাহার স্তুতি করা হইয়াছে 0৩৪।৩২)। অথর্ববেদে একাধিক 
স্থলে রান্রর স্তব দোঁখতে পাই। একাম্টকা (মাঘকৃষ্ণাম্টমী) রান্রর নিকটে 
প্রার্থনা দোখ। 

যাং দেবাঃ প্রতিনন্দন্তি রান্রিং ধেনুমুপায়তাীং। 
সংবৎসরস্য যা পত্নী সা নো অস্তু সৃমঞ্গলী॥- (৩। ১০।২) 

অরর্ববেদের ১৯।৪৭। ১-২, ১৯।৪৯।১, ৪, ৮ প্রভাতি সৃন্তে আমরা 'বাঁভন্ন- 
ভাবে রান্রির স্তব দেখিতে পাই। আবার পক্ষের অন্তর্গত 'বাভন্ন প্রকারের রানি 


ইজি 
কিনা মি তিরোধান ইত্যাদি। 
৩হবয়াম রাঘীং জগতো নিবেশনীং, ইত্যাঁদ (১। ৩৫। ১) 


দেবীরু বাঁচত্র ইতিহাস ৩১ 


যথা, সিনীবালী (দৃজ্টচন্দ্রা অমাবস্যা), কুহ্‌ (নস্টচন্দ্রা অমাবস্যা), রাকা প্রভৃতির 
স্তব ও তাহাদের নিকট প্রার্থনা দেখিতে পাই। ইহার মধ্যে ধগ্‌বেদোস্ত প্রাসদ্ধ 
রানি-সূত্তরট দেবীর সাঁহত যুস্ত হইয়া গেল কেন? পরবতরঁ কালে অধশ্য 
দেবীর সহিত যুস্ত কারিয়া রান্রি-সৃন্তের নানা গভীরার্থক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 
দেখিতে পাইতেছি; এ-ব্যাখ্যাগলি দেবীর সাহত রানি-সৃস্তের রাত্রির য্ত 
হইয়া যাইবার ফল মনে কার। রান্র-সৃক্তের মধ্যে অবশ্য একাঁট জানিস লক্ষ্য 
করি; প্রথম তিনটি সূত্তের মধ্যেই রাত্িকে 'দেবী, রুপে বার্ণত দৌখ। বেদের 
মধ্যে যাহাই দ্যোতনশণীল তাহাই “দেব, যাহা দ্যোতনশশীলা তাহাই “দেবা, । 
রান্িও সেই অথেইি বেদে দেবা । কিন্তু এই 'দেবাঁ'র সূত্র ধারয়াই কিরানি দেবী 
মাতৃদেবীর সাঁহত 'মাশয়া 'গিয়াছেন? “সাম-বিধান-ব্রাহ্গণে' অবশ্য রান্রকে 
একেবারে কন্যারূপিণী, শিখান্ডনী (ময়ূরপু্চভূষণা), পাশহস্তা যুবতা কুমারী 
রূপেই দেখিতে পাই (৩। ৮। ২)।৭ “সাম-বিধা্স-ব্রাহ্ষণ' খুব প্রাচীন ব্রাহ্মণ 
গ্রন্থ নহে। প্রাণে ও তল্ত্ে এই রাতর-দেবার নানা প্রকার তক্কু গাঁড়িয়া উঠিয়াছে। 
'দেবী-পুরাণে আছে-__ 

রহ্মমায়াত্মবকা রানি পরমেশ্লয়াত্মকা। 

তদাধজ্ঠাতুদেবী তু ভুবনেশী প্রকীতিতা ॥* 
এখানে রাত্রির প্রধান দুইটি স্বরৃূপ-লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি; প্রথমতঃ রান্রি 
রহ্মমায়াত্মিকা” দ্বিতায়তঃ রানি পরম্নেশলয়াত্মিকা'। এই রান্নির অধিজ্ঠা্রী 
দেবাই হইলেন 'ভুবনেশ্বরণ"। তল্ত্যাদতে দেখিতে পাই 'শিব-শাক্ত-তত্্কে স্থানে 
স্থানে 1দবা-রান্র-তত্ত রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; সেখানে লয়াত্মকা রান্রিই 
শন্তি। 'দেবী-পুরাণে, আছে-_ 

দিবসোহহং বরারোহে রজনা ত্বং নিগদ্যসে। 

দিবসোহহং মৃহ্তশ্চ ত্বং সন্ধ্যকাল এব চ॥৮-১২৭। ১৮৩ 
আবার দেবীর বিভিন্ন নামের যেখানে উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানে দেবী 

িনীবালী কুহশ্চৈব রাকা চানুমতাঁ তথা ।_-১২৭। ১৭২ 
তল্মতে 'মাকর্ন্ডেয় চণ্ডাঁ'র প্রথম অধ্যায়ের ৭০ হইতে ৮৭ সংখ্যক মন্দ্রকে 
রান্রিসূত্ত বলা হয়; ইহার মধ্যেই দৌঁখতে পাই দেবীকে 'কালরান্রিমহারানি- 
মোহরান্রিশ্চ দারুণা” বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । কেহ কেহ মনে করেন যে 
“কালরান্তি' হইতেই পরবতর্শ কালে কালার উন্ভব হইয়াছে। 
বেদের মধ্যেই দেবীর সন্ধান কাঁরতে গিয়া কেহ কেহ মনে কাঁরয়াছেন আসলে 
দেব হইলেন বোদক বজ্ঞাশন। আশ্নই সকল শত্তির উৎস- এইজন্য আঁখ্ন শান্ত- 


গুরানিং প্রপদ্যে পুনর্ভং ময়োভূং কন্যাং শিখাশ্ডনীং পাশহস্তাং ফুবতীং কুমারণীমূ, 
ইত্যাদি। 
এ স্বামশ জগদীশ্বরানল্দ-সম্পাঁদত '্্রীশ্রীচণ্ড'র ৪২ পৃহ্ঠার পাদটশীকায় উদ্ধৃত। 


৩২ ভারতের শৃক্তি-সাধনা ও 'শান্ত সাহিত্য 


রূপিণী দেবী । খগবেদের-_ 

ণব পাজসা পৃথুনা শোশুচানো 

বাধস্ব 'দ্বষো রক্ষসো অমণী বাঃ। 

সুশর্মণো বৃহতঃ শর্মণ 

স্যামঙ্নেরহং সুহবস্য প্রণীতো ॥--৩।১৫।১ 
হে অগ্নি! তুমি বিস্তীর্ণ তেজঃদ্বারা অত্যন্ত দীপ্তিমান, তুমি শতাদগকে এবং 
রোগরাহত রাক্ষসাঁদগকে বিনাশ কর । আঁগ্ন উৎকৃষ্ট, সুখপ্রদ, মহান্‌ এবং উত্তম 
আহবানয্ন্ত। আম তাঁহারই রক্ষণে থাকব ।_ রঃ দঃ 

এই মল্লাটি সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বাঁলয়াছেন, “ধগ্বেদে আশ্নরাপণী 
দুর্গাদেবীকে শত্ুবধকারিণী ও রাক্ষসহল্ত্ী বা অসুরনাশিনী বলা হইয়াছে । 
ইহার সাঁহত অনেকে তোত্তিরীয় আরণ্যকের 'নারায়ণশয় উপানিষদে'র 'তামখ্নিবর্ণাং 
তপসা জহলন্তাঁং' প্রীতি ম্লোকাঁটরও উল্লেখ কাঁরয়া দুর্গাই যে বজ্জাঁগন এ-কথা 
প্রাতিষ্ঠত কারবার প্রয়াস পাইয়াছেন। “মৃশ্ডক-উপানিষদে'র ষজ্ঞাশিনর সপ্ত- 
শিখাকেই কাল, করাল, মনোজবা প্রভাতি সপ্তনাম দানের কথাও এ-প্রসঙ্গে 
স্মরণ করতে পারি। এ-বিষয়ে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বালিয়াছেন, 
«“এই-সকল সন্তে আশ্নর যে যে গুণ ও কর্ম ব্যন্ত হইয়াছে, সে সে গুণ ও কর্ম 
সংক্ষেপে দেবী-সৃক্তেও হইয়াছে, পুরাণোন্ত দুর্গার স্তোন্রে সবিস্তারে হইয়াছে। 
অতএব দুর্গাতে যে শান্ত অশ্নতেও সেই শান্ত অনুভূত হইয়াছিল। আঁশ্ন 
তেজোময়। দুর্গা যাবতীয় দেবতার সম্মিলিত তেজঃ। খাঁষগণ যজ্জীয় আঁশ্নতে 
সম্মিলত তেজঃ অনুভব করিয়াছিলেন।”* দেবীর বিজ্বশাখায় বোধন-বিষয়ে 
বিদ্যানিধ মহাশয় বলিয়াছেন, “অরণি দ্বারা আশ্ন-উৎপাদনের নাম বোধন। 
বিজ্বকাম্ঠের অরাঁণ; এই হেতু দেবী বিল্ববাঁসনী। দুর্গা অশ্ন-স্বর্পা। আশ্ন 
সকল শান্তর প্রাতানীধ। অরাণিতে আগ্ন উৎপন্ন হয়। সেই আঁশ্ন কুমার । 'তানই 
কুমারী দুর্গা । কান্ঠে যে অশ্নি সুপ্ত থাকে, মন্থন দ্বারা তাহার আবিভণব হয়, 
যেন' নাদ্রত আঁগ্ন জাগ্রত হয়।৮* 
যেটুকু তথ্য (এবং আঁধকাংশই ব্যাখ্যা) অবলম্বন করিয়া যজ্ঞাশ্নকে দূর্গা 

বলা হয় সে সিদ্ধান্ত আমাদের নিকটে খুব প্রমাণসহ মনে হয় না; অর্থাৎ বোদক 
যজ্ঞাশন হইতেই পৌরাণিক দুগ্গা দেবীর উৎপত্তি এমন কথা বিবার 
যৌন্তিকতা দেখিতে পাই না। তবে আমরা পূবেই বলিয়াছি, পৌরাণিক মহা- 
দেবীর মধ্যে বহুষূগের বহুধারা আসিয়া 'মিশিয়া গিয়াছে, এই বহুধারার মধ্যে 
দেবীর যজ্ঞাশ্নিরূপের একাঁট অস্পল্ট ধারাও আসিয়া দেবীকে পজ্ট করিয়াছে । 
আমরা 'দেবাঁ-পুরাণে'র মধ্যে দেখিতে পাই, বহি্থা দেবীকেই দেবতাগণের মধ্যে 


* পৃজা-পার্বণ, ৯২ পঃ। 
৭এঁ, ১২৯ পঃ। 
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সর্বোন্তমা বলা হইয়াছে, এবং কুম্ডস্থা দেবীই মানুষকে বিজয়, ভূমিলাভ, 
প্রয়ত্ব, বিদ্যা-সোভাগ্য-পনত্রাদ দ্বান কারয়া থাকেন। 
সর্বেষামেব দেবানাং কাঁথতা দেবা চোত্তমা। 
বিশেষেণ তু বাহিস্থা আয়ুরারোগ্যদা মতা॥ 
বিজয়ং ভূমিলাভন্তু প্রিয়ত্বং সর্বমানবান্‌। 
বিদ্যা-সৌভাগ্য-পত্রাদ কুন্ডস্থা সংপ্রযচ্ছতি ॥ 
এই কুণ্ডস্থা বাহুরূপ্পিণী দেবীতেই ঘৃতধারা দিয়া বা গৃহগান্রে ঘৃতধারা দিয়া 
'বসুধারা'র ব্যবস্থা কারতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে 'দেবী-পূরাণ'-নামক 
উপপুরাণের রচনাকালেও বাহ্রুপপিণী দেবীর ধারণা ছিল। প্রচলিত দুর্গা- 
পৃজা-বাধিতেও যজ্ঞ একটি প্রধান অনুষ্ঠেয় অঙ্গ বালয়া সর্বজনুস্বীকৃত। 
বিদ্যাপাতি-সঙ্কলিত 'দুর্গাভান্ততরাঁঙ্গণ?”*-নামক দহর্গাপৃজাশবাধতে যজ্ঞ- 
[বিষয়ক আরও একটি জিনিস লক্ষ্য কারতে পাঁধ্ধ। দেবীপ্জার 'রাঁভল্ল অঙ্গ 
বর্ণনার পরেই দেখিতে পাই ইহার কোন অঙ্গের অনুন্ঠানের ঈবারা কোন যজ্ঞের 
ফল লাভ হয় তাহার বর্ণনা । সমস্ত গ্রল্থখানি পাঁড়লে মনে হয় তাল্তিক দুর্গা 
পৃজা-বাধ যেন বৌদক বিবিধ যাগ-যজ্ঞেরই পাঁরবর্তে অনুষ্ঠেয় ধর্মকার্। 
কিন্তু এই-সব সত্তেও প্রচলিত দুর্গাপূজা বোদক 'শরৎকালীন যজ্' মাত্র, একথা 
গ্রহণযোগ্য মনে হয় না, বা যজ্ঞাশ্নির বর্ণনা মধ্যেই আমরা দেবীকে খাঁজয়া পাই 
এমন কথা স্বীকার করিব না। ৯ 
প্রসঙ্গক্রমে আমরা বৌদক সাবব্রী দেবীর কথাও উল্লেখ কারতে পাঁর। 
বেদে অবশ্য সাবিত্রী দেবী বালয়া কোনও দেবী পাই না-সাবিন্রী দেবীকে 
বেদ-অবলম্বনে পরবতর্দ কালে গাঁড়য়া লইয়াছি। এই সাবিত্রীকে বোদিক 
সরস্বতী এবং গায়ন্রী এই উভয় দেবীর মিশ্রণজাত বালিয়া মনে হয়। বোঁদক 
সরস্বতী মূলতঃ নদী-_ পরে সরস্বতন-নদী-আঁধিজ্ঠান্রী দেবী-পরে তান 
বাগ্‌দেবী। এক সময়ে দেবগণের হাত এড়াইবার জন্য তিনি 'সংহরূপ ধারণ 
করিয়াছিলেন; এইজন্য তিনি সিংহবাহনা। 'সিংহবাহনা সরস্বতীমূর্তি বহু 
পাওয়া গিয়াছে । কেহ কেহ মনে করিয়াছেন সরস্বর্তীর ঠসংহবাহন্দকে অবলম্বন 
কাঁরয়াই আমাদের পরবতরট কালের মহাদেবীও 'সংহবাহনা হইয়া উঠিয়াছেন। 
যাহা হোক, বাগদেবী সরস্বতাঁই পরবতা কালে বেদমাতা-রূপে কীর্তিতা 
হইলেন। জ্ঞানর্পা জ্যোত্র্ময়ী বাগ্‌দেবী সরস্বতাঁই আবার গায়ন্রীর সাহত 
[মাশয়া গেলেন। গায়ত্রী মূলে একাঁট সংপ্রাসম্ধ বোদক মল্ত-_ 
তৎ সাঁবতুর্বরেণ্যং ভর্গে দেবস্য ধীমহি 
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ 


* বঙ্গবাসী সং, ২৫।৪, ৫ 
»ঈশানচন্দ্র শর্মী অনুদিত ও সম্পাঁদত। 


৩৪ ভারতের শ্টান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


মন্মাটি গায় ছন্দে লাখত, তাই ইহা গায়ত্রী মল্ত। মন্দের অর্থ হইল-_-“সবিতা 
দেবের সেই বরেণ্য ভর্গের (জ্যোতির) ধ্যান কাঁর, তাহা আমাদের ধাকে প্রচোঁদত 
অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ ও পাঁরচালত করুক ।” এই ভর্গ বা জ্যোতিঃকেই ত্রন্দের শন্ত 
বলা হইয়াছে । পরধতণাঁ কালে গায়ত্রী তাই জ্যোতির্ময়ী দেবীরূপে দেখা 
দিলেন। সরস্বতীকেও জ্যোতির্ময়ী দেবী বাঁলয়াই গ্রহণ করা হইল; কারণ, 
ভাষ্যকারগণের মধ্যে কেহ কেহ বাঁললেন সরস্‌-শব্দের মূল অর্থই জ্যোতিঃ, 
সৃতরাং যানি জ্যোতর্ময়ী শান্ত তিনিই ত সরস্বতী-তিনিই আবার গায়ন্রী। 
এইভাবে সরস্বতাঁ ও গায়ত্রী মিলয়া গেলেন; দেখা দিলেন পরম সত্যরূপ 
সাঁবতার এক পরমজ্যোতির্ময়ী শান্ত--তিনিই আমাদের সাবিভ্রী। 
কিন্তু দেখা যাইতেছে, ইহা সবই পরবতর্ঁ কালের মিশ্রণ ও ব্যাখ্যার ব্যাপার । 
ইহার ভিতর হইতে কোনও এঁতিহাসিক সত্যের সন্ধান পাওয়া শন্ত। এীতিহাঁসিক 
দৃষ্টিতে অতি স্পম্ট করিয়া উমার উল্লেখ পাই প্রথমে 'কেন'-উপনিষদের মধ্যে। 
এই স্থানে আমরা উমার আবির্ভাবের সাঁহত ইন্দ্রের একটা যোগ দেখিতে পাই, 
ইন্দ্রই এই দেবীর জ্যোতিময়ী মৃর্তিতে আবির্ভাব প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 
এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে কেন-উপাঁনষদের এই দেবীর সাঁহত আমরা ইন্দ্রের 
সাহত যুস্ত দেবীর স্পম্টতম উল্লেখ লক্ষ্য কারতে পার অথর্ববেদের মধ্যে। 
আমার মনে হয় দেবীর স্পজ্ট উল্লেখ বোদক সাহিত্যের মধ্যে এই-ই প্রথম। 
এখানে দেবা সম্বন্ধে একাঁট সক্তে চারিটি পদ দোখতে পাই।__ 

সংহে ব্যাঘ্রে উত যা পৃদাকো 

'ত্বিষিরগ্নো রাহ্গণে সূর্যে যা। 

ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান 

সা ন এঁতু বর্চসা সংবিদানা॥ 

যা হস্তান দ্বীপিনি ষা হিরণ্যে 

ত্বাধরপ্‌সু গোষু যা পুরুষেষু। 

ইন্দ্রং যা দেবী ... .... ,॥ 

রথে অক্ষেম্বৃষভস্য বাজে 

বাতে পর্জন্যে বরুণস্য শুজ্মে। 

ইন্দ্রং যা দেবী ... ১. ২ 

রাজন্যে দুন্দভাবায়তাষা- 

মশবস্য বাজে পরুষস্য মায়ো। 

ইন্দ্র যাদেবী ... ... ..-॥ 
যানি 'সংহে ব্যান্রে এবং সর্পের ভিতরে- দাী্তি যান আশ্নিতে, ব্রাহ্মণে, সর্ষে; 
ইন্দ্রকে জল্ম দিয়াছেন যে সুভগা দেবা, তেজোদীপ্তা সেই দেবী আমাদের নিকটে 
আসুন। যান হস্তাতে দ্বীপীতে, যিনি হিরণ্যে দীপ্তি যিনি জলরাশিতে, 


দেবার বিচির হীড়হাস ৩৫ 


গোসমূহে, পুরুষসমূহে; ইন্দ্রকে জন্ম দিয়াছেন ... ... । যান রথসমূহে, 
অক্ষসমূহে, খষভের শান্তত্; যান বায়ুতে, পর্জন্যে বরূণের শীাল্ততে; 
ইন্দ্রকে ...। যিনি রাজন্যে, দুন্দ2ভিতে-_অশ্বের গাঁততে, পুরুষের গজ নে; 
ইন্দ্রকে ... 1১০ | 

দেবী এখানে ইন্দ্রের জল্মদান্রী। 'কেন-উপনিষদে দেখি ইন্দ্রের সম্মুখেই 
দেবী প্রথমে বহুশোভমানা হৈমবতা উমারূপে আবির্ভীতা। উভয়-ক্ষেত্রেই ইন্দ্রের 
সাঁহত দেবীর যোগের জন্য একের সহিত অপরের যোগের প্রশ্ন মনে আসে। 
অর্থাৎ অথর্ববেদে যে দেবীকে প্রথম শন্তিময়ী ও দীপ্তিময়ী রূপে দেখিলাম, 
তাঁহারই পরবরতাঁ রুপান্তর 'কেন'উপানিষদে। 

'কেন-উপনিষদৈ কি অবস্থার িত্ররে দেবী ইন্দ্রের সম্মুখে আঁবর্ভৃতা 
হইয়াছিলেন তাহা বুঝিতে হইলে সংক্ষেপে সেই উপাখ্যানাটর আলোচনা করা 
দরকার । দেবাসুরে যুদ্ধ হইলে পর বরহ্গই দেবতাপ্বণের জন্য বিজয় লাভ কাঁরলেন; 
দেবতাগণ এই বিজয়ের ভিতর দিয়া সর্বশান্তিমান ব্রন্মেরু ম্ছিমা উপলাব্ধি কারিতে 
পারিলেন না; তাঁহারা “আমাদেরই এই 'বিজয়' বাঁলয়া নিজদিগকেই মাঁহমান্বিত 
মনে কারতে লাগিলেন। ব্রহ্ম দেবতাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাদের সম্মুখে 
আবির্ভূীত হইলেন, দেবতারা বুঝিতে পারলেন না কে এই পৃজনীয় পুরুষ। 
দেবত্রারা প্রথমে অগ্নিকে পাঠাইলেন এই পুরুষকে জানিতে । আশ্ন সম্মুখস্থ 
হইলে এই পুরুষ 'জিজ্ঞাসা কারলেন,০তুমি কে, তোমাতে কি শান্ত আছে ?,। 
অশ্নি উত্তর করিলেন, “আমি হইতেছি জাতবেদা, সব কিছু পোড়াইয়া ফেলিতে 
পাঁর।, তখন তাঁহার সম্মুখে একটি তৃণ রাখা হইল, তানি তাঁহার সর্বশন্তি 
প্রয়োগ করিয়াও সেই তৃণ দগ্ধ কাঁরতে পারিলেন না। বায়ুরও ঠিক একই দশা 
হইল। শেষে যখন ইন্দ্র অগ্রসর হইলেন তখন সেই মার্তি সহসা তিরোহিত 
হইল; ইন্দ্র তখন 'তস্মিল্নেবাকাশে স্রিয়মাজগাম বহুশোভমানাম্‌ উমাং হৈম- 
বতীম্‌*।-ঠিক সেই আকাশেই একটি স্ত্রীমূর্ত দেখিতে পাইলেন (প্রাপ্ত 
হইলেন), তান বহুশোভমানা হৈমবতী উমা । সেই উমা দেবীই ইন্দ্রের নিকটে 
ব্রন্দের শন্তি ও মাহমা বর্ণনা করিয়া প্রকৃত সত) উদ্‌্ঘাটিত কাঁরলেন।৯ 

দার্শানক দৃষ্টিতে এই উমাকে বলা হইয়াছে বক্গাবদ্যা-রৃ্পিণী; তিনিই 
দেবতাগ্ণকে ব্রহ্ষজ্ঞান দান করিয়াছেন; এই ব্রহ্ষবিদ্যাই বক্ষজ্যোতীরাপিণী 
আঁদশান্ত- প্রথম জ্যোতার্পা বলিয়া তিনি সবর্ণকান্তি-তিনি হৈমবতী। 
শন্তিরূপিণী উমাই প্রথমে ব্রহ্মের শান্ত ও মাহমা বর্ণনা করিয়াছেন_ ইহাই 
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সন্দর এবং স্বাভাবিক হইয়াছে। এই দার্শানক দাঁন্ট অস্বীকার না করিয়া 
একটা এীতহাসিক দৃম্টিতেও আমরা উপাখ্যানাটকে বিচার করিতে পারি। এই 
এীতহাসিক দৃম্টিতে প্রথমেই বড় করিয়া চোখে পড়ে এই প্রসঙ্গাঁটতে উমা 
কথাটর ব্যবহার। উর্মা এখানে বিশেষ কোনও ব্যুৎপাত্তগত দার্শানক অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে বালয়া মনে হয় না; উমা এখানে নানাভরণ-অলঙ্কৃতা শোভমানা 
নারীর্পে বিরাঁজতা- ইহা স্পম্টতঃ দেবীর নামর্‌ূপে ব্যবহৃত । এই নামটি এখানে 
কোনও প্রকার ভূমিকা বা ভণিতাবাঁজত ভাবে এমন সহজে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, 
মনে হয়, এই উপানিষৎকারের নিকট এই নামটি একটি 'বাঁশম্ট দেবীর নামরূপে 
সূপ্রাসদ্ধ ছিল। অথচ ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে, এই 'কেন'উপাঁনষদের পূর্বে 
কোনও গ্রন্থেই আমরা আর এই উমা কথাটর উল্লেখ পাই নাই । দ্বিতীয়তঃ, এই 
প্রসঙ্গে হৈমবতাঁ' শব্দটির ব্যবহারও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। 
হেমকান্তি জ্ঞ্রানের সহিত যুস্ত বলিয়াও কেমন দেবী হৈমবতা হইতে পারেন, 
আবার হিমবৎ পর্বতের রুন্যা বাঁলয়াও 'তাঁন হৈমবতাঁ হইতে পারেন। উমা 
শব্দে এখানে যখন নামই বুঝাইতেছে, তখন 'হৈমবতী শব্দের দ্বারা এখানে 
[িমালয়-পর্বতের সাঁহত উমার যোগের হীঙ্গত বোঝানই স্বাভাবক। তাহা 
হইলে আমরা এখানে এইটুকু অবগত হইতে পার বে, 'কেন'উপনিষতকার যখন 
গলার গর একটি 'বাশম্টা 
দেবীর্পে প্রাসাদ্ধ ছিল। 

৬৮ নিব জীন রী 
স্পম্ট উল্লেখ পাই না বটে, কিন্তু পরবতর্ট কালের প্রাসদ্ধ ভাষ্যকারগণ অনেক 
আরণ্যকের 'সোম' কথাটির ব্যাখ্যায় প্রাঁসম্ধ ভাষ্যকার সায়নাচার্য বলিয়াছেন, 
'উময়া সহ বর্তমানঃ', এবং উমা শব্দাটকে তিনি এখানে রন্জ্ঞান অর্থে গ্রহণ 
করিয়াছেন। বাজসনেয় সংহিতার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার মহীধর এবং তোত্তিরীয় 
সংহিতার ব্যাখ্যায় ভট্ট ভাস্কর মিশ্র 'সোম' ক্থাটকে ঠিক এইভাবেই ব্যাখ্যা 
কারয়াছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতার একস্থানে “আম্বকা-পতয়ে' শব্দাট আছে: এই 
গ্রন্থের দক্ষিণ ভারতয় সংস্করণে 'আঁম্বকা-পতয়ে'-এর স্থানে পাঠ 'উমা-পতয়ে' । 

আরণ্যক উপাঁনষদের ষৃগের পরে আমরা রামায়ণ-মহাভারতে আসিয়া উমার 
উল্লেখ দেখিতে পাই। বাল্মীকি-রামায়ণের বালকাণ্ডে দেখি, ধাতু সকলের আকর 
পর্বতশ্রেম্ত হিমবানের দুইটি কন্যা; মেরদদুহিতা মেনা এই হিমবানের মনোজ্ঞা 
পত্নী, এই মেনাই উত্ত কন্যাদ্বয়ের মাতা । এই দুই কন্যার মধ্যে গঞ্গা হইলেন 
জ্যেম্ঠা কন্যা, আর দ্বিতীয়া কন্যা হইলেন উমা। সূরগণ দেবতাগণের কার্ষের 
নিমিত্ত শৈলেন্দ্র হিমালয়ের নিকট এই ন্রিপথগা নদী গঞ্গাকে যাচুঞা কারিয়া- 
ছিলেন, শৈলেন্দ্ুও এই লোকপাবনী তনয়াকে ন্িলোক্যের হিতের জন্য দান 
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কাঁরয়াছিলেন। শৈলেন্দ্ের অন্য যে কন্যা ছিলেন, তান সব্রত অবলম্বন কাঁরিয়া 
উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই উগ্র-তপস্যা-যুস্ত কন্যা উমাকে হিমালয় উমার 
অন্যরূপ দেবতা লোকপজ্য রূদ্রকে অর্পণ করিয়াছিলেন ।__ 

শৈলেন্দ্রো হিমবান্‌ রাম ধাতূনামাকরো মহান্‌। 

তস্য কন্যাদ্বয়ং রাম রূপেণাপ্রাতিমং ভুবি॥ 

যা মেরুদ্হতা রাম তয়োর্মাতা সুমধ্যমা। 

নাম্না মেনা মনোজ্ঞা বৈ পত্নী হিমবতঃ প্রিয়া ॥ 

তস্যাং গাঞ্গেয়মভূজ্জ্যেন্ঠা হিমবতঃ সূতা । 

উমা নাম 'দ্বিতীয়াভূৎ কন্যা তস্যৈব রাঘব॥৷ 

অথ জ্যেম্ঠাং সুরাঃ সর্বে দেবকার্যাচিকীীর্যয়া। 

শৈলেন্দ্রং বরয়ামাসূর্গঞ্গাং ন্রিপথগাং নদীম্‌॥ 

দদৌ ধর্মেণ হিমবান্‌ তনয়াং লোকপাবনীম্‌। 

জ্বচ্ছন্দপথগাং গঙ্গাং ন্রেলোক্যহিতকাম্যয়ন | * 


যা চান্যা শৈলদুহিতা কন্যাসীদ্রুঘনন্দন। 
উগ্রং সুব্রতমাস্থায় তপস্তেপে তপোধনা ॥ 
উগ্রেণ তপসা য্ান্তাং দদৌ শৈলবরঃ সৃতাম্‌। 
রুদ্রায়াপ্রাতির্পায় উমাং লোকনমস্কতাম॥ 
আমরা মহাভারতের মধ্যে উমার যে উল্লেখ পাই তাহার ভিতরে সর্বাপেক্ষা 
প্রাসম্ধ হইল আনশাসাঁনক পর্বের ১৪০শ হইতে ১৪৭শ অধ্যায়ে বার্ণিত উমা- 
মহেম্বর-সংবাদ বা হর-পার্বতী-সংবাদ। এখানে দেখিতে পাই, ভগবান্‌ ভূতনাথ 
জটাজ্‌টধারী মহাদেব ব্যাঘ্রচর্মের পরিধেয়, সংহচর্মের উত্তরীয় ও সর্পের 
উপবীঁত ধারণ করিয়া 'বাচন্রধাতুশোঁভত 'হিমাগারতটে উপাবম্ট 'ছলেন। 
“কয়ৎক্ষণ পরে শৈলসূতা পার্বতী মহাদেবের ন্যায় বস্ম পারধানপূর্বক সমদায় 
তীর্ঘের জলপূর্ণ স্বর্ণ কলস কক্ষে লইয়া প্রমথপত্রীগণে পরিবেম্টিত হইয়া 
পৃজ্পবৃন্টি কারতে কারতে মহাদেবের নিকট আগমন কারতে লাগিলেন। 
আগমনকালে 'গিরিনদী-সকল তাঁহার অনগমনে প্রবৃত্ত হইল । এইর্‌পে তান 
পারহাসচ্ছলে ঈষৎ হাস্যবদনে স্বীয় করতলদ্বারা সহসা 'প্রয়তমের নে্রদ্বয় 
সমাচ্ছন্ন কারলেন। দেবদেবের নেরুদ্বয় সমাচ্ছন্নল হইবামান্র সমদায় জগৎ 
অন্ধকারময় এবং হোম ও বষ্‌্টকার শূন্য হইল। সকলেরই মন ভয়ে ব্যাকুল 
হইয়া উঠিল। অনন্তর সহসা মহাদেবের ললাটদেশে এক যুগান্তকালশন প্রচণ্ড- 
মাতন্ডিসদৃশ নেত সমৃংপল্ন হইল । এ নেত্র হইতে প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ 'বানির্গত 
হইয়া ক্ষণকালমধ্যে সম্‌দায় অন্ধকার বনাশপূর্বক 'হমালয় পর্বত দগ্ধ কারিতে 
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লাগল ।”১ পার্বতীর প্রার্থনা ও অনুনয়ে মহাদেব প্রীতিপূর্ণলোচনে আবার 
[হমালয়ের প্রাতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় হিমালয় পুনরুজ্জশীবত হইয়া উঠিল। 
পার্বতী তখন শিবকে প্রশ্ন কারলেন, কেন শিবের ললাটে এই তৃতীয় নয়ন, 
কেন পণ্টানন শিবের দীক্ষণ দিকৃস্থ আনন এমন ভশষণ, কেন 'তিনি বৃষভবাহন, 
শমশানচারী ? প্রেয়সী পার্বতী উমা এইভাবে একাঁট একাঁট করিয়া প্রশ্ন 
কাঁরতেছেন, প্রসম্নমুখ মহাদেব একটি একটি কারিয়া তাহার উত্তর 'দিতেছেন। 
এইভাবে আস্তে লাগল অনেক প্রশ্ন, ধর্ম কি-_তাহা অনজ্ঠানের উপায় কি, 
চতুর্র্ণের পৃথক পৃথক্‌ আচরণীয় ধর্ম কি, সমনদায় বর্ণের ধর্ম কি, গাহস্থ্য 
ধর্ম ও খাঁষধর্ম কি, মনৃষ্যগণের বন্ধন-বিমান্তর উপায় কি এইভাবে সকল 
ধর্মরহস্য তপস্যারহস্য মোক্ষরহস্য-সব আলোচনাই উঠিতে লাগিল, জ্ঞান- 
পূরুষ যোগেশবর মহাদেব একটি একটি করিয়া ইহার ব্যাখ্যা কারতে লাগিলেন। 
পশ্ডিতগণ অনেকেই এই উম্লা-মহেশবর-সংবাদে'র অধ্যায় কয়াটকে পরবরাঁ 
কালের প্রক্ষেপ বাঁলয়া মনে করেন। প্রক্ষিপ্ত হইলে কোন সময়কার প্রক্ষেপ 
জানবার কোনও উপায় নাই। মহাভারতের এই উমা-মহে*্বর-সংবাদ একান্ত 
অর্বাচীনকালের প্রক্ষেপ না হইলে একাঁদক্‌ হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; পরবতাঁ 
কালে আগমপ্রন্থগৃলির এইখানেই আমরা মূল দেখিতে পাই। হিন্দু এবং 
বৌদ্ধ সকল প্রাসম্ধ তল্মেই দোঁখতে পাই, দেবী (তিনি ষে রূপেই হোন) 
জিজ্ঞাস্‌ এবং ভগবান নিজে বন্তা। জীকহিত-কামনায় দেবী সকল প্রকার তত্ব 
এবং সাধন-রহস্য সম্বন্ধে প্রশন করিতে থাকেন, দেবীকে প্রীত কারবার ছলে 
ভগবান সকল তত্ব ও সাধন-রহস্য প্রকাশ করিতে থাকেন। মহাভারতের এই 
উমা-মহে*বর-সংবাদের মধ্যেই এই জাতীয় সকল আগমের উৎস খধাজয়া পাওয়া 
যাইবে, অবশ্য যাঁদ, সব অংশাঁটই অর্বাচীঁন কালের প্রক্ষেপ না হইয়া থাকে। 
উমা-মহেম্বর-সংবাদের মধ্যে দেখিতে পাই, মহাদেব নিজে আবার প্রশ্ন করিয়া 
পার্বতাঁ উমার নিকট হইতে নারীধর্ম জানিয়া লইতেছেন। এই প্রসঙ্গে মহাদেব 
পার্বতীর যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাও লক্ষণীয় ।__পাপ্রয়ে তুমি উৎকর্ষ, অপকর্ষ 
ও ধর্মীববয় বিলক্ষণ অবগত আছ । এই তপোবনই তোমার প্রধান বাসস্থান, তুমি 
সাধ্বৰী, সুকেশী, কার্ধদক্ষা, দম ও শান্তি-গুণয্স্তা, মমতা-পরিশূন্যা এবং 
ধর্মান্জ্ঠাননিরতা ।...কি ধর্ম, কি শীলতা, ক ব্রত; কি সারাংশ, 'ি বীর্য, কোন 
বিষয়েই তৃমি আমা অপেক্ষা ন্যুন নহ। তুম কঠোর তপঃ-অনষ্ঠান কারয়াছ। 
তুমি অবলাগণের একমাত্র গতি, ভূমন্ডলস্থ ধর্মীনজ্ঠানানরত কামিনীগণ তোমারই 
চঁরন্নের অনুসরণ করিয়া থাকে । তোমার অর্ধশরশর ছ্বারা আমার অর্ধশরশর 
ননার্মত হইয়াছে। তুমি দেবতা ও মনষ্যাদগের মলালসাধন করিয়া থাক ।”১০ 
১২১৪০ র | 
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পূর্বে বলিয়াছি, মহাভারতে এই উমা-মহেম্বর-সংবাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে 
যথেম্ট সংশয়ের অবকাশ আছে । কিন্তু যে-সব স্থলে সংশয়ের অবকাশ নাই 
সেরূপ কিছ কছ7 স্থলেও আমরা পার্বতীঁকে মহাভারতে শিবপত্নী-রূপে 
দেখিতে পাই। 

ইহার পরে উমা সম্বন্ধে সবশ্রেম্ভ আলোচনা দেখিতে পাই কাঁলদাসের 
'কুমারসম্ভব' কাব্যে। কালিদাসের মতে দক্ষসূতা সাধৰী সতাঁই 1পতৃকৃত অপমান 
সহ্য কাঁরতে না পারিয়া যোগবলে তন.ত্যাগপূর্বক জল্মলাভ-কামনায় শৈলবধ, 
মেনকার গর্ভে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। এঁদকে সতাঁ যেমন দেহত্যাগ করিলেন, 
মহাদেবও সেই দন হইতে সমস্ত বিষয়-বাসনা পাঁরত্যাগ কাঁরয়া দেবদারুবৃক্ষ- 
পারবৃত হিমালয়ের এক সানন্্রদেশে গিয়া কঠোর তপস্যায় মগন ছিলেন। ইহার 
পর উমাকর্তৃক যোগেশবর মহাদেবের তপোভগঙ্গ এবং উমা-মহেশবরের পাঁরণয় 
এবং দেবকার্য সাধনের জন্য দেবসেনাপাঁত ব্ুমার কার্তিকের জল্ম প্রভাত 
উপাখ্যান সর্বজনাবাদত। ইহার পরে পরাণাঁদতে এ্রই”কাহিনীই নানাভাবে 
পল্লবিত রূপ ধারণ কারতে লাগুগল। 

আমরা উমা-সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা আলোচনা কাঁরলাম তাহার 'ভতরে 
কয়েকাঁট তথ্যের প্রতি বিশেষভাবে দৃন্টিপাত করা যাইতে পারে। প্রথমেই লক্ষ্য 
কাঁরতে পারি, উমা শৈলসুতা : তাঁহার অপর নাম পার্বতাঁ বা গারজা তাঁহাকে 
মৃখ্যতঃ পর্বতের সঙ্গেই যুস্ত করতেছে । আরও দেখিতে পাই, এই দেবা হয় 
কৈলাসবাঁসনী, না হয় মন্দরবাসিনী, না হয় বিন্ধ্যবাসিনী। সর্কক্ষেত্রেই পর্বতের 
সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ সৃচিত হইতেছে । দ্বিতীয় আর একটি জানিস লক্ষ্য কারতে 
পার, এই উমা বা পার্বতী দেবা ?সংহবাহনা । পার্বত্য দেবীর সংহকে বাহন- 
রূপে গ্রহণ করার ভিতরেও বেশ একটা সঙ্গাঁত রহিয়াছে । এই 'সিংহবাহিনী 
শৈলসূতা উমা দেবী বা পার্বতাঁই ভারতবর্ষের শল্তিদেবীর প্রাচীন রূপ বলিয়া 
মনে হয়; এই দেবীর সাঁহতই পরবতর্ঁ কালে ভারতবর্ষের 'বাঁভন্ন দেবীঁগণ 
একন্র হইয়া একাঁট সর্বরূপা মহেশ্বরী দেবীর সৃন্ট করিয়াছেন। 

এই 'সংহবাহনা শৈলসৃতা দেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পৃথিবীর 
অন্যান্য দেশের মাতৃপূজা বা দেবীপূজার ইতিহাসের ছু কছু তথ্য উল্লেখ 
এবং আলোচনা কারতে পারি। এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্লকার বহু অঞ্চলে 
আতশয় প্রাচীন কাল হইতে একটি মাতৃপূজা বা দেবীপৃজার হইাতহাসের 
সন্ধান পাওয়া ষায়। অনেক ক্ষেত্রে এই দেবীও পার্বত্য দেবী এবং 'সংহের সাঁহত 
ইহার যোগ আমরা লক্ষ্য কারতে পাঁরি। ইহার ভিতরে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
হইল ক্লাট দ্বীপের ক্লোস্সোসৃএ প্রাপ্ত একটি মন্দ্রা্কিত আধাট (91206. 
11778) £ ইহাতে একাঁট দেবীর মৃর্ত পাওয়া যাইতেছে, তিনি একাঁট পর্বতের 
শিখরদেশে দণ্ডায়মানা এবং তাঁহার দুই পার্রের দুইটি 1সংহদ্বারা (তান 


৪০ ভারতের শৃন্তি-সাধনা ও (পান্ত সাহত্য 


পরিরাক্ষতা ।১০ গ্রীক মাতৃদেবীও পার্বত্য দেবী। তাহার যে মূর্তি পাওয়া বায় 
সেখানে দোখ, তিনি সুশোভিত আঁচল পীরাহ্‌ৃতা, হাতে তাঁহার রাজদশ্ড বা 
বর্শা; তিনিও পর্ব তাঁশখরে দণ্ডায়মানা এবং 'সংহকর্তৃক পাঁররক্ষিতা। ক্রীটের 
মাতৃদেবীই এশিয়ার গ্রাঁসম্ধ মাতৃদেবী সিবিলির সঙ্গে একীভূত হইয়া গিরা- 
ছিলেন বাঁলয়া মনে হয়। এঁশয়ার এই 'সাঁবাল দেবীকে অনেক স্থলে আসনা- 
রূঢ়া দেখা যায়, এবং তাঁহার পায়ের কাছে কতকগাল সিংহকে নত হইয্লা 
থাকিতে দেখা যায়। কখনও এই দেবীর সাঁহত সিংহ, ভল্লুক, চিতাবাঘ এবং 
অন্যান্য নানাবিধ পশু সংশিলম্ট দেখিতে পাওয়া যায়। 'সাঁবাল 'মাসয়া 
(74)519), 'লাভয়া (1019), ফ্রিগিয়া (৮101/819) প্রভৃতি স্থানের পর্বতে 
পৃজিতা হইতেন। 

প্রাচীন কালের এই মাতৃ-দেবতার বিবরণ বিচার করিয়া একথা মনে কাঁরলে 
কি খুব ভুল হইবে ষে. পাঁথবীর অন্যত্র যে সিংহযুস্তা পর্বতবাসিনীর উল্লেখ 
পাই, আমাদের সংহবাহনা পর্বতবাসিনী উমা বা পার্বতী সেই দেবীরই 
ভারতীয় বপন একথা কি মনে করা যাইতে পারে যে, একি সাধারণ দেবা- 
মৃর্তিব পাঁরকল্পনাই প্রাচীন কালে সব দেশে ছড়াইয়া পাঁড়য্লাছল 2 এই প্রসঙ্গে 
আমরা আরও একটি প্রয়োজনীয় তথ্যের উল্লেখ করিতে পারি। আমরা পৃবেহি 
আলোচনা করিয়া দেখিয়া আঁসয়াছি যে, উমা কথাটি সম্ভবতঃ মূলে একটি 
সংস্কৃত শব্দ নহে; অন্ততঃ কথাটির যেসকল ব্যুৎপাঁত্ত দেওয়া হইয়াছে তাহার 
কোনাঁটই সর্বজনগ্রাহ্য নহে । কিল্তু আমরা দেখিতে পাই, মাতৃ-শব্দের ব্যাবিলনীয় 
প্রাতশব্দ হইতেছে “উম্ম” বা 'উম্ম'; শব্দটির এক্সাডীয় (4০0301217) প্রাতিশব্দ 
হইতেছে 'উম্মি'; দ্রাবিড়ী প্রতিশব্দ হইতেছে উম্ম"; এই শব্দগূলি পরস্পরের 
সহিত মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে এবং সবগুলিই আবার ভারতাঁয় “উমা, 
শব্দটির সাঁহত মিলিত করিয়া দেখা যাইতে পারে ।৯* এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
ষাইতে পারে যে, হুবিজ্কের একটি মদ্রাতে ষে দেবীমৃর্ত পাওয়া গিয়াছে 
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দেবীর বিচিত ইতিহাস ৪১ 


তাহারও নাম নাম 'ওম্মো'। সূতরাং দেখা যাইতেছে, আমাদের এই 1সংহবাহনা 
পর্বতবাঁসনী পার্বতী বা উমা দেবার সাঁহত অন্যান্য দেশে প্রচালত মাতৃদেবীর 
সাদৃশ্য শুধু আকৃতি-প্রকৃতিতে নহে, নামেও। 

কবি কালিদাস পর্বত-দৃহিতা উমাকে কন্যারূপে, পক্সরীর্পে এবং জননী- 
রূপে সোন্দর্যে মাধূর্যে এবং প্রেমে পারপূর্ণ করিয়া ভারতবাসাঁর অন্তরের 
কাছে পেপছাইয়া 'দিয়াছেন। পুরাণগুলির ভিতর 'দিয়া এই প্রাচীন পার্বতী 
দেবী যখন দহগা বা চণ্ডীর সহিত যাস্ত হইয়া িয়াছেন তখন তাঁহার উমা- 
মূর্তিট আস্তে আস্তে একট; চাপা পাঁড়য়া গিয়াছে। কিল্তু উমার ওঁজ্জবল্য 
রক্ষিত হইয়াছে সাহত্য-ধারায়, এ-বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা 
করিব। মধ্যযুগের ভাস্কর্যে উমা-মহেশ্বরের ফূগলমূর্তি অনেক পাওয়া যায়, 
সেখানে শিবও পরমকল্যাণময় স্ন্দর-মৃর্ত, উমাও প্রেম ও মাধূ্ষের প্রতিমূর্তি। 
একটা জিনিস এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য কর্রিতে হইবে। মাকর্ণ্ডেয় চন্ডীর 
[ভিতন্নে আমরা এই উমাকে যেন হারাইয়া ফেলিয়্ছ? অর্গলাস্তবের মধ্যে 
হিমাচল-সনতা বাঁলিয়া আভাঁহতা হইতে এবং দেবী-কবচে তাঁহাকে শৈলপন্রী 
(শেলরাজার পত্র?) বাঁলয়া আঁভহিত হইতে দেখি বটে, কিন্তু আসল চণ্ডী- 
গ্রন্থের ভিতরে তাঁহার উমা-পরিচয় কোথাও পাইতোছি না। “চন্ডী-মধ্যে দু-এক 
স্থানে দেবীকে পার্বতী বলা হইয়াছে, হিমালয় দেবকে পিংহ-বাহন দান 
কারয়াছেন, দেবীকে হিমালয়-শিখরে , সিংহবাহনারূপেও দেখিতে পাইতোছ, 
কিন্তু দেবীর উৎপাত্ত হিমালয়ের রসে এবং মেনকার গর্ভে নহে, দেবীর 
উৎপাস্তর যে বিবরণ পাইতেছি তাহা সম্পূর্ণ অন্য রকমের । এবষয়েও আমরা 
পরে চাণ্ডকা-প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করিব। 

উমা জগজ্জননী বটেন, এবং শিবপত্রীও বটেন, কিন্তু তাঁহার ভিতর "দয়া 
দেবীর একটা কন্যার্প আমাদের চন্তে একটি কোমল রেখা টানিয়া 'দয়াছে। 
ভারতীয় দেবীপূজার ইতিহাসে দেবীর এই কন্যারূপকে অবলম্বন কাঁরয়া 
একটি স্নিগ্ধ ধারাও বহ্াদন হইতে চাঁলয়া আসিয়াছে । দেবী শুধু গাঁররাজ- 
দুহিতা-র্পেই দেখা দেন নাই, তিনি কাত্যায়ন মুনির কন্যাত্ব স্বাকার করিয়া 
কাত্যায়নী নামে প্রাসদ্ধা,»* জহদু মুনির কন্যাত্ব স্বীকার কাঁরয়া পাঁতিত- 
পাবনশ মা গঞ্গা জাহবী নাম ধারণ কারয়াছেন। নন্দগোপের গৃহে মা মহামায়া 
যশোদানান্দনী-রূপে দেখা দিয়া কংসকে ছলনা কাঁরয়া কৃষের প্রাণ রক্ষা 
করিয়াছেন। দেবী বিন্ধ্যালের অরণ্যবাসিগণ-কর্তৃক প্রথমে কুমারী রূপে 
পৃজিতা হইয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী দেখা যায়। দু শতাব্দী পূর্বে দেবী 
সাধক রামপ্রসাদের কন্যার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন এরূপ একটি কিংবদন্তা 


__» আসলে সম্ভবতঃ কাত্য জাতির দেবী বালিয়া দেবী কাত্যায়নী, যেমন কুঁশিক জাতির 
দেবী হইলেন কৌঁশিকণী। 


৪২ ভারুতের শুন্ত-মাধনা ও পান্ত সাহত্য 


মাতৃপৃজারা বাঙালীর হৃদয় অধিকার কাঁরয়া রাহয়াছে। আমরা আমাদের পূর্ব 
আলোচনায় দেখিয়া আ'সয়াছি, বৌদক দেবী আঁদতিকে অনেক স্থলে দক্ষ-তনয়া- 
রূপে দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ এই বোদক বর্ণনার পরিণাঁতিতেই দেবীকে দক্ষ- 
তনয়া সতার্‌পে দেখিতে পাই। দক্ষ-তনয়া সতাঁই আবার হিমালয়-দুহিতা 
উমার্‌পে জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন। ভারতবর্ষের দাক্ষিশাত্যের অন্তরাপ কুমারিকা 
নিত্য-স্নানপৃতা চিরকুমারী-ব্তধাঁরণী হইয়া দেবী হইয়া উঠিয়াছেন। কন্যা- 
কুমারী দেবী দুর্গারই একটি নাম। এই কন্যাকুমারকার দেবীত্বের ধারণা একটি 
আত প্রাচীন ধারণা । খীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অজ্ঞাতনামা কোন কাঁবকর্তৃক 
রচিত 472727155০1 //2 £791/27627 ৩6৫ গ্রল্থখানিতে আমরা ভারতবর্ষের 
দাঁক্ষণপ্রান্তস্থিত স্থানাটির 'কোমার' (0০20818) নামে উল্লেখ দোখতে পাই। এই 
“কোমার'-এর দেবী হইলেন একাঁট কুমারী দেবী-যিনি উপকূলবতাঁ সমুদ্রে 
নিত্য স্নান করেন। এই কনঘ্কুমারিকার প্রাসাদ্ধি হইতেই পরধতর্ঁণ কালে 
ভারতবর্ষকেই অনেক সময় 'কুমারী দ্বীপ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । দুর্গাদেবীও 
বহু সময়ে শুধু “কুমার” নামেই খ্যাতা ৷ তান্ত্িক মতে 'কুমারণ” দেবীরই প্রতীক, 
এইজন্য তান্রিক পৃজায় কুমারী-পৃজার এত প্রাধান্য। দেবীপাঁঠ কামরূপের 
কামাখ্যা মান্দরে এখনও কুমারী-প্জার অত্যন্ত প্রাসাম্ধ। অন্যান্য দেবীতীর্ঘেও 
এই প্রথার প্রচলন আছে। শুধু তাল্তিক মতে নহে, 'কুমারীর দেবীত্বে এই 
ধিশবাস এবং প্রবণতা আমাদের সমাজ-নংস্কাতিতে এতই প্রবল হইয়া দেখা 
[দিয়াছিল যে, আমরা অস্টম বষাঁয়া কন্যাকে সমাজ-জাবনেই 'গৌরা' বাঁলয়া 
জানিতাম-__এই বিশ্বাস হইতেই আমাদের 'গোরীদানে'র সামাজিক প্রথা গাঁড়য়া 
উঠিয়াছিল। 

বৈদিকযূগের শেষভাগে আমরা ভদ্রকালী, ভবানী, দুর্গ প্রভাতি দেবীর নাম 
পাই; ইহারা এই যুগের অগপ্রধানা দেবী ছিলেন বাঁলয়া মনে হয়। পার্বতী 
উমার ধারার প্রাধান্য-লাভের সঙ্গে সঙ্গে আম্বকা, ভবানী, ভদ্রকালণ প্রভাতি 
সব দেবী এক মহাদেবী পার্বতীর ভিতরে ?বলীন হইয়া গিয়াছেন। উমাই 
গৌরবর্ণা বলিয়া গোরীরূপেও আভাহতা । পরবতর্ণ কালে এই গৌরী নামেরই 
সমাঁধক প্রাসাদ্ধ দেখিতে পাই । কাঁলদাসের 'কুমারসম্ভবে' উমার গৌরী নাম 
ব্যবহৃত হইয়াছে। 


(গ) দক্ষ-তনয়া সতশ 


এইখানে একটা প্রশন উঠিতে পারে । আমরা পার্বতশ উমার ধারাকে দেবী- 
পুজার ইতিহাসে প্রাচীন ধারা বলিয়া গ্রহণ করিতোছ; কিন্তু দক্ষ-কন্যা সতশ 


দেবুক্স বাচন ইীতহাস ৪৩ 


ত উমারও পূর্ববর্তিনী। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের মধ্যেই দেখিতে 
পাই-_ 

অথাবমানেন পিতুঃ প্রযক্তা 

দক্ষস্য কন্যা ভবপূর্ব পত্রী । 

সতাঁ সতাঁ যোগাবসূম্টদেহা 

তাং জল্মনে শৈলবধূং প্রপেদে॥ 
ইহা হইতে স্পম্ট বুঝিতে পার দক্ষ-যজ্ঞ এবং সেই যজ্ঞে সতশর যোগদ্বারা 
দেহত্যাগ এবং সেই দক্ষ-কন্যা সতীরই পুনরায় মেনকাগরভে 'হমালয়-দুহিতা 
উমারুূপে জন্মগ্রহণের উপাখ্যান কালিদাসের সময়ে প্রাঁসদ্ধ ছিল। কিন্তু এই 
দক্ষ-যজ্জে সতীর দেহত্যাগের উপাখ্যান মৃখ্যতঃ পুরাণমূলক বাঁলয়া মনে হয়; 
কারণ কোনও বৈদিক বা বেদমূলক সাহিত্যে ত নয়ই, রামায়ণ-মহাভারতেও এই 
জাতীয় কোনও উপাখ্যানের আভাস নাই। যজ্ঞক্লভাক বোদক রুদ্র এবং যজ্ঞ- 
ফলাধিকারে বাণণিত- অর্থাৎ ব্রাহ্ষণ্যধর্মে অস্বীকৃত ,ভূঙ-প্রেত-সহচর 'শবের 
[মিলন ঘটাইতে গিয়া দক্ষষজ্জ উপাখ্যানের উৎপাত্ত। বোদক সাহিত্যে এবং 
পুরাণাঁদতে দক্ষ নামাট আমরা বহূভাবে পাইয়া থাঁকি। এই দক্ষের ষজ্ঞকর্তা- 
রূপে বহন্ধা প্রাসাম্ধ দেখিতে পাই । এই প্রাসদ্ধি যে শুধু পুরাণেই দেখি তাহা 
নহে, বোদক সাহিত্যেও। সাংখ্যায়ন-ব্রাহ্গণে (818) দোঁখতে পাই, 'দক্ষো হ বৈ 
পার্বাতরেতেন যজ্ঞেনেন্টৰা সর্বান্‌ ক্মমানাপতঃ'। এখানে দক্ষকেই পর্বতপন্তর 
এই অর্থে পার্বাত' বাঁলয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । 

বৈদিক সাহত্যে দক্ষের উল্লেখের ভিতরে দুইটি লক্ষণীয় তথ্যের কথা 
বাঁলিতোছ। তথ্যাট হইল এই যে, বোৌদিক দেবমাতা আদাতি-দেবীকে আমরা বেদে 
দক্ষ-কন্যা-র্পে পাইয়া থাঁক। আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি, এই আঁদাত 
দেবীই পাঁথবী দেবী হইয়া আমাদের পরবতর্গ কালের 'মহাদেবী'র মধ্যে 
[মিশিয়া গিয়াছেন। দ্বিতাঁয় তথ্য হইল এই যে, দক্ষকে আমরা বৈদিক সাঁহত্যে 
যজ্ঞকর্তার্পেও পাই; ার্বতী-দক্ষ'-যজ্ধের বেদীর নাম 'দক্ষ-তনয়া'; আবার 
এই “দক্ষ-তনয়া' বেদীর উপরে প্রজবালিত অগ্নির এক নাম মহাদেব" । এইখান 
হইতেই হয়ত সূত্র ধাঁরয়া দক্ষষজ্ঞের কাহিনী গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 'দক্ষ-তনয়া' 
সতশ নাম কখন গ্রহণ করিলেন তাহা বলা শস্ত। মহাভারতের একাধিক স্থলে 
আমরা দক্ষ-যজ্জের উল্লেখ পাই; কিন্তু এ-সকল স্থলে সতী-কাহনীর কোনও 
আভাস মান্ন নাই দ্রোণপর্বে ও সৌপ্তিক পর্বে যে বর্ণনা পাই তাহাতে দেখি, 
শিব দক্ষপ্রজাপাতি-অনৃষ্ঠিত বজ্ঞ নাশ করেন। আনুশাসনিক পর্বে বে শিব- 
» এই তথ্যটি অধ্যাপক শ্রীনগণামোহন ভটাচার্য মহাশয়ের নিকটে পাইয়াছি। 
২ এই গ্রন্ধের ১৮-১৯ পৃণ্ঠা দৃষ্টব্য। 


88 . ভার্তের শৃত্ত-সাধনা ও গান্ত সাহিত্য 
কর্তৃক ষক্জ-নাশের কথা দেখিতে পাই সে বজ্ঞের ব্যবস্থাপক দক্ষ নহেন, দেবগণ। 
যন্কের শিব-ভয়ে ভাত হইয়া বরাহরুপ ধারণ, করিয়া পলায়নের কথা এবং 
ধনুর্বাণ-হস্তে শিবের যজ্ঞ-বরাহের পশ্চাদ্ধাবনের কথাও আমরা মহা- 
ভারতেই দোখতে পাই। কন্তু মহাভারতের শিবকর্তৃক যজ্্-নাশের কোনও 
কাঁহনীতেই এমন কিছু দেখিতে পাই না যাহা হইতে এই সতী-কাহিনী 
গাঁড়য়া উঠিতে পারে। এ-কাহিনী পুরাণগুলিতে গাঁড়য়া উঠিয়াছিল বলিয়া 
মনে হয়। 

পুরাণে আমরা বহু দক্ষ-কন্যা পাই; দক্ষ-কন্যার সংখ্যাও 'বাভন্ন পদরাণে 
বভিন্ন রূপে পাই; কোথাও চতুর্বিংশতি, কোথাও ষোড়শ- কোথাও পণ্টাশং। 
বাভন্ন মতে দক্ষ-কন্যাগণের যে তাঁলকা পাই তাহার মধ্যে সতাঁ নামটি 
পাইতেছি। কিন্তু বফু-পুরাণ” 'পদ্ম-পুরাণ”, 'গরুড়-পুরাণাপদর মতে দেখিতে 
পাই দক্ষের চতুর্বিংশতি কন্যার,মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষী, ধৃতি, তুঁ্ট প্রভৃতি ্রয়োদশ 
কন্যাকে ধর্ম পত্রীরুূণে গ্রহণ করিলেন; বাকি খ্যাতি, সতী, সম্ভুতি, স্মৃতি, 
প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসংযা, উর্জা, স্বাহা ও স্বধা এই একাদশ কন্যাকে ভূগ 
ভব, মরীচি, আঁষ্গরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্লতু, অনি, বাঁসষ্ঠ বাহ ও পপতৃগণ বিবাহ 
করেন। এই-সকল তালিকার মধ্যে যে সতাঁর উল্লেখ তিনি কোনও প্রাসম্ধা দেবী 
বাঁলয়া মনে হয় না; সতা-স্বামী 'ভব'ও এখানে খষিগণের মধ্যে একজন । মনে 
হয় বৈদিকরূপকাশ্রয়ে এই 'দক্ষ-তনয়া'র, একটি অত্যন্ত ক্ষাণধারা দক্ষ-যজ্জকে 
অবলম্বন কারিয়া প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । ভারতা য় ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিবর্তনে 
বোদক-অবোদিক ধর্ম-বিশ্বাসের এবং ধর্ম-সম্প্রদায়ের সংস্পর্শ, সংঘাত- ও 
সমন্বয়-জাত ক্রমপ্রসারের ইতিহাসে দক্ষষজ্ঞের মূল্য খুব বেশি; এঁতিহাঁসক- 
ইঞ্গিতবহনকারী সেই বহুমূল্য পৌরাণিক উপাখ্যানই শিব-পত্নী সতনীকে 
মহাদেবীরূপে আমাদের সামনে উপাস্থত করিল। 

কিন্তু ভারতীয় দেবদেবীপৃজার ইতিহাসে দোখতে পাই, সতর্‌পে 
দেবার পূজার প্রচলন কোনও ষুগেই প্রাসদ্ধ নহে: তিনি বাশস্ট কোনও 
সাধক-সম্প্রদায়ের আরাধ্যাও নহেন; তিনি পূজা ও আরাধনা গ্রহণ কারতেছেন 
বহ; দেবীর সঙ্গে নিজেকে নানাভান্ব যুক্ত করিয়া, প্রথমে কালা, তারা, 
ষোড়শী, ভুবনেশবরা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যার সহিত যস্ত হইয়া; দ্বিতীয়তঃ 
প্রাসন্ধ একাল্ন পাঠের দেবীগণের মাধ্যমে, আর তৃতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ পার্বতী 
উমার প্রধান ধারার সাঁহত 'মাশ্রত হইয়া। সতাীর দেহত্যাগের পরে পার্বতী- 
রূপে তাহার পূনজর্মম এক 'শিবকে অবলম্বন করিয়া দক্ষ-তনয়ার ধারা এবং 
পার্বতী উমার ধারাকে মিলিত করিয়া দবারই পৌরাণিক প্রয়াস বলিয়া মনে 
হয়। দেবীরূপে মন্দিরে মন্দিরে প্রাতিষ্ঠালাভ কাঁরয়া সতী" ব্যাপকভাবে পূজার 
অধিকারাণণী হইয়া উঠেন নাই বটে, কিন্তু পাঁতিনিন্দায় সতশর দেহত্যাগের 


দেবার বিচির ইতিহাস ৪৫ 


কাহনা ভারতায় সাহিত্যের-বশেষ করিয়া বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগে 
প্রচুর কাব্য-প্রেরণা দান করিয়াছু। 

একটি 'জানস লক্ষ্য করিতে হইবে । দক্ষষজ্ঞ-সম্বন্ধে পুরাণগুলির বর্ণনার 
মধ্যে একর্‌পতা নাই। তাহাতে মনে হয় পুরাণকারগণ দক্ষযন্জ্র-সম্বন্ধে প্রাচীন 
কোনও সংস্পম্ট উপাখ্যান পান নাই; কতকাল অস্পন্ট প্রবাদ-কিংবদন্তীকে 
অবলম্বন করিয়া 'বাভন্ন পুরাণ 'বাভন্নভাবে এই কাহনীকে গাঁড়য়া লইয়াছে। 
সতাীর যে দশমহাঁবিদ্যা রূপ ধারণ, সতীর মৃতদেহ 'বিষণুকর্তৃক কার্তত হইয়া 
ছড়াইয়া পাঁড়য়া একান্ন পাঠের উৎপান্ত প্রভাত কাঁহনী প্রাসদ্ধ অন্টাদশ 
পুরাণের মধ্যে কোনও পুরাণেই নাই। মহাবিদ্যাগণের সংখ্যা এবং রূপবর্ণনা 
বিষয়েও পুরাণ-তল্্গ্মলির মধ্যে একমত্য নাই। বরাহ-পুরাণে দক্ষযজ্ঞের যে 
বিবরণ পাই তাহাতে দেখি দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রণীতর জন্য যজ্ঞ করেন; 
সমস্ত দেবতাগণ সেই যজ্ঞের যক্ঞরভাগ গ্রহণের জন্ক উপস্থিত ছিলেন। শিব তখন 
জলমগ্ন হইয়া তপস্যায় নিরত ছিলেন। শিব দক্ষযজ্ঞেব্ সংবাদ জানিয়া অত্যন্ত 
ক্লুদ্ধ হইলেন; ব্লুদ্ধ শিবের ভৈব্ুব নাদ হইতে বেতাল ও প্রেতসমূহের সৃষ্ট 
হইল । শিব সেই সৈন্যগণ লইয়া যজ্জভাগ গ্রহণের জন্য গমন কাঁরলেন এবং 
দেবগণকে পরাস্ত করিয়া ষজ্ঞভাগ আদায় কারলেন। প্রজাপাঁতির আদেশে দক্ষ 
প্রজাপাঁত ব্রহ্মার দেহসম্ভবা গৌরীকে দান কাঁরয়া বকে. তুষ্ট করিলেন। 

ব্ুহ্গান্ড-পুরাণে আবার দোঁখিঃ দক্লের অন্টকন্যার মধ্যে প্রধানা হইলেন 
সতন। একসময়ে দক্ষ কন্যাগণকে তাহাদের স্ব স্ব গৃহ হইতে নিজের গৃহে 
আনয়ন করেন এবং প্রচুর আদর-আপ্যায়ন করেন এবং কিছাীদনের জন্য নিজের 
গৃহেই রাখেন। সতী লক্ষ্য করলেন, জোভ্ঠকন্যা-রূপে পিতার নিকট যেরুপ 
সমাদর তাহার প্রাপ্য তাহা 'তিনি পাইতোঁছলেন না; কারণ-স্বরূপে জানিতে 
পারিলেন, তাঁহার স্বামী মহাদেব জামাত। হইয়াও *বশুর দক্ষকে প্রণাম করেন 
নাই, তাই অনাদর। শ্পিতার নিকট পাঁতানন্দা শুনিয়া সতাঁ দেহত্যাগ করেন। 
সতার মৃত্যুর সংবাদ জানতে পাঁরয়া মহাদেব দক্ষকে আঁভশাপ দিলেন, সেই 
শাপে চাক্ষুষ-মন্বন্তরে দক্ষ প্রচেতাঃ-পূত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। 

এই কাহিনীর মধ্যে শুধু দশমহাবিদ্যা, একান্ন পনঠাঁদর কথাই যে পাইতেছি 
না তাহা নহে দক্ষের যজ্ঞ এবং সেই যজ্জভঞ্গেরও কোনও কাহিনী ইহার সহিত 
মাশ্রত নাই। ব্রহ্ষ-পুরাণে'র মধ্যে দক্ষযজ্ঞের কাঁহনী এবং সেই যজ্ঞে শিব- 
ধনন্দার জন্য দেবীর যোগানলে দক্ষজাত দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভব-গৃহিণী 
হইবার জন্য নূতন দেহলাভের (হমালয়-দ্হতা উমারুপে) কথা দেখিতে 
পাই।* কিন্তু এখানেও সতীর দশমহাবিদ্যা রূপধারণের কাহিনী বা বিফচক্রে 


৩২১ অধ্যায়। ৪৩১ অধ্যায়। ৫ আনন্দাশ্রম সং ৩৪ ও ১০৯ অধ্যায়। 


৪৬. ভার্তের শ্বন্ত-সাধনা ও "শান্ত সাহিত্য 


খণ্ডিত হইয়া একাল্ন অংশে দেবী-অজ্গের পতন ও তাহা লইয়া একান্ন পাঠের 
উৎপত্তি প্রভাতি কিছুই দেখিতে পাই না। সতাীকে অবলম্বন কাঁরয়া যে দশ- 
মহাবিদ্যার কাহিনী এবং সতী-অঙ্গে একান্ন পাঠের উৎপান্ত, এই-সকলই 
অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের সান্ট বলিয়া মনে হয়। প্রচলিত 'কালী তারা 
মহাবিদ্যা ষোড়শী ভূবনেশ্বরণ' প্রভাতি বলিয়া যে শ্লোকটি পাওয়া যায় তাহা 
'চামুণ্ডা-তল্ত্ের। সতীর দশমহাবিদ্যা-রূপে বকে ভয় দেখাইবার কাহিনীর, 
বস্তৃত বিবরণ 'মহাভাগবতপুরাণ'-নামক উপপুরাণে পাওয়া যায়। 'কুব্জিকা- 
তল্লেও সাধারণভাবে দশমহাবিদ্যার বর্ণনা আছে, বিশদ বর্ণনা আছে প্রচলিত 
নারদপণ্রান্রে'। 'তোড়ল-তন্মে' দশমহাবিদ্যার দশ ভৈরবের বর্ণনা আছে।* 
'মহানির্বাণ-তন্রে' আদ্বিতীয়ার্পে দেবার মাতুমা-খ্যাপনপ্রসঙ্গে দশমহাবদ্যার 
উল্লেখ দোঁখ।' “বৃহদ্ধর্ম-পূরাণে'ও শিবকে বিমূড কারবার মানসে দেবীর 
দশ দিকে দশমূর্তি ধারণের কথা দেখিতে পাই ।* 'বৃহন্ধর্মপুরাণে' বিফুকর্তৃক 
খণ্ডিত দেবী-অঙ্গ পতনের দ্বারা পাঁঠ-সমূহের উৎপাত্তর কথাও দেখি । তন্ত- 
চূড়ামাণতে ও 'কালী-পুরাণে' এই পাঁঠসমূহের বিস্তৃত বিবরণ আছে। 


(ঘ) দুর্গা 


পার্বতী উমা দেবী পরবতাঁ কালে দ:গগা নামে সংপ্রাসিদ্ধা। এই দুর্গা দেবার 
প্রথম উল্লেখ পাই তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাঁজ্িকা উপনিষদে; সেখানে 
যে দর্গা-গায়ন্রী আছে তাহা এই, 'কাত্যায়নায় বিল্মহে, কন্যাকুমারীং ধীমাহ, 
তন্ষে দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ। “দুর্গ এখানে 'দৃর্গারই সমার্থক বলিয়া গৃহীত। 
তোত্তরীয় আরণ্যকেরই নারায়ণ-উপনিষদে পাই-_ 
তামাগ্নবর্ণাং তপসা জবলন্তীং 
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জ্ষ্টাম্‌। 
দুগ্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে 
সুতরসি তরসে নমঃ ॥ 
সাধারণতঃ দুর্গাতনাশিনী বাঁলয়াই দেবীকে আমরা “দুর্গা বলিয়া জানি। 
পরবতাঁ কালে অবশ্য দূর্গ কথার অনেক অর্থ দোখতে পাই, এবং সেই-সকল 
অর্থের সাহায্যেই পূরাণাঁদতে 'দৃর্গা'র ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। শব্দকজ্পন্দুমে 
দুর্গা শব্দের যে অর্থ ধৃত হইয়াছে তাহা এই 
দুর্গে দৈত্যে মহাবিঘ্যে ভববন্ধে কুকর্মীণ। 
শোকে দুঃখে চ নরকে ষমদণ্ডে চ জল্মনি॥ 


ও দ্রস্টব্য বিশ্বকোষ, দশ-মহাবিদ্যা। ৭বঙ্গবাসী সং, ৪1 ১৩-১৪। *বঙ্গাবাসী সং, 
মধ্যখণ্ড, ৬ত্ঠ অধ্যায়। 


দেবীর/বাচন্ হীতিহাস ৪৭ 


মহাভয়েহাতিরোগে "্চাপ্যাশব্দো হন্তবাচকঃ। 

এতান্‌ হন্ত্যে যা. দেবী সা দুর্গা পরিকীর্তিতা॥ 
দুর্গ শব্দের বাচ্য দুর্গনামক দৈতা, মহাবিঘন, ভববন্ধ, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, 
নরক, যমদণ্ড, জল্ম, মহাভয় এবং অতিরোগ; আ-শব্দ হইল হন্তবাচক। এই- 
সকলকে হনন করেন যে দেবী 'তানই দুর্গা 'নামে পরিকীর্তিতা। এই 
জাতীয় ব্যাখ্যাকে ঠিক মনগড়া বালব না; দুর্গাকে যেসকল আপদাঁবপদে 
জনসাধারণ সাধারণতঃ স্মরণ করিয়া থাকে তাহার মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া 
কয়েকাটর মান্র উল্লেখ করিয়া এখানে দুর্গার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এইর্‌প 
ব্যাখ্যা শব্দকজ্পদ্ুমেই আরও কয়েকাঁট উদ্ধৃত হইয়াছে।৯ এই জাতিয় ব্যাখ্যার 
সাহায্যে কতকগুলি প্রচলিত বিশ্বাসের কথাই জানা যাস্ব ইহার ভিতর দিয়া 
এীতহাসক তথ্য বেশি কিছ পাইবার সম্ভাবনা নাই। 

মাক্ন্ডেয় চণ্ডীতে দেখিতে পাই একবার এবলা হইয়াছে, দুর্গাঁস দৃর্গ- 

ভবসাগর-নৌ-রসঙ্গা (৪1১১), অর্থাৎ অসঙ্গা তুমি দূর্গন্$ ভবসাগরে নৌকা- 
স্বরূপ বাঁলয়া দৃর্গা। অন্যন্ূও বৃলা হইয়াছে, দুর্গায়ৈ দ-গ্গপারায়ৈ (৫ | ১২); 
এখানেও দুর্গম ভবসাগর পার কারবার জন্যই দুর্গা । কিন্তু অন্যত্র আবার 
দেখি 

তন্ৈব চ বাঁধষ্যাম দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্‌। 

দুর্গাদেবীতি 'বিখ্যাতং তুন্মে নাম ভাবষ্যাতি॥ (১১। ৪৯-৫০) 
অর্থাৎ দুর্গম নামক মহাসুরকে বধ করিবেন বলিয়া দেবী দুর্গা দেবী নামে 
খ্যাত হইবেন। 

দুর্গা শব্দের ব্যুৎপান্ত এবং .সেই প্রসঙ্গে দুর্গা দেবীর ইতিহাস সম্বন্ধে 

কোনও কোনও পণ্ডিত একাঁট মত প্রকাশ কাঁরয়াছেন, সেই মতাঁটকে প্রাণধান- 
যোগ্য বালয়া মনে করি। তাঁহারা মনে করেন, দর্গরক্ষাকারণী দুর্গের 
আঁধিজ্ঠাত্রী দেবীই হইলেন দুর্গা । শুধু ব্যুৎপাত্তর দিক হইতে এই ব্যাখ্যাটি 
সন্তোষজনক বালয়াই এই ব্যাখ্যাটি প্রণিধানযোগ্য বাঁলতোছ না; এই ব্যাখ্যার 
প্রাতধ্বনি পরবতরণ কালের পুরাণাঁদতে কোথাও কোথাও পাওয়া যাইতেছে 


দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পাঁরকশীততিঃ। 
উকারো 'বিঘ্যনাশস্য বাচকো বেদ-সম্মতঃ ॥ 
রেফো রোগঘমবচনো গশ্চ পাপঘনবাচকঃ। 
ভয়শব্রুঘ[বচনশ্চাকারঃ পারিকপীর্তিতঃ ॥ 


দুগ্গেত দৈত্যবচনো : হপ্যাকারো নাশবাচকঃ। 

দুর্গং নাশয়াত যা নিত্যং সা দর্গা বা প্রকীর্তিতা। 
িপাত্তবাচকো দুর্গশ্চাকারো নাশবাচকঃ। 

তং ননাশ পুরা তেন বধৈঙর্গণ প্রকশীর্ততা॥ 


৪৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও. শান্ত সাহত্য 


বলিয়াও ইহাকে প্রণিধানযোগ্য মনে করি । দেবাঁ-পূুরাণে দুগর্ার স্তবে দেখিতে 
পাই__ ৃ 
দ্বং'হ দুর্গে মহাবীর্ষে দুর্গে দুর্গপরাক্রমে | 
সকলে নিম্কলশ্চৈব কলাতাঁত নমোহস্তুতে ॥ 
যোগাধিপো যোগগম্যো যোগাত্বা যোগসম্ভবঃ। 
রমসে দোৌব দুগ্গেষ দুগ্গে*বার নমোহস্তুতে ॥ 
-৮৩।৬২-৬৩ (বঙ্গবাসী সং) 
দেবী-ভাগবতেও দেখি__ 
নগরে হত্র ত্বয়া মাতঃ স্থাতব্যং মম সর্বদা । 
দুর্গা দেবীতি নাম্না বৈ ত্বং শীল্তারহ সংস্থিতা॥ 
রক্ষা ত্বয়া চ কতরব্যা সর্বদা নগরস্য হ। 
িরিসারি কিক সা ॥ 
_-৩।২৪।&-৬ (বঙ্গবাসী সং) 
দা রা বা 
এবং স্তৃতা মহাদেবী দুর্গা দুর্গপরাক্রমা। 
সান্নধ্যং কম্পয়ামাস অনিরহদ্ধস্য বন্ধনে ।--১২০।৩৫ 
এখানে এই 'দুর্গপরাক্রমা” কথাটির তাৎপর্য কি? এখানেও আমরা দেবীকে 
'দুগ্গেওর সহত যুক্ত কারতে প্রলুব্ধ হইতেছি। 
দুর্গা ক প্রা্থামক রুপে নগরপাঁলকা দর্গরক্ষিণী দেবী ছিলেন ? 
দুর্গাঁধজ্ঠান্রী দেবী রূপেই কি তান সর্বশীল্তময়ী দেবীরূপে পৃজতা 
হইলেন 2 শান্তময়ীর মহাদেবীত্ব লাভ অতি সহজেই সম্ভব হইয়াছিল! 
মহাদেবীর্পে পূজালাভের বেলায় পার্বতী উমা খানিকটা পিছাইয়া 
পাঁড়লেন, সেক্ষেত্রে মায়ের দুর্গার্পই প্রাধান্য লাভ কাঁরয়াছে। ভারতবর্ষের 
একাঁট ধর্মসম্প্রদাযরূপে দেবীপূজা বা মাতৃপৃূজা কখন হইতে প্রচালত 
হইয়াছিল তাহা বলা শন্ত। পরবতাঁ কালের প্রবাদ-কিংবদল্তী-রূপে একথা 
প্রচারিত হইয়াছে বটে যে, শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে শরৎকালে-.দেবীর 
বোধন করিয়া পৃজা কাঁরয়াছলেন; কিন্তু বাল্মীক-রামায়ণে একথার আভাস- 
মান্রও নাই। শিব-পার্বতী সম্বন্ধে অনেক কথাই পরবতারঁ রামায়ণগীলিতে, এবং 
ততোধিক অর্বাচীন কালের রাম-কাহিননগুলিতে, রাম-রাবণের নামে চালাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে । রামায়ণে উমার উল্লেখ আছে, একথা আমরা পূবেহি উল্লেখ 
করিয়াছ; তাহা ব্যতীত রামায়ণে বিষূর সঙ্গে শ্রী বা লক্ষমীর উল্লেখও কয়েক 
স্থানে পাওয়া ষায়। ইহা ব্যতীত কোনও দেবী বা দেবীঁপুজার উল্লেখ বাজ্জঅশীকর 
রামায়ণে নাই। প্রচলিত মহাভারতে অবশ্য আমরা একাধিক স্থলে দেবীস্তব 
দোঁখতে পাই। মহাভারতে, এই জাতীয় দেবীগণের উল্লেখ ও স্তবস্তাঁতর মধ্যে 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ৪৯ 


সর্বাপেক্ষা প্রাসম্ধ হইল দ্‌ইটিদ্দুগ্স্তব একাঁটি ঠবরাটপবে ফ্যধিষ্ঠির-করৃকি 
দুগগাস্তব, অপরটি হইল ভাঁম্মপবেশ্ধুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীকৃফের উপদেশে অজ্নন- 
কর্তৃক দুর্গাস্তব। যুধিষ্ঠিরের স্তবের মধ্যে দেখিতে পাই, দুর্গা বশোদাগর্ভ- 
সম্ভূতা এবং নন্দগোপকুলে জাতা; কংস-কর্তৃক শিলাতলে ?নক্ষিপ্তা হইয়া তান 
আকাশদেশে অন্তাহ্হতা হইয়াছিলেন। 'তনি 'দিব্যমাল্যবিভূষিতা, 'দিব্যাম্বরধরা 
ও খড়াখেটকধারিণী। তিনি বালাকববর্ণা, পূর্ণচন্দ্রীনভাননা, চতুভূর্জা ও 
চতুর্বন্তা। দেবী আবার কখনও ক্ৃফবর্ণা এবং অস্টভুজা-রূপেও পৃজিতা। 
তিনি 'দব্যকুণ্ডলধারিণী, কেশবন্ধে 'দব্যমুকুটধারণী। তিনি মহিষমার্দনী ও 
বন্ধ্যবাঁসনী। অজর্ন-কর্তৃক দেবীর স্তবে দেখিতে পাই, দেবী ভগবত যোগি- 
গণের পরমাঁসাদ্ধদানী, ব্রহ্মস্বরূপিণী, সৃ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণণ, জরামৃত্যু- 
মোহনী, কান্তিমতী, পরমা সম্পত, শ্রী, হাঁ ও জননী। 

দেবীপুজার ইতিহাসে মহাভারতের এই দুইটি দহর্গাস্তরের উপর এতা দন 
আমরা যথেম্ট গুরুত্ব আরোপ করিতাম। কিন্তু মহাভারত-সম্বন্ধে নূতন 
যে-সকল অধ্যয়ন ও গবেষণা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় ষে এই স্তবগুলি খাঁটি 
নয়-_ প্রাক্ষপ্ত। পুণা হইতে মহাভারতের যে প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা হইতে এই-সকল স্তবস্তুতির অংশ পরবতাঁ কালের যোজনা বলিয়া 
বাদ দেওয়া হইয়াছে । মহাভারতে পার্বতী উমাকেও স্বতন্লা স্বপ্রধানা দেবী 
রূপে পাই না, শিবপত্লী-রূপেই সেখানে, তাঁহার পাঁরচয়। মহাভারতের 
পারাশম্টর্পে পারগাঁণত "খল হারবংশে" যে দেবী দৃর্গার উল্লেখ পাওয়া যায় 
1তাঁন তখনও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে দ়প্রাতিষ্ঞা লাভ কাঁরতে পাঁরয়াছলেন বাঁলয়া 
মনে হয় না; তখন পর্যন্ত মদ্যমাংসবালাপ্রয়া দেবী শবর, প্নালন্দ এবং বর্বরগণ- 
কর্তকই পৃঁজতা। পার্বতী উমার সহিত আভিল্নতা লাভ করিয়াই ব্রাহ্মণ্যধর্মে 
তাঁহার দ্‌তপ্রাতম্ঠা লাভ বাঁলয়া মনে হয়। পৌরাণিক যুগেই এই মিলন সম্ঘাটত 
হইয়াছে। 

একটি তথ্য এইখানেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে । দুর্গা দুর্গাত- 
নাশিনীই হোন, দুর্গাসর-নাশিনীই হোন বা দর্গরক্ষিণীই হোন, তিনি শস্ম- 
ধারিণী এবং আরমার্দন৭; 'কিল্তু পার্বতী উমার কোনও প্রাচীন উল্লেখের মধ্যেই 
আমরা এই শস্ত্রধারণী আরমার্দনী রূপের উল্লেখ পাই না। উমাকে প্রথমে 
পাইলাম কন্যারূপে_ বহুশোভমানা হৈমবতাী-র্পে: তাহার পরে পাইলাম 
1শবাপ্রয়া-রূপে তাহার পরে পাই গণেশ-জননী ও কুমার-জননী-রৃূপে । তাহার 
পরে যখন লক্ষম-সরস্বতণও তাঁহাদের স্বাতল্ল্য বজর্ন করিয়া মায়ের কন্যাত্ব 
স্বীকার কারলেন তখন মায়ের সোনার সংসারকে পূর্ণরূপে দেখিতে পাইলাম । 
হাজার হাজার বৎসর ধারয়া এই পার্বতশ উমার প্রেমময়ী পত্নীত্ব এবং অনন্ত- 


৪ 


৫০ ভারতের শান্ত-সাধনা শান্ত সাহিত্য 


€ 


স্নেহময়ী মাতৃত্বের রূপই প্রাধান্য লাভ করিয়া* আঁসয়াছে; শিবের সাহত প্রণয়- 
কলহ' বা গৃহ-কলহ ব্যতীত মায়ের ভ্রকুঁটকুটিল মুখ কখনও বড় একটা দেখা 
যায় নাই- অস্ম্-শস্ ধারণ ত দূরের কথা। কিন্তু মহাদেবী যখনই ভয়ঙ্করী-_ 
রণোন্মাদনী-_ অসুত্রনাঁশনী_তখনই তিনি দুর্গা, চণ্ডী, কালী। মায়ের এই 
অসূরনাশিনী মূর্তির সাঁহত সর্বাপেক্ষা আঁধক যাস্ত হইল মায়ের চণ্ডী-র্‌প। 
আমার দূ়াব*বাস, দেবীর এই অসুরনাশনী চণ্ডী বা চাণ্ডিকার ধারা মায়ের 
পার্বতী উমার ধারা হইতে একটি পৃথক্‌ ধারা । পরবতাঁঁ কালে দুই ধারা 
নির্বিশেষে মাশয়া এক হইয়া 1গয়াছে। 


(৬) চণ্ডশ-দেৰী বা চণ্ডিকা 


চণ্ডী বা চণ্ডিকা দেবার প্রাতিষ্ঠা মার্কেণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বন কারয়া । মার্কন্ডেয় 
পূরাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্য-নামক ত্রয়োদশটি অধ্যায়ই হইল প্রা সম্ধ“চণ্ডা,- 
গ্রন্থ। বর্তমানকালে এই গ্রন্থখানিকেই শান্ত-সম্প্রদায়ের শ্রেম্ঠ_অন্তত শান্ত- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। এই "ন্ডী'-শাস্্ 
অধ্যয়ন করিলে দোখতে পাই, এখানে এক পরমা দেবীর মাহমা বার্ণত হইয়াছে। 
এই দেবী আধিকাংশ স্থলে শুধু 'দেবী'রূপেই খ্যাত; কোথাও তিনি ভগবতা, 
পরমেশ্বরণী। তাঁহার মূখ্য পারিচয় চশ্ডিকা; তাঁহার প্রাসদ্ধ অন্যান্য নামগুলির 
মধ্যে আম্বিকা নামটি খুব বোশি ব্যবহৃত হইতে দোখি; দুর্গা নামও কয়েক স্থলে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । গৌরবর্ণা বলিয়া এক স্থলে তান 'গোৌরদেহা' বাঁলয়া 
আখ্যাতা; 'গোরী' সম্বোধনও কয়েক স্থলে পাওয়া যায়। তাহা ব্যতীত 'তিনি 
কাত্যায়নী, শিবদূতাঁ, শাকম্ভরণী, ভীমা, ভ্রামরী ইত্যাদি । এই-জাতীয় নামগৃলি 
তিনি কখন কেনগ্রহণ করিয়াছেন গ্রল্থমধ্যেই তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। তাহা 
হইতেই কোশিকী, কালশ বা চামুণ্ডা প্রসৃতা হইয়াছিলেন। 'কলন্তু সর্বাপেক্ষা 
কোতূহলজনক হইল যে তথ্যটি তাহা এই যে, এই দেবা কোথাওই হিমাচল- 
দৃহিতা উমা নহেন। সমস্ত “চণন্ডী'র মধ্যে দেবীর উমা নামটির উল্লেখ একবারের 
জন্যও নাই। পণ্চটম অধ্যায়ে দেবীকে তিনবার মান পার্বতশ বাঁলয়া ভীল্লাখত 
দেখিতে পাই, তাহাও পর্বত-কন্যা পার্বতীর্পে নহে- পর্বতবাসিনী পার্বতী- 
রূপে । এতিহাসিক দৃষ্টিতে ষে কথাটি তাই অত্যন্ত বড় করিয়া মনে হয় তাহা 
হইল এই যে, দেবীর্পে চন্ডীর ধারা ভারতবর্ষের প্রাচীন দেবী পার্বতশ উমার 
ধারা হইতে একটি স্বতন্ত্র ধারা । 

চণ্ডশ”-গ্রন্থ-মধ্যে তিনকালে তিনটি প্রধান ঘটনা অবলম্বন করিয়া দেবশর 
মহিমা প্রচারিত হইয়াছে_ প্রথমে দেবীর সহায়তায় বিফ কর্তৃক মধুকৈটভ 
অসুরদ্বয় বিনাশে; চ্বিতীঁয়ে স্বয়ং দেবী কর্তৃক মাহযাসুর নিধনে: তৃতীয়ে 


দেবার বিচিত্র হীতিহাস ৫১ 


দেবী কর্তৃক শহম্ভ-নিশহম্ভ অসুরদ্বয় বধে। এই শহম্ভ-নিশহম্ভ-বধ-উপলক্ষে 
অবশ্য দেবীকে চন্ড-মৃণ্ড এবং খ্ষস্তরীজ প্রীতি আরও অনেক অসুর বধ 
কাঁরতে' হইয়াছে। উাল্লাখত প্রথম দুই ঘটনার ক্ষেতে দেবীর হিমালয়-পর্বতের 
সাঁহত কোনও যোগ নাই; শুধু দ্বিতীয় ঘটনায় দোঁখতে পাই, দেবগণের তেজের 
ঘনীভূত রূপে দেবীর আঁবরভাবের পর সমস্ত দেবতাগণ দেবীকে নিজের 'নিজের 
অস্ঘ দান করিলেন, সেই প্রসঙ্গে দখি_ 
[হিমবান্‌ বাহনং সংহং রক্লানি বাবধান চ। 
দদাবশূন্যং সুরয়া পানপান্রং ধনাধপঃ॥ 

হিমবান্‌ দিলেন বাহন সিংহ এবং বিবিধ রত্ন-সকল, আর ধনাধিপ কুবের 
দেবীকে দিলেন সর্বদা সরাদ্বারা পরিপূর্ণ একি পানপান্র। তৃতীয় ঘটনা 
শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের প্রসঙ্গেই শুধু দোখিতে পাইলাম, শুম্ভ-নিশুম্ভ অসরদ্বয় 
কর্তৃক নির্যাতিত হইয়া ইন্দ্রাদ দেবগণ অসুর-[নধনের জন্য দেবীর শরণ গ্রহণ 
করাই একমান্র উপায় মনে করিয়া নগেশবর হিমবানে গমন করিলেন এবং দেবীকে 
স্তবের দ্বারা তুষ্ট কাঁরলেন। দেবী তখন জাহবীর "জলে স্নান করিতে 
বাইতেছিলেন; সেই অবস্থায়ই শীতাঁন দেবগণের সম্মুখে উপাঁস্থত হইলেন। 
শুম্ভের অনচর চণ্ড-মুন্ডও গিয়া শুম্ভের নিকট বালয়াছল, 'কাপ্যাস্তে স্ত্রী 
মহারাজ ভাসয়ন্তী হিমাচলম্‌ 1” শহম্ভ-নিশহষ্ভের সেনানায়ক ধূমলোচনও দেবাঁকে 
দেখিয়াছিল-_-তুহিনাচলসংস্থতাম্‌:। দেবীকে এখানে হিমালয়বাঁসিনী বািয়া 
বার্ণত হইতে দোৌখলাম, সমস্ত চণ্ডীর মধ্যে হিমালয়ের সাঁহত দেবীর এইট.কুই 
সম্বন্ধ । সূতরাং দেখিতে পাইতেছি সমগ্র চণ্ডীর মধ্যে দেবীর যে উমা 
পাঁরচয়েরই অভাব তাহা নহে, তাঁহার পার্বতী বা 'গারজা রূপটিও একান্ত 
গোণ। 

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আঁধক লক্ষণীয় তথ্য হইল এই, দেবী সমগ্র 'চণ্ডী'- 
গ্রন্থের মধ্যে কোথাও শিব-শান্ত নন; শিবের সাঁহত তাঁহার সম্পর্ক অত্ন্ত 
গোণ- প্রায় নাই বলিলেই চলে। কালিদাস পার্বতী-পরমেশ্বরের ভিতরকার 
সম্পর্ককে বাক্য ও অর্থের 'নিত্য-সম্পকেরি ন্যায় অবিনাভাবের সম্পর্ক- 
বাঁলয়াছেন : কিন্তু চণ্ডীতে বার্ণত দেবীর সাঁহত শিবের কোনও উল্লেখযোগ্য 
সম্পর্ক খজিয়া প্ৰইতোছি না। প্রথমে মধূকৈটভ-বধের সময় স্পম্টই দেখিতে 
পাইলাম, দেবী হইলেন জগৎপতির যোগনিদ্রা-তিনি হইলেন হরির মহামায়া__ 

তল্লান্র 'বিস্ময়ঃ কার্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ। 
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ ॥- চণ্ডী, ১। ৫৪ 

দেবী জগৎপাঁত বিফুর যোগনিদ্রা শব্দের অর্থ স্তৈমিত্য-রূপা নিত্যা সমবায়নী 
শান্ত। এই শান্ত যে পর্যন্ত স্তৈমিত্যর্পা হইয়া 'হরিনেত্রকৃতালয়া' (চ, ১। ৭০) 
হইয়া থাকেন সে পর্যন্ত ত বির কোনও সঙ্কজ্প-বিকজ্প এবং সঙ্কল্প- 


৫২ ভারতের শ্ন্ত-সাধনা ও শান্ত সাঁহত্য 


বিকল্পাত্মক ক্রিয়াদর সম্ভাবনা নাই; তাই প্রথমে আঁদদেব ব্রহ্মা স্তবের দ্বারা এই 
নিস্তরঞ্গা দেবীকে জাগ্রত কারলেন; সমবায়নী শান্তর জাগরণের ফলেই 'বিষফুর 
অসুর-হননাদ ক্রিয়া সম্ভব হইল। এই স্তবের মধ্যেও স্পস্ট দেখলাম. এই 
(বিশ্বে*বরী জগণ্ধান্রী, 'স্থাতি-সংহারকারিণী ভগবত হইলেন 'বিষুর নিদ্রা-শান্ত 
_অর্থাৎ স্তৈমিত্যর্পিণণ 'নাক্কয়া সমবায়নী শান্ত চে, ১।৭১)। শান্ত 
একাঁদক্‌ হইতে শান্তমান্‌ অপেক্ষাও প্রধান, কারণ শান্ত ব্যত'ত শীন্তমানের 
শান্তমন্তাই ত 'সম্ধ হয় না। তাই পরমেশ্বর বিফুর উপরেও পরমেশবরণী 'বফ- 
শীল্তরই অখণ্ড আধকার। সেইজন্যই বলা হইয়াছে__ 
য়া ত্বয়া জগত্ত্রন্টা জগৎপাতাত্ত যো জগৎ। 
সোহপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥-(চ, ১। ৮৩) 
যান জগতত্রষ্টা, জগংপাতা- এবং 'যাঁন জগৎ-গ্রাসকারী-_তিানও তোমাদ্বারা 
নিদ্রাবশে নীত হব, সেই তোমাকে স্তব করিতে কে সমর্থ ? 
সৃতরাং শান্তর বোধনের দ্বারা শন্তিকে তরঙ্গময়ী কারিয়া তুলিতে পারিলেই 

জগৎ-স্বামী বিষুর প্রবোধ হইবে- শাস্তর জাগরণই বিষুকে ক্রিয়া-প্রবাস্ত দান 
কারবে। রহ্গার তাই বিকুশান্তি যোগমায়ার নিকট প্রার্থনা 

প্রবোধণ্ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু। 

বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতো মহাসুরো ॥ 
ব্রহ্মার স্তবে দেবা বিষুদেহ হইতেই জাগ্রতা- সক্রিয় হইয়া উঠিলেন, বিষ্ুকে 
যম্ধ-প্রবৃত্ত দান কাঁরলেন, অসুরগণকে মহামায়া-দ্বারা বিমোহত কারলেন, 
ফলে অসুরবধ হইল । দেখলাম, এই অসুরনাশিনী দেবীর সাহত শিবের 
কোনই সম্পর্ক নাই। দেবী বিষুশান্তরুপেই যজ্ধের সাহত সম্পৃস্তা-_তিনি 
স্বাহা, স্বধা, বষটকাররুপিণী, তিনি প্রণবরৃপা, সাবল্রী, দেবউজননী, সৃভ্টি- 
স্থাতি-সংহারকারিণী, মহাঁবদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহাদেবী, মহাসুরী; 
তিনিই ভ্রিগুণাত্মকা প্রন্কীত, সর্বসংহরণকাঁরণী দারুণা কালরান্র (ব্রহ্মার 
লয়কারিণশ) মহারান্নি (জগৎ লয়কারিণ'ী) এবং মোহরান্র (যাহাতে জবের লয়): 
1তনি শ্রী, হা, বাদ্ধর্দ্পিণী, লজ্জা, পুষ্টি, তৃন্টি, শান্তি, ক্ষান্তি; কিন্তু তিনিই 
আবার-_ 

খাঁজানী শৃঁলনী ঘোরা গাঁদনী চাক্রণী তথা । 

শাঞখনী চাঁপনী বাণভূসন্ডপরিঘায়ৃধা ॥ 
বেশ বোঝা যাইতেছে, এই বর্ণনাদ্বারাই বিফুশান্তকে অস্বশস্নধারণী অসুর- 
নাশিনী দেবীর সাহত যুন্ত করা হইতেছে। 
কর্তৃক 'বিতাঁড়ত হইয়া দেবগণ ব্রক্মাকে অগ্রে কাঁরয়া গরুড়ধজ 'বিফুর 'নকটে 
গেলেন এবং বিকুর নিকটে তাঁহারা অসুরের সর্বপ্রকার অত্যাচারের বর্ণনা 


দেবীরু বিচিত্র ইতিহাস ৫৩ 


করিয়া নিবেদন করিলেন, 'শরণণ প্রপন্নাঃ স্মো বধস্তস্য বাচন্ত্যতাম_'আমরা 
সকলে আপনারই শরণ গ্রহণ ,করিলাম, আপানি সেই অসুরের বধের কথা 
ভাব্ন'। দেবতাগণের এই কথা শুনিয়া মধুসূদন এবং শম্ভু ভ্রুকুটি-কুঁটিলানন 
হইয়া কেপ করিলেন এবং প্রথমে অতিকোপ-পারপূর্ণ চক্রধারী বিফূর এবং 
তাহার পরে শঙ্করের বদন হইতে মহা তেজ নির্গত হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণের 
দেহ হইতেও এইর্‌পে স্াবপুল তেজরাশ নির্গত হইল--পরে এই-সমস্ত তেজ 
এঁক্য লাভ করিল'। তখন সেখানে দেবগণ 'জবালাব্যাপ্তাদগন্তর' আঁতিশয় জবলন্ত 
পর্বতের ন্যায় একীভূত এক তেজঃপুঞ্জ দোঁখতে পাইলেন। দেবগণের দেহ 
হইতে 'বানর্গত সেই তেজ একীভূত এবং ঘনীভূত হইয়া এক অপূর্ব নারী- 
মূর্তি পারগ্রহ করিলে মূর্তির দীপ্তিচ্ছটায় ন্রিভুবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। 
বাভন্ন তেজের দ্বারা এই জ্যোতির্ময় নারীর 'বাভন্ল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গাঁড়য়া উঠিল, 
শাম্ভব তেজে তাঁহার মৃখস্ষ্ট হইয়াছিল । প্রতেকে দেবতা তখন এই তেজোময়ী 
নারীকে তাঁহার বিশেষ বিশেষ অস্রশস্ত দান কারলেন, "পনাকধৃক্‌, তাঁহাকে 
দান কাঁরয়াছিলেন তাঁহার শূল। এই জ্যোতিরময়ী নারণই হইলেন মাহযাসুর- 
মার্দনী মহাদেব। দেবীর অসুরনাশনী রূপের মধ্যে এই মাহযাসুরমার্দনী 
রৃূপই আত প্রাচীন এবং প্রধান। পরবতর্ট কালের শারদীয়া দুর্গাপূজায় দেবীর 
মুন্ময়ী মৃর্ততে এই মাহষাসুরমার্দনী রূপই গৃহীত হইয়াছে। বহন প্রাচীন 
কাল হইতেই আমরা দেবার প্রস্তর-নির্মিত মাহষমার্দনী রূপের সন্ধান পাই। 
ভাস্কর্ষে ও চিত্রেও দেবীর মাঁহষাসুরমার্দনী রূপেরই প্রাধান্য । মনে হয়, দেবীর 
অসুরনাশিনী রূপের মধ্যে এই মহিষাসুরমা্দনী রূপকে অবলম্বন করিয়াই 
অন্যান্য অসুরবিনাশের কাহিনী কালকুমে গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 

এই মাহষমার্দনী রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন পাই মধ্য-ভারতের উদয়াগারতে 
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কালে নার্সিত প্রস্তরমৃর্তিতে । এই মর্তি খম্টীয় চতুর্থ 
শতকের । মৃততিখানি দ্বাদশভূজা, ্বাদশভুজে 'বাঁবধ প্রহরণ । গুস্তযুগের আরও 
অনেক ছোট ছোট প্রস্তরমূর্তির কথা মার্শাল উল্লেখ করিয়াছেন; মৃর্তগুল 
দ্বিভূজা এবং অসুরের সঙ্গে সংগ্রামনিরতা। 

মহিষাসুরমার্দনী মূর্তি সম্বন্ধেও একটা কথা মনে হুয়। মহিষ কথাটি 
বেদে মহিষ পশু এই অর্থে যেমন ব্যবহৃত দেখা ষায় তেমনই সায়নাচার্য কোন 
কোন স্থলে (খগ্‌বেদ ৮।১২।৮) 'মাহষ' শব্দটি মহান অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন; 
সেক্ষেত্রে মহিধাসূর কথার অর্থ মহান্‌ অসুর । দেবা হয়ত মূলে মহান্‌ অসুর 
মর্দন করিয়াই মাঁহযষাসরমার্দনী : মহান্‌ অসুরই পরবতর্ট কালে পশু মাহষের 
মূর্ত ধারণ করিয়াছে । আমরা চণ্ডীকে অবলম্বন করিয়া ভারতীয় ভাষা- 
সাহত্যগুলিতে ষত কাব্য দেখিতে পাই সেখানে সাধারণতঃ মহিষাসৃরকেই 
প্রধান করিয়া দেখিতে পাই । আর পূবেহি উল্লেখ করিম্লাছ, দেবীর ষত অসুর- 


&৪8 ভারএ্তর শন্তি-সাধনা ও ঠাক সাহত্য 


নাশিনী প্রাচীন প্রস্তরমার্তি পাওয়া যায় তাহা সর্বঘ্রই মাহযাসমরনাশিনী বা 
মহিষমার্দনী রূপ। 

মাহযমার্দনী দেবী সম্বন্ধে আর-একটি এঁতিহাসিক ব্যাখ্যা দেখা যায়। এই 
মতে দূর্গা হইলেন ভূমধ্যসাগরাণ্গলের ব্যাইগ্গো (178০) দেবী- হানি সমরপ্রিয়া 
দেবী। এই ভূমধ্যসাগরাণ্চলবাসিগণ কর্তৃক মন্‌খ্নের জাতির বিজয়ই মহিষ- 
মার্দনী দেবীর মার্তর মূল কথা । মন্‌-খ্নেরগণ একাঁট মিশ্র নজাত, খানকটা 
ক্যাস্পিয়ান্‌, খানিকটা অস্ট্রলোইড্‌, কিছুটা আযালপাইন্‌। ইহাদের সংস্কাতির 
সঙ্গে মাহষের একটা বিশেষ যোগ 'ছিল। ভারতাঁয় আর্ধগণের মধ্যে গো যেরূপ 
পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল, মন্‌-খ্নেরগণের মধ্যে মাহষও সেইরূপ পাঁবন্র বলিয়া 
প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল । মন্‌-খ্নর মর্দনই হইল মাহষমর্দন; ভূমধ্যসাগরীয়- 
গণের সমরদেবী হইলেন ব্যাই্গো বা দুর্গা; তাই ভূমধ্যসাগরীয়গণ কর্তৃক মন্‌- 
খেন্র-বিজয়ই রূপ ধারণ কাঁরল দুর্গার মাহষমার্দনী মৃর্তিতে ।১ 

এই যে ণনঃশেষত্দব্গণসমৃহমূর্তি দেবীর আবির্ভাব ইহা এক আভনব 
আঁবর্ভাব;ঃ ইহা যেমন ভাবভৃয়ষ্ত, তেমনই, তত্তগ়; কিন্তু লক্ষ্য করিতে 
পারিতেছি যে, এই দেবার সাঁহতও আমাদের পার্বতী দেবীর কোনও সম্পর্ক 
নাই; ইহার আঁবর্ভীবের সাঁহত পিনাকধৃক শঙ্করের যে সম্পর্ক তাহাও 
অত্যন্তভাবেই গৌণ । শম্ভু এখানে অস:রলাঞ্িত অন্যান্য দেবগণের মধ্যেই একজন 
মান্র_ ইহার আঁধক আর কিছুই নন। 

তৃতীয়বারে শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্ধয় বধের কালে দেবীর কোনও নূতন পরিচয় 
পাইলাম না; এখানে তিনি পুরাতনী; তিনি দেবগণকে বর দিয়াছিলেন, যখনই 
তাঁহারা কোনও আপদে পাঁড়বেন তখনই যাঁদ দেবীর স্মরণ করেন তবে দেবী 
তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের আপদ্‌ নাশ করিবেন। এই কথা স্মরণ করিয়াই দেবগণ 
হিমালয়ে গিয়া দেবীর শরণ লইলেন; দেবীও অসুর নিধন করিয়া দেবগণের 
আপদ নাশ করিলেন। এখানেও কিন্তু লক্ষ্য কারতে পারতেছি, দেবগণ 'দেবীং 
1বকুমায়াং প্রতৃষ্টুবুঃ'; যে দেবীকে হিমালয়ে গিয়া দেবগণ স্তবদ্বারা তুষ্ট 
কাঁরলেন, সে দেব 'বিফুমায়া, 'তিনি শিবমায়া নন। 

যখন দেবী শুম্ভাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃতা তখন ঈশানরূপে মহাদেব 
শিবকে আমরা একবার দেখতে পাইলাম। দেবীর সাহায্যের জন্য ব্রহ্ষা, শিব, 
কার্তিক, বিষ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের শরীর হইতে তাঁহাদের শাশ্তসমূহ নির্গত 
হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূতা হইলেন। এই দেবীগণের মধ্যে ছিলেন রক্গার শল্তি 
ব্হ্ধাণী__অক্ষমালা ও কমন্ডলহ-হস্তে হংসয্স্ত বিমানে; মহেশবরের শান্ত 


১1হন্দুস্থান স্ট্যান্ড্যার্ড পাত্রকায় (২৫1১০ ৫৯) 'দৃর্গাপৃজা"শীর্ষক শ্রীৃত দুর্গাদাস 
পান্-লাখত পন্রখানি দ্রন্টব্য। 


দেবারু' বিচি ইতিহাস 6৫ 


বিভূষণা ব্যার্‌ড়া; কুমার কার্তিকের শন্তি আসলেন কৌমারী-_তিনি 
শল্তিহস্তা ও ময়ূরবাহনা; বিফুুশন্তি আদিলেন বৈফবা-_শঙ্খ-চক্র-গদা-ধন- 
খড়া-ধারিণী-_গরুড়বাহনা; 'বিফু-অবতার বরাহের শান্ত আসলেন বারাহা?, 
নরাঁসংহের শন্তি নারাসংহা, ইন্দ্রশান্ত গজার্‌ঢ়া এন্দ্রী। * এই-সকল দেবশান্ত 
দ্বারা পারবৃত হইয়া ঈশান (শিব) চণ্ডিকাকে বললেন, “আমার প্রাত প্রীতি- 
বশতঃ (মম প্রাত্যা) এই-সকল দেবীগণকে লইয়া সত্বর অসুর 'বিনাশ করুন।' 
দেব ঈশানকে দৃতত্ব স্বীকার করিয়া শুম্ভ-নিশৃচ্ভের 'নকট যাইতে বাঁললেন, 
শিবও দেবীর দৃতত্ব স্বীকার কাঁরয়া শুম্ভ-নিশৃম্ভের নিকট গমন করিয়াছিলেন। 
যে-হেতু দেবী কর্তৃক স্বয়ং শিব দৌত্যে নিষুস্ত হইয়াছিলেন এই কারণে দেবী 
জগতে ণশবদূত” নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ।০ 

এখানেও যে 'শিব বা ঈশানকে পাইলাম, 'তানও দেবগণের মধ্যে একজন 
হইয়া গৌণভাবে দেখা দিলেন, 'তাঁন আমাদের, চিরপারাঁচিত 'মহেশ্বর নন। 
অসুরগণের নিকটে.দেবীর দৃতরুপে তাঁহার গৌণত্ব আরও প্রকাঁটত হয় বালিয়া 
মনে হয়। দেবীকে অবশ্য একাধিক্ল স্থানে ণশবা-রূপে আখ্যাত হইতে দোখি; 
কিন্তু প্রসঙ্গা লক্ষ্য করিলেও বুঝতে পারি,এই শিবা শিব-গৃহিণন বা শিব-শাল্ত 
নহেন, শশবা' শব্দ এসব স্থানে সাধারণভাবে মগ্গলময়শী এই অর্থে ব্যবহৃত। 
গোর” কথাটিও কয়েক স্থানে সাধারণভাবে গোরবর্ণা খই অর্থেই ব্যবহৃত 
হইয়াছে। একাঁট স্থলে অবশ্য বলা হহুয়াছে, 'গোৌরণ ত্বমেব শাশমোৌলিকৃত- 
প্রীতজ্ঠা-_ “তুমিই গৌরী শাশমোল অর্থাৎ চল্দ্রশেখর শিবে তোমার প্রাতষ্ঠা”; 
িল্ত ঠিক এই শ্লোকেরই পূর্বচরণে দেখি-শ্রীঃ কৈটভারিহদয়ৈককৃতাধিবাসা' 
“তুমিই শ্রী-কৈটভের আর বিফুর হদয়েই যাঁহার বাস'। সুতরাং দেখিতোছ, 
এই শ্লোকে দেবী পবাদতাখলশাস্নসারা মেধা, 'দুর্গভবসাগরনৌ” অসঙ্গা 
দুগ্গা, আবার বিফুবক্ষোবিলাসিনী শ্রী শাশশেখরাশ্রিতা গোরা । সুতরাং 
এক্ষেত্রেও শাশমৌলিকৃতপ্রাতিজ্ঠা' রূপাঁট দেবর একমান্র বা প্রধান রুপ নয়। 
পূবেই বাঁলয়াছি, দেবীর আঁম্বকা নামাঁট বহুবার চণ্ডশতে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
তোত্তিরীয় আরণ্যকে অহ্বকাকে রুদ্রুভাঁগনী-রূপেও দেখি, রূদদ্রপত্রী-রুপেও 
দেখি। কিন্তু এই ক্ষীণ সূত্রকে অবলম্বন করিয়া চণ্ডাঁতে দেবীর অম্বিকা 
নামের ব্যবহারের চ্বারা শিবের সাহত দেবীর অচ্ছেদ্য ষোগের কথা স্থাঁপত 
করা যায় বাঁলয়া মনে হয় না। 'আঁম্বকা' এখানে সাধারণভাবেই দেবীর একাঁট 
নামরূপে গৃহীত হইয়াছে। 

ন্‌ মহাবৃষভবাহনশ। 
-স্বরপেণ নারায়াশ নমোহস্তু তে? চ, ১১1১৪ 


মাহে*বরণ 
ও্যঠতো নিষৃক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্‌। 
শিবদৃতশীত লোকেহাস্মংস্ততঃ সা ডিন 


৫৬ ভাবুতের শ্ান্ত-সাধনা ও*শান্ত সাহিত্য 


সংস্কারাবিহীনভাবে চণ্ডী পাঠ কারলে দেবীর দুইটি রূপ প্রধানভাবে মনে 
ভাঁসয়া ওঠে, একটি হইল দেবীর শবফুশন্ত' রূপ, অপরটি হইল দেবীর 
পরম 'স্বতন্তা, রূপ। প্রথমে দেবীর এই “স্বতল্পা' রূপের কথাই আলোচনা 
কাঁরতোছ; দেবীর খিফুশান্ত বা বিফূমায়া রূপের কথা আমরা বিস্তারিতভাবে 
পরে আলোচনা করিব। 

ভারতবর্ষের শান্ত-ধর্ম ও শান্ত-দর্শনকে বিশ্লেষণ কারলে আমরা দেবার 
মৃখ্য তিনাট রূপ লক্ষ্য কারতে পারি। প্রথমতঃ দেখিতে পাই, দেবা শিবাশ্রয়া; 
পরমেশ্বর শিবই হইলেন পরমতত্ব_দেবী সেই পরমতত্ব মহেশবরের পত্নী বা 
শান্তরূপে গৃহাীতা। শান্ত ও শান্তমানের অভেদত্ব স্বীকৃত হওয়া সত্বেও 
এখানে ধর্মে ও সাহত্যে শিবেরই পরমশান্তমান্‌ রূপে প্রাধান্য লক্ষ্য কারিতে 
পারি। দ্বিতীয় মতে দোখতে পাই শিব এবং দেবা বা শান্তর সমপ্রাধান্য; তল্ঘের 
মধ্যে আমরা এই তত্বকেই প্রধ্ানভাবে লাভ করি। শিব ও শান্ত অনোন্যাশ্রয়ে 
উভম্নই উভয়ের সম্পর্কে পরতন্্; কেহই একক সত্য বা পূর্ণ সত্য নহেন; 
উভয়ের 'যামল'ই হইল পরমতত্ী। তৃতীয় আর-একাঁট মতবাদে দেখিতে পাই, 
দেবী 'স্বতন্তা-তিনিই পরমতত্্। দেবী হইলেন ন্রিভুবনব্যারপিনী এক 
আ্বতীয়া মহাশান্ত- সেই মহাশান্ত হইতেই সব কিছ প্রসৃত- সেই দেবীর 
উপরে আর কিছুই নাই। অন্যান্য দেবগণের বাভন্ন এবং 'বাচত্রভাবে এই 
আম্বতীয়া মহাশান্তর আধার-স্বরুপত্বেই যাহা-কিছ7 মাহমা। 

উপনিষদাদিতে দেখিতে পাই, ব্রহ্মই এক এবং অদ্বিতীয়_তনিই পরাৎপর 
__ তাঁহার ভাস বা দীপ্তি লইয়াই দেবগণ পশ্চাণ প্রকাশ পান (অনুভাতি)। শান্ত- 
ধর্মের একটি ধারায় দেখিতে পাই, দেবীই হইলেন ব্রহ্মস্বর্পিণী-তিনিই 
পরাৎপরা; তিনি শুধু জগতের অধাশ্বরী নন- জীবগণেরই অধীশ্বরী নন-__ 
তিনি সমস্ত দেব-দেবীগণেরও অধাশ্বরী; তিনিই দ্বয়-রাঁহতা পরমেশ্বরী। অবশ্য 
গভীর দর্শীনক দাঁন্টতে শান্তকে সর্বত্রই দ্বয়-রহিতা বলিয়া কীর্তন করা 
যাইতে পারে,কারণ পরমা -শান্তরূপে তাঁহার নিত্যই দ্বয়াভাব, শীন্তমানের সঙ্গেও 
ষে তাঁহার নিত্য-অদ্বয়ত্ব। এইজন্য পুরাণ-তন্লাদিতে বহুশঃই শিবাশ্রিতা শান্ত 
বা বিফু-আশ্রতা শান্তও এইরূপ নিত্যা অদ্বয়া এবং পরমে*বরীর্পে কীর্তিতা। 
কিন্তু স্থানে স্থানে আবার বর্ণনার রকম দোৌখলে মনে হয়, দেবী বা শান্তর 
প্রসঙ্গে শক্তমানের কোনও প্রশ্নই নাই, শান্তি স্বাশ্রয়া স্বতল্তা। চণ্ডীর ভিতরেও 
আমরা দেবীর এই স্বাশ্রয়া স্বতন্ত্া রূপের কথাই বহু স্থানে বেশ বড় কাঁরয়া 
দেখিতে পাই। চণ্ডীতে বলা হইয়াছে, 'সৈব সর্বেশবরেশ্বরী' (১। ৫৮); দেবী 
“পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশবরী” (১। ৮২); “সা ভগবত পরমা হি" 
(81১৯)। নিশুম্ভের মৃত্যুর পরে শুম্ভ যখন দেবীকে বলিয়়াছিল-_“অন্যাসাং 
বলমাশ্রিত্য বুধ্যসে যাহাঁতমানিনী”_ষে আতমানিনী তুমি অন্যান্য দেবীগণের 
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বল আশ্রয় করিয়াই যুদ্ধ কারতেছ।, উত্তরে দেবী দৃস্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন-__ 
একৈবাহং জগত্যান্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। 
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব 'বিশন্ত্যো মদবিভূতয়ঃ ॥ 
জগতে আমি একাই; আমার পরে কে আর দ্বিতীয়া আছেঃ এই সব (দেবীগণ) 
আমারই িভূতিমান্র হে দুষ্ট, দেখ, সেই আমার বিভূতিসকল আমার মধ্যেই 
প্রবেশ কারতেছে। এই বলিয়া দেবী সমস্ত দেবীর্‌প তদ্‌বিভূতিসমূহ নিজের 
মধ্যেই আবার নিঃশেষে সংহরণ করিয়া রণক্ষেত্র একাকিনী বিরাজ কাঁরতে 
রহিলেন। এই পৃথক্‌ পৃথক্‌ শান্ত কিন্তু পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেব-শান্তি; সুতরাং 
দেখতে, ব্হ্গা-বিফুমহেশ্বরাদি সমস্ত দেবতার ষে শান্ত মূলে তাহা সব এক 
মহাদেবী হইতেই প্রসৃত- তাঁহা কর্তৃকই বিধৃত--আবার তাঁহাতেই সংহত। এই 
দেবীর স্তবে দেবগণ বাঁলয়াছেন-__ 
বিশ্বেশবরা ত্বং পারপাস্,বি*বং 
বিশ্বাত্মকা ধারয়সীতি বিশ্বম্‌। 
বিশ্বেশবন্দ্্যা ভবতা ভবন্তি 
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভান্তনম্রাঃ ॥ 
এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, দেবী শুধু িশ্বে*বরী নন, তিনি বিশ্বেশবন্দ্যা। 
অবশ্য শৈব-দর্শনের মধ্যে দোখতে পাই, শিব-তত্তের অনেক স্তরভেদ রাঁহয়াছে__ 
পরতত্বরুপে মহেশবরের ষে বৈন্দব-স্থাডি তাহার মধ্যে সমস্ত শান্তিতত্বও আবার 
সংহত হইয়া আছে। কিন্তু তন্দ্ের বা শৈব-দর্শনের সেই বৈন্দব পরমে্বর-তত্তের 
আভাস মাকন্ডেয় চণ্ডীর মধ্যে আমরা পাই না, এখানে প্রসঞ্গকমে স্থানে স্থানে 
আমরা যে শিব বা ঈশানের বা পিনাকধূকের সাক্ষাৎ পাই তিনি দেবতাগণের 
মধ্যে একজন দেবতামান্র। অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে চণ্ডীর মধ্যে 
দেবীর যে পরমেশ্বরী রূপের বর্ণনা পাইতেছি তাহাকে যে শিবাশ্রতা বা বিষফু- 
আশ্রতা দেবা বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না-_তাহা নহে, বস্তৃতঃ বহ. স্থানে বিফু- 
আশ্রতা দেবীসম্বন্ধেই এইসব বিশেষণ প্রযুস্ত হইয়াছে । আমাদের প্রধান বন্তব্য 
এই, গ্রল্থমধ্যে সমগ্র দেবগণ কর্তৃক দেবী বারবার পরমেশ্বরীরূপে যে-ভাবে 
বান্দতা হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার স্বতন্নরুপই প্রধান হইয়া জাগয়া ওঠে। 
চন্ডী'র মধ্যে দেবীর ষে স্বতন্্ রূপ দেখতে পাই তাহারই বস্তার দোখতে 
পাই পরবতর্ঁ কালে রচিত 'দেবী-ভাগবতে'র মধ্যে। “দেবী-ভাগবতে” দেবী- 
সম্বন্ধে বলা হইয়াছে__ 
সৃম্টবাঁখলং জগাঁদদং সদসৎস্বর্পং 
শস্ত্যা স্বয়া শ্রিগুণয়া পারপাতি বিশ্বম্‌। 
সংহত্য কল্পসম্য়ে রমতে তথৈকা 
তাং সর্বাব*্বজননীং মনসা স্মরাম ॥--১। ২1৫ 


৫৮ ভারতের শন্তি-সাধনা ও '্টান্ত সাহত্য 


এখানকার এই 'রমতে তখৈকা' কথাটি বিশেষ কাঁরয়া লক্ষ্য কারতে হইবে। 
অনা্ও দেখি, 'কৃত্বাথলং জগাঁদদং রমসে স্বতল্প্র (১।৭।৪৫)। এই এক এবং 
আঘম্বতীয়া দেবীরই সাত্বকী, রাজসী ও তামসী শান্তকে অবলম্বন করিয়া 
মহালক্ষমী, মহাসরস্বতী ও মহাকালশ এই 'ন্রদেবীর উদ্ভব। ন্রিদেবী আসলে 
একই দেবার ন্রিতত্ব। এই মহাদেবী “সর্ব কারণকারণম এবং তাহার সম্বন্ধেই 
বলা হইয়াছে 'জননীং সর্বদেবানাং ব্রহ্মাদীনাং তথেশ্বরীমূঁ ০১। ১৫ ।৩৪)। 
বেদের 'নাসদীয়' সূন্তের আত ক্ষীণ প্রাতধবানর্পে 'দেবী-ভাগবতে" দেখিতে 
পাই-_ 
যদা ন বেধা ন চ বিফুরী*বরো 
ন বাসবো নৈব জলাধিপস্তথা । 
ন বিস্তপো নৈব ঘমশ্চ পাবক- 
স্তদাঁসি দোৰ ত্বমহং নমাম ত্বাম॥ 
জলং,.ন বায়ূর্ন ধরা ন চাম্বরং 
গুণা ন তেষাণ্ট ন চোল্দ্রিয়াপণ্হম্‌। 
মনো ন বুদ্ধর্ন চ তিগ্মগ্ শশশ 
তদাঁস দৌব ত্বমহং নমাঁম ত্বাম্‌॥২।৭।৬১-৬২ 
বেদে যেরূপ পুরুষ-সৃন্তে পুরুষের বর্ণনা পাই, “সহম্রশীর্ষা পুরুষঃ সহহম্রাক্ষঃ 
সহম্পাৎ- সেইরূপ এখানেও দেবীর বর্ণনায় দেখি__ 
সহশ্্রনয়না রামা সহম্রকরসংযুতা। 
সহম্রবদনা রম্যা ভাত দৃরাদসংশয়ম ॥--৩। ৩1৪৮ 
এক স্থলে দোঁখতে পাই, ব্রহ্ধই পরতত্ব কি দেবীই পরতত্ব এই সংশয় তোলা 
হইয়াছে; সেখানে বহ্মা দেবকে প্রশ্ন কারিয়াছেন-_ 
একমেবাদ্বিতীয়ং যদ ব্রহ্ম বেদা বদন্তি বৈ। 
সা কিং ত্বং বাপ্যসোৌ বা কিং সন্দেহং 'বানর্বতয় ॥-_-৩। ৫18৩ 
বেদ-সকল যে এক এবং আঁচ্বতীয় ব্রনের কথা বলেন, তুমিই বা কি এবং সেই 
বহ্ধই বা কি_ এই সন্দেহ দূর কর।' 
উত্তরে দেবী বাঁললেন-__ 
সদৈকত্বং ন ভেদোহস্তি সর্বদৈব মমাস্য চ। 
যোহসৌ সাহমহং যাসোৌ ভেদোইস্তি মাতবিভ্রমাৎ ॥_-৩। ৬1২ 
“আমার এবং উহার ব্রেন্ষের) সর্বদাই একত্ব, কোনও ভেদ নাই; যে এঁ (ক্ষ) 
সে-ই আমি; যে আমি সে-ই এ (ব্রহ্ম); ইহার মধ্যে ভেদ হইল মাতি-বিদ্রমহেতৃ।” 
অবশ্য আতিসূক্ষত্র ভেদের কথা দেবী উল্লেখ কাঁরয়াছেন_সে ভেদ হইল 
শান্তি-শান্তমানের ভেদ: সে ভেদ হইল কালাশ্রয়ে'-সৃম্টির ক্ষেত্রে নতুবা শান্ত- 
শ্তিমানের মধ্যে আসর্নে কোনও ভেদ নাই। পরমতত্বকে শন্তরুপে বা 
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শক্তিমান্‌ রূপে যে-কোনও রূপেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থে দেবীর 
পপরতল্লা' রূপের বর্ণনাও আছে_ সে ক্ষেত্রে অনেক স্থলেই দেবী বিষফুশন্তি। 
চণ্ডী র মধ্যেও দেবীর পরতন্লা রূপ যেখানে যেখানে লক্ষ্য কার সেখানে 
দেবী বিষুমায়া বা বিফুশান্ত-_-শিবমায়া বা শিবশান্ত নহৈন। আমরা পূর্বে 
দেবীর যে পাঁরচয় বিবৃতি করিয়াছি তাহার মধ্যে এই বিফমায়া পাঁরচয় বহ- 
ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। একাদশ অধ্যায়ে দেবী-স্তৃতিতেও বলা হইয়াছে, “ত্বং 
বৈফবাশান্তরনল্তবীর্যা'; ন্রয়োদশ অধ্যায়ে এই দেবীসম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, 
শবদ্যা তৈব কয়তে ভগবদবিফুমায়য়া”। পণ্টম অধ্যায়ে দোখতে পাই, 
পণযযাট্রীট শ্লোকে 'নমস্তস্যে নমো নম£ বলিয়া দেবীকে নমস্কার করা হইয়াছে। 
দেবীর এই নমস্কার-শ্লোকগুলি অতিশয় প্রাসদ্ধ; এই শ্লোকগুলির মধ্যে দেবীর 
সর্বপ্রথম পঁরিচয়েই দোঁখতে পাই-_ 
যা দেবী সর্বভূতেষ্‌ বিফুমায়োত শাব্দতা। 
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নম্ঃ ॥ 

আবার দেখিতে পাই একাদশ ৪মধ্যায়ের আট হইতে তেইশ পর্যন্ত শ্লোকে 
দেবার যে প্রাসদ্ধ নমস্কার-শ্লোকগাল রাহয়াছে তাহার সর্বন্ত দেবীকে নমস্কার 
করা হইয়াছে 'নারায়াণ নমোহস্তু তে বাঁলয়া । দেবীকে ন্্যম্বকে গোর, সম্বোধন 
করা হইয়াছে, অথচ নমস্কারের বেলায় 'নারায়াণ নমোহস্তু তে'। তেমনই দেখি, 
'মাহেশবরী স্বরূপেণ নারায়াণ নমোহস্তু তে', 'কৌমারীরুপসংস্থানে নারায়ণ 
নমোহস্তু তে", 'বরাহরুপিণী শিবে নারায়ণ নমোহস্তু তে", 'ঘোররূপে মহারাবে 
নারায়ণ নমোহস্তু তে" "ামুণ্ডে মুন্ডমথনে নারায়ণি নমোহস্তু তে'। 
এ-প্রসঙ্গে আতি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, দেবা চস্ডিকা এমন কাঁরয়া 
নারায়ণীর্পে নমস্যা কেন। 'জানসাট আমাদের নিকট অত্যন্ত গ়ার্থ- 
ব্ঞ্জক বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষের দার্শানক শান্তবাদ মূলতঃ শিবকে 
অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে একটা দ্‌ঢ়সংস্কার 
রাহয়াছে; কিন্তু এই দার্শানক শান্তবাদের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখতে 
পাইব আমাদের এই সংস্কারাট সর্বাংশে সত্য নহে । ইতিহাস-লব্ধ তথ্যের উপরে 
নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে বালিতে হয়, দার্শানক শত্তিবাদ বেশি 
করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে বিফূশন্তিকে অবলম্বন করিয়া । দার্শীনক শাস্তবাদের 
বীজ উপনিষদাঁদিতেই নানাভাবে ছড়াইয়া আছে; কিন্তু শান্তবাদ-সম্বন্ধে খুব 
স্পস্ট এবং সুষ্ঠু আলোচনা প্রথম দোখতে পাই পণ্চরান্-সংহিতাগ্যীলর মধ্যে। 
বিফূশান্তকে অবলম্বন করিয়া যে শন্তিতত্বের আলোচনা দেখিতে পাই তৎপূর্বে 
এরুপ আলোচনা কোনও শৈব বা শান্ত গ্রন্থে আছে বাঁলয়া আমাদের জানা 
নাই। আমার ''্শ্রীরাধার ক্লমবিকাশ" গ্রল্থখানিতে এই পণরান্র-বার্ণত শান্ততত্বের 
মোটামুটি একটি পারিচয় 'দয়াছি বলিয়া বর্তমান প্রসঙ্গে তাহার আর পুনরুল্লেখ 


৬০ ভারুতের শীল্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


কারলাম না। এই সংহতাগুলিকে আত প্রাচীন 'বাঁলয়া গণ্য করা হয়; সম্প্রদায়ের 
লোকগণ এগ্নীলকে ষত প্রাচীন বালয়া মনে কাঁরয়াছেন পাশ্ডতগণ এগ্লিকে 
তত প্রাচীন বাঁলয়া স্বীকার না কাঁরলেও এগুিকে খ:শস্টায় চতুর্থ শতকের 
কাছাকাছি সময়ে রচিত বিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহার পরে শান্তবাদ- 
সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য দার্শনিক আলোচনা দেখিতে পাই কাশ্মীরের শৈব-দর্শনে। 
এই শৈব-দর্শনগীল মোটামুটিভাবে খ্্রীস্টীয় অস্টম শতাব্দী হইতে খ্ঢাস্টায় 
দশম শতাব্দীর মধ্যে লিখিত বাঁলয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে । কাশ্মীরে শৈব- 
দর্শনের প্রাচীন আচার্যগণ যে পণরান্র-শাস্নের সহিত পরাচত ছিলেন তাহার 
প্রমাণ আছে। বাঙলাদেশে এবং দাক্ষিণাত্যের কেরলাদি অণ্লে যে-সকল শান্ত- 
তন্ত্র প্রচলিত আছে তাহাতে দার্শানক শীন্তবাদ নানাভাবে ছড়ান আছে, কিল্তু 
কোনও এক গ্রন্থে ব্যাপক এবং স্পম্টভাবে নাই। তাহা ছাড়া বাঙলাদেশে ও 
দাক্ষিণাত্য-অণ্চলে রাঁচত বা প্রচালত এই তন্নাদগ্রল্থের কোনও গ্রল্থই দশম 
শতকের পূর্ববতাঁ কালে রাঁচত বাঁলয়া মনে কার না। 

দার্শীনক শান্তবাদের পারচয় তল্মাদ হইতে প্রাচীন পুরাণগ্যালর মধ্যে 
বোঁশ পাওয়া যায় বাঁলয়া আমাদের বিশ্বাস। এই প্রাচীন পুরাণগৃঁলর মধ্যে যে 
শান্তবাদের আলোচনা পাই তাহা আঁধকাংশ স্থলেই মূলতঃ বিষুশান্ত বা 
বষণুমায়াকে লইয়া । এই বিষুশান্ত বা বিষণুমায়ার সাহত অবশ্য একটা অত্যন্ত 
জনাপ্রয়-পদ্ধাততে সাংখ্যর প্রকাতি-পদরুন্য, বেদান্তের ব্রহ্ম-মায়া, তন্বের শিব- 
শান্ত প্রভৃতি মাঁলয়া-মাঁশয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। মার্কন্ডেয়-পুরাণোস্ত 
দেবী-মাহাত্ম্যে ব্যাখ্যাত শান্ততত্ব বিষ্ুপুরাণাঁদতে বার্ণত এবং পণুরান্র- 
সংহিতাগনলিতে বার্ণত শান্তিতত্ব হইতে প্রাচীন বালয়া মনে হয় না। কেহ কেহ 
অবশ্য 'চন্ডী-সপ্তশতাী' মাকণ্ডেয় পুরাণের কোনও আসল অংশ কনা -এ- 
[বিষয়েও সংশয় প্রকাশ কারয়াছেন এবং সূর্যের ওরসজাত এবং সূর্যস্ত্রী সবর্ণার 
গর্ভজাত সাবার্ণ অস্টম মনূকে অবলম্বন কাঁরয়া এই দেবামাহাত্ম্ের সাত শত 
শ্লোক মাক্ঞ্ডেয় পুরাণে পরবতরশ কোনও কালে প্রাক্ষপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে 
করিয়াছেন । এ মত অশ্রদ্ধেয় বালয়া ছাঁড়য়া দিয়া চন্ডী-সস্তশতট'কে মাকর্ন্ডেয় 
পুরাণেরই একটি মূল অংশ বলিয়া গ্রহণ কাঁরলেও ইহার রচনাকাল খ:৯স্টীয় 
চতুর্থ শতকের পূর্বিতার হইবে বলিয়া মনে হয় না। তৎকালে বিষুমায়া বা 
বিষুশীন্তকে অবলম্বন কারয়াই শাক্তবাদের প্রসার দেখিতে পাই; মনে হয়, 
এই কারণেই "স্ডী'র মধ্যেও দেবীর বিষফুমায়া-ুপই এমন প্রধানভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছে। 'চন্ডী'র মধ্যে মুখ্যতঃ দুইটি অংশ দৌখতে পাই; একাঁট 
হইল দেবীর সহায়তায় বা দেবী কর্তৃক বহুবিধ অসুর-নিধনের কাহনী; এই 
কাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ-ীবগ্রহই আঁধকাংশ স্থান জুড়য়া আছে। অপর অংশ হইল 
দেবীর তত্ব; এই তত্বরূপ মৃখতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে দেবগণ কর্তৃক দেবীর 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ৬১ 


কয়েকটি স্তুতিতে। এই স্তুতিগ্যূলর মধ্যেই দেবীর বিফ.মায়া-র্প ফদুটিয়া 
উঠিয়াছে। অন্যান্য পুরাণ ও পণ্রাত্রে বার্ণত বিফুমায়ার সাহত অস্‌রাবনাশের 
কোনও তত্ব বা কাহনী যুস্ত নাই; এই স্তুতিগুলির ভিতর দিয়াই অসুর- 
[বনাশের কাহিনীর সহিত বিষুমায়া যুস্ত হইয়া পাঁড়য়াছেন। 

মাতৃপৃজার ধর্ম এবং শান্তবাদের দার্শানক তত্বের সাহত যুক্ত হইয়া শান্তর 
এই অসুরবধের কাহিনী কোন্‌ সময়ে কিভাবে গাঁড়য়া উঠিয়াছিল তাহা এখন 
বলা শন্ত। 'চণ্ডী-সপ্তশতটঈ'তে অসুরনিধনের কাহনী বেশ বিস্তৃতভাবেই 
পাইলাম; ইহার প্রাকরূপ কোথায়? সাধকগণ সমস্ত অসরানধন-কাঁহনীকেই 
অধ্যাত্মতত্ব-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীন্রীসত্দেব এই অসুরানধন-কাহিনীকে 
“সাধন-সমর'-রূপে যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি; 
কিন্তু সে ব্যাখ্যায় এাতহাঁসিক জিজ্ঞাসার নিবৃত্ত নাই। 

মহাভারতে মাঁহষাসুর ও তারকাসূর-বধের কথা জানতে পার; ইন্দ্র 
কার্তিকেয় স্কন্দের সহায়তায় এই অসুরদ্বয়কে পরাস্ত “করিতে সমর্থ হন। 
মহিষাসুর এবং তারকাসুর স্কল্দ কর্তৃকই নিহত হয়। মহাভারতে স্কন্দের 
জল্মবৃত্তান্ত নানাস্থানে নানাভাবে বার্ণত হইয়াছে । শিবের ওরসে উমা পার্বতণর 
গর্ভে স্কন্দের জল্ম, একস্থলে এইরূপ আভাসমান্র আছে। এই আভাস গ্রহণ 
ছিলেন। 'কুমারসম্ভবে দেখিতে পাইত্রেছি, তারকাসূর কর্তৃক নির্যাতিত এবং 
বিতাড়িত হইয়া দেবগণ ইন্দ্রকে আঁধনায়ক করিয়া ব্রহ্ধলোকে গমন করেন এবং 
সেখানে সকলে পরামর্শ করিয়া শিববীর্ষে কির্‌পে কুমারের জল্ম সম্ভব করা 
যায় তাহারই ব্যবস্থা কারলেন। স্পম্ট বোঝা যাইতেছে, কালদাসের সময়ে 
অসুরনাশিনী দেবীর কোনও প্রাসাঁদ্ধ ছিল না, থাকলে তারকাসুরের বধের 
জন্য কুমারের কি প্রয়োজন ছিল, দেবগণ ত দেবীর শরণ গ্রহণ কাঁরলেই 
পাঁরতেন। সমগ্র 'কুমারসম্ভব'-কাব্যে পার্বতীর এতভাবে এত বর্ণনা পাইলাম, 
ধিন্তু দেবীর অসূরনাশিনী রূপের বিন্দুমাত্র আভাস কোথাও নাই । হর- 
প্রার্বতীর কথা তাঁহার অন্যান্য কাব্যের মধ্যেও স্থানে স্থানে দেখিতে পাই, তাহার 
মধ্যে কোথাও দেবীর অসৃরনাশিনী রূপের কোনও রূপ উল্লেখ নাই। কালিদাস 
মধূর রসের কাব বালিয়াই কি অসুরনাশিনী উগ্র মূর্তিকে একেবারে পরিহার 
কারয়াছলেন, না কাঁলদাসের সময়ে এই অসুরনাঁশনী দেবীর কোনও 
প্রাসাদ্ধিই ছিল না? সতী-কাহিনী কালিদাসের জানা ছিল, দক্ষযজ্ঞের কাহিনী- 
প্রবাদের সাহত কালিদাসের ভাল পাঁরচয় ছিল, 'আঁভজ্ঞানশকুন্তলম*এর একটি 
শ্লোকে তাহার স্পন্ট প্রমাণ মেলে 1 

৪ কৃফাসারে দদচ্চক্ষুস্তবয় চাধিজ্যকাম:কে। 

মৃগানুসারণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকনম্‌ ॥--১ম অও্ক 


৬২ ভারুতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


চণ্ডী-কাহনীর পশ্চাতে কোনও লৌকিক “কাহনী ছিল 'কি না, থাকলে 
তাহা কি ছিল, তাহা এখন আমরা জানিনা; কিন্তু পরবতরঁ কালে যে এই 
চণ্ডী-কাহিনী 'বাভল্ন অগুলে বিভিন্ন আণ্লিক লৌকিক কাঁহনীর সাঁহত 
ভারতীয় সাহিতাসমূহে দেখিতে পাই। আধুনিক ভারতীয় সাহত্যগুলির 
মধ্যে প্রত্যেক সাহিত্যেই মাক্ণ্ডেয় “চন্ডী' অবলম্বনে কাব্য রচিত হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে গুরু গোবিন্দ সিংহ কর্তৃক রচিত চন্ডী-চারন্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
মনে কার। 

পাঞ্জাবীতে এবং হিন্দীতে লাখত গুরু গোবিন্দ সিংহের 'চণ্ডী-চরিন্' 
দেখতে পাই। গুর্‌ গোঁবন্দ সিংহ শিখ হইলেও চন্ডাী-ভন্ত ছিলেন, কারণ 
তানি ছিলেন শোর্য-বীর্যের উপাসক অর্থাৎ শান্তর উপাসক। খড়্‌গকে 'তাঁন 
'ভগ্গৌোতণ' (ভগবতাঁ) আখ্যা [দয়াছলেন। প্রচালত মতে আমরা দোঁখি, চন্ডী- 
কাঁহনীর উৎপাত্তি-্থলের সম্ভাবনা দুইটি অঞ্চলে ধরা হয়, এক উজ্জয়িনী 
অঞ্চলে, অপর বাঙলাদেশে।* গুরু গোবিন্দ সিংহের চণ্ডী-গীততে দেখিতে 
পাওয়া যায়, চণ্ডী উজ্জাঁয়নশর রাজকন্যা ছিলেন: তাঁহার 'পতার মৃত্যুর পরে 
এই রাজকন্যাই রাজ্য-পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, কারণ চণ্ডাঁই রাজার 
একমাত্র সন্তান ছিলেন। চণ্ডী কন্যা হইলেও তাঁহার শৌর্য-বীর্ষের খুব খ্যাতি 
ছিল। একাঁদন রাজকুমারী চণ্ডী নদ্ীতীরে তর্পণাঁদর জন্য যাইতেছিলেন, 
এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র আঁসয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ 
ইন্দ্র অসুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়ত হইয়াছেন, তিনি চণ্ডীর সাহাধ্য 
প্রার্থনা কারলেন; চণ্ডন ইন্দ্রের প্রতি সদয়া হইয়া ব্যানতরপৃজ্ঠেখ আরোহণ করিয়া 
তাঁহার সমস্ত সৈন্যদল লইয়া যুষ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন এবং অসুরগণকে 
নিধন করিলেন। 

উজ্জয়িনীর রাজকন্যা এই চণ্ডীর কাহনী কি করিয়া গাঁড়য়া উঠিল? 
চপ্ডী-সপ্তশতী'কে অবলম্বন করিয়া কবি-কজ্পনায় কি এই লৌকিক কাহনী 
গাঁড়য়া উঠিয়াছল  'চন্ডী'র কাহিনীর পশ্চাতেও কি বহু প্রাচীন কালের 
এইর্প কোনও লৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল ? 

দেবাঁপূজার ইাতহাসে পার্বতী উমার ধারা এবং অসুরনাশিনী চণ্ডিকার ধারা 
যে দুইটি পৃথক্‌ ধারা বাঁলয়া আমাদের সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তের যৌক্তকতা 
উপস্থাপিত করিবার জন্যই আমরা মার্কন্ডেয়-পুরাণোন্ত চণ্ডী বা চণ্ডিকাকে 
নানা দিক্‌ হইতে একট; বিস্তৃতভাবে বুঝিয়া লইবার চেস্টা করিলাম । পরবর্তাঁ 

৫ স্বামী জগদীশ্ববানন্দ-সম্পাঁদত, শ্রীত্রীচণ্ডী, ভূমিকা । 


৬ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে, মহারাষ্ট্রের তৃলজাপুরের দেবণ হইলেন ব্যাঘর- 
বাহনা। গুজরাটের জুনাগড়ের দেবীও হইলেন 'বাঘেশ্বরখ?। 


দেবার 'বাচন্র হীতহাস ৬৩ 


কালে এই পার্বতী এবং চণ্ডিকাঁর মিশ্রণ ঘাঁটল বটে, কিন্তু সেই 'মশ্রণের ফলে 
উভয় ধারা মিলিয়া-মাশিয়া একেবারে এক হইয়া গেল এমন কথা মনে হয় না। 
পুরাণ, উপ-পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে আমরা এই মিশ্র রূপ লক্ষ্য করিতে পারি; 
[কিন্তু কাব কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র সংস্কৃত সাঁহত্যে পার্বত উমা 
বা গোরীরই প্রায় একাধিপত্য দেখতে পাই। মধুর-রসাশ্রিত কাব্য-কবিতায় 
অবশ্য অসুরনাশিনী দেবীর আসবার কথা নহে, কিন্তু নমস্কারাদর শ্লোকে 
অসরনাশিনী দেবীকে কিছ কিছ পাইতে পারতাম; তাহাও তেমন লক্ষ্য 
করি না। আমাদের পরবতরঁ আলোচনায় এ-কথাকে স্পন্ট করিয়া তুঁলিবার চেষ্টা 
করিব। বাঙলা সাঁহত্যে দেবীর কথা যেখানে আলোচনা করিব সেখানে দেখিব, 
মগ্গলকাব্যগ্লিতে শুধু পার্বতাঁ ও চণ্ডিকার নয়__সমস্ত পৌরাণিক ও লৌকিক 
দেবীগণেরই মিশ্রণ ঘটিয়াছে; কিন্তু এই মিশ্রণের মধ্যেও পার্বতী উমার 
ধারাটিকে বিশেষ করিয়া 'চানয়া লওয়া যায়। .অস্টাদশ ও উনাবংশ শতকের 
পাঁচালী, আগমনী-বিজয়া-সঞ্গীতের ভিতরেও আমরা এই ধারাঁটিকে চিনিয়া 
লইতে পাঁরি। এই-সকল বিষয়েই পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। 


(চ) কালশী-দেবশী ও কালশপূজার ইতিহাস 


পার্বতী উমা, সতী এবং দগ্গা-চশ্ডিক্সর ধারা মিলিয়া পুরাণ-তল্লাদতে যে 
এক মহাদেবীর বিবর্তন দোখতে পাই, তাহার সাঁহত আসিয়া মিলত হইয়াছে 
আর-একাঁট ধারা, তাহা হইল কাঁলিকা বা কালশর ধারা । এই কালী বা 
কালিকাই বাঙলাদেশের শন্তিসাধনার ক্ষেত্রে শেষ পযন্ত সবেশিবরী হইয়া 
উঠিয়া দেবীর অন্য সব রুপ অনেকখানি পিছনে ফেলিয়াছেন। বাঙলাদেশের 
শান্ত-সাধনা এবং শান্ত-সাহত্যকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইলে সেইজন্য 
এই কালী বা কালিকার ধারাটির প্রাচীন হীতহাস একটু অনসন্ধান করা 
প্রয়োজন। কি করিয়া এই দেবী মহাদেবীর সঞ্গে মাঁলয়া গেলেন তাহার ইতিহাস 
বহু পুরাণের মধ্যেই স্পম্ট দেখিতে পাওয়া যায়। 

সব দেবীর ইতিহাসই বেদের মধ্যে আঁবজ্কার কারবার আমাদের প্রবণতা । 
বেদের রান্রিসূন্তকে অবলম্বন, করিয়া পরব কালে যে এক রান্রদেবীর 
ধারণা গঁড়য়া উঠিয়াছে, কাহারও কাহারও বিশ্বাস সেই রান্রিদেবীই পরবতর্ঁ 
কালে কালকা রূপ ধারণ করিয়াছেন। আমাদের এই কৃফণা-ভয়ঙ্করী দেবীর 
প্রসঙ্গে বোদক কৃফা-ভয়ঙ্করণ নি্ধাত দেবীর কথাও কেহ কেহ স্মরণ করাইয়া 
দিয়াছেন।১ শতপথ ব্রাহ্মণ এবং 'এতরেয় ব্রাহ্মণ নির্খাত দেবীর উল্লেখ পাওয়া 


১স্যার জন উদ্রফ-কৃত 51727.5 ৫170 9172162 গ্রন্থের ব্লজলাল মৃখোপাধ্যায়-লিখিত 
চ্বিতীয় পারশিষ্ট দুষ্টব্য। 


৬৪ ভাবতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


যায়। 'শতপথ রাহ্ধণে' দেবীকে কৃষ্কা কেফ হি তত্তম আসাদথ কৃষা বৈ 
নর্খাতিঃ, ৭।২।৭) এবং ঘোরা (ঘোরা বৈ নির্খাতিঃ, ৭। ২।১১) বলা 
হইয়াছে । “ইতরেয় ব্রাহ্মণে' (৪1১৭) নির্ধখাতি দেবীকে পাশহস্তা বলা হইয়াছে 
এবং নির্ধাত দেবীর হস্তস্থধিত এই পাশ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য প্রার্থনা জানান 
হইয়াছে । এই নির্ধাত দেবীর পরবতাট কালে আর কোনও ইতিহাস দেখি না। 
সুতরাং বর্ণনার সামান্য একটু কোথাও মিল দোঁখয়াই কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা উচিত মনে হয় না। পূর্বে বালয়াছি, অন্ধকাররৃপিণী রান্রদেবীকেও 
কালীর সাঁহত যুস্ত করা হইয়া থাকে। ন্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে সঙ্কাঁলিত 
'সদ্যন্তকর্ণামৃত'-নামক সংস্কৃত সংগ্রহগ্রল্থে কবি ভাসোকের নামে ধৃত একটি 
শ্লোকে দোখি কালীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে, “ক্ষুৎক্ষামহকাণ্ডচন্ডী চিরমবতৃতরাং 
ভৈরবী কালরানিঃ ॥ 
বোদক সাহত্যে কালী এই নামাট আমরা প্রথম দেখতে পাই “মৃণ্ডক 
উপনিষদে'; সেখানে কালা যজ্জাশ্নির সপ্ত 'জিহবার একটি জিহবা । 
কালী করালী চ মনোজবা চ 
সুলোহতা যা চ সংধূঘ্রবর্ণা। 
স্ফুলাঙ্গনী বিশ্বরুচী চ দেবী 
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহবাঃ॥ 
এখানে 'কালণ' আহৃতি-গ্রহণকারণী আঁশ্নাঁজহহা মান্রই : মাতৃদেবীত্বের 
এখানে কোনও আভাসই নাই । শুধু িশ্বরূচীর ক্ষেত্রে দীপ্যমানা অর্থে দেবী 
কথাটর ব্যবহার দৌখতে পাই । 'মহাভারতে'ও যজ্ঞাগনর এই সস্তাঁজহবার উল্লেখ 
দেখিতে পাই (আঁদ, ২৩২।৭)। দার্শানক মতে পণ হীন্দ্রয়, বুদ্ধ ও মন এই 
সাতটকে আগ্নর সপ্তাঁজহবা বাঁলয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। 
প্রচলিত মহাভারতে একাধিক স্থলে 'কাল'র উল্লেখ পাওয়া যায় এবং 
পোৌরাণক কালন-দেবীর সাঁহত মহাভারতের এই-সকল স্থলে বর্ণিত কালণ- 
দেবীর বেশ 'মিল লক্ষ্য করা যায়। সৌপ্তিক পর্বে দোঁখতে পাই. দ্রোণের মৃত্যুর 
পরে দ্রোণপুন্র অ*বামা যখন রান্রিতে পাণ্ডব-শাবিরে প্রবেশ করিয়া 'নাদ্দুত 
বীরগণকে হত্যা করিতোঁছলেন তখন সেই হন্যমান বীরগণ ভয়ঙ্কর কালী- 
দেবীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই কাল-দেবী রন্তাস্যনয়না, রন্তমাল্যানূলেপনা, 
পাশহস্তা এবং ভয়ঙ্করী। কালীর ভীষণ স্বরূপ সংহারের প্রতীক : কালরান্ি- 
রূপিণী এই দেবী বিগ্রহবতশ সংহার। 
মহাভারতে কালণী-দেবীর এই উল্লেখ পরবতর্শ কালের যোজনা হইতে পারে। 
পরবতাঁ কালের যোজনা না হইলেও এই-সব বর্ণনায় কালীর কোনও দেবীত্বের 
আভাস নাই; কালশী এখানে অত্যন্ত ভীত মনের একটা ভয়ঙ্কর ছায়ামূর্তি 
দর্শনের ন্যায়। কাব কালিদাসের সময়েও কালী কোনও প্রধানা দেবী বলিয়া 
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গৃহীতা হন নাই। 'কুমারসম্ভবে' উন্নার সহিত মহাদেবের বিবাহ-প্রসঞ্গে বর- 
যান্লার বর্ণনায় দেখিতে পাই, কৈলাস-পর্বতের মাতৃকাগণ 'বিবাহযান্রায় মহাদেবের 
অনুগমন কারয়াছিলেন; আর-_ 
তাসাণ্ট পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং 
কাল কপালাভরণা চকাশে। 
বলাঁকনী 'নীলপয়োদরাজশী 
দূরং পনরগীক্ষপ্তশতহ্দের ॥--৭। ৩৯ 
কনকপ্রভা তাঁহাদের (সেই মাতৃকাগণের) পশ্চাতে কপালাভরণা কালী অগ্রে 
বিদ্যৎ্প্রসারকারণণী বলাকাসমন্বিতা নীলমেঘরাজির ন্যায় শোভা পাইতে- 
[ছলেন। মাতৃকাগণের পশ্চাদ্গাঁমিনী এই কালী-দেবী কালিদাসের যুগেও 
একজন অপ্রধানা দেবী বলিয়া মনে হয়। 'রঘবংশের' মধ্যে একটি উপমাতেও 
এই কালন বা কালিকা-দেবীর উল্লেখ দেখিতে পাই। রাম-লক্ষমণের জ্যা-নিঃস্বন 
শুনিয়া ভয়ঙ্করাঁ তাড়কা রাক্ষলী যখন আত্মপ্রকাশ কারল "তখন সেই ঘনকৃষণ 
রান্রর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা তাড়কাকে মনন হইতোঁছল চণ্চলকপালকুণ্ডলা বলাকাযন্্তা 
কালকার মত। 
জ্যাননাদমথ গৃহুতী তয়োঃ 
প্রাদুরাস বহলক্ষপাচ্ছাবিঃ। 
তাড়কা চলকপালকুণ্ডলা 
কালকেব 'নাবিড়া বলাকিনী ॥--১১। ১৫ 
মল্লিনাথ 'কালিকা' শব্দের অর্থ কালিকা-দেবী করেন নাই, 'কাঁলকা' শব্দের 
এক অর্থ 'ঘনাবলন', সেই অর্থ ধাঁরয়া এবং 'বলাকন?” কথার সাহত যুত্ত 
করিয়া 'ঘনাবলী' অর্থই গ্রহণ কাঁরয়াছেন; কিন্তু চলকপালকুণ্ডলা' কথাটি 
তাড়কাসম্বন্ধে প্রযুস্ত হইলেও ইহা কালিকা-দেবীর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। 
এই প্রসঙ্গে আর-একটি তথ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কাব কাঁলদাসের 
'কাঁলদাস+ নামাঁটর ব্যুৎপাত্ত কি? “কালীর দাস" এই অর্থে কি কাঁলদাস ? 
কালিদাসের লেখার মধ্যে কালণ তেমন কোনও প্রাসদ্ধ দেবীত্ব লাভ করেন নাই 
বটে, কিন্ত কালিদাস নামের ব্যুৎপান্ততে মনে হয়, কালনর দেবীত্ব তখন ষত 
সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই হোক, প্রারসাদ্ধ লাভ করিয়াছিল । 
কাঁলদাসের পরে সংস্কৃত সাহত্যে স্থানে স্থানে এক রন্তলোলপা ভয়গ্করঈ 
দেবীর উল্লেখ পাই। যে নামেই দেবীকে পাই না কেন, মনে হয় এই-সকল দেবা 
তখন পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্থান করিয়া লইতে পারেন নাই । আমরা পখল হারি- 
বংশে" মদ্যমাংসাপ্রয়া দেবীকে শবর, বর্বর, পাঁলন্দগণ কর্তৃক পৃজিত হইবার 
কথা পাইয়াছি। সৃবন্ধূর (ষষ্ঠ শতক বা সপ্তম শতকের প্রথম) 'বাসবদত্তা'়্ 
আমরা কুসুমপুরের গঞ্গাতীরে ভগবতাঁ বা কাত্যায়নীর বাসের কথা জানিতে 
& ০ 
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পাঁর। এই দেবী 'শুম্ভ-নিশুম্ভ-মহাবন-দাবজবালা" 'মহিষমহাসুর-গিরিবজসার- 
ধারা” এবং 'প্রণয়প্রণতগঙ্গাধরজটাজ্‌ট-স্থলিত-জাহবী-জলধারাশ্বেতপাদপদ্মা, 
বটেন, কিন্তু 'বেতালাভিধানা”। এই 'বেতালা' আভধানটিই এখানে তালভঙ্গ করে। 
বাণভট্র-রাঁচত (সপ্তম শতক ?) "কাদম্বরী'তে আমরা শবরগণ কর্তৃক বনমধ্যে 
যে-ভাবে রুধিরের প্লাবন দিয়া চণ্ডাী'র পূজার বর্ণনা পাই, বিশেষতঃ চণ্ডী- 
পৃজক বৃদ্ধ শবরের যে জুগ্্সিত বর্ণনা দেখতে পাই, তাহা কাঁবর শবর- 
পৃজিতা রন্তলোলুপা ভয়ঙ্করী চন্ডী-দেবীর প্রাতি অশ্রদ্ধারই দ্যেতনা করে। 
বাকৃপাঁতরাজ (অম্টম শতক) আহার 'উড়বহো' প্রাকৃত কাব্যে শবরপৃজিতা 
'পর্ণ- বা পন্রপারহিতা 'পর্ণশবরা"র উল্লেখ করিয়াছেন। ভবভাতির রচিত 
(সম্ভবতঃ সপ্তম শতক) 'মালতীমাধব' নাটকের পণ্মাঙ্কে আমরা নরমাংস- 
বালদানে পৃজিতা ভয়ঙ্করী 'করালা" দেবীর বর্ণনা পাই। এই দেবীই ভয়ঙ্করী 
চামৃন্ডা; বনপ্রদেশ-সান্নিহিত শমশানঘাটের নিকটে ইহার মান্দির। ইনি কৃফবর্ণা 
উগ্রা দেবী। ৭. 

কৃষ্কবর্ণা শোণিতলোলুপা ভয়ঙ্করী চাগুণ্ডা-দেবীকে আমরা কালী বা 
কালিকা-দেবীর সাহত পরবতর্ণ কালে আভিন্না দোখতে পাই। কিন্তু মনে হয়. 
ইহারা মূলে দুই দেবী ছিলেন; আকার সাদৃশ্যে এবং সাধর্মেয ইহারা পরবরতাঁ 
কালে এক হইয়া গিয়াছেন। 

এই কৃষ্ববর্ণা ভয়ঙ্কর কাঁলিকা ও চামুণ্ডা-দেবী এক পরমেশবরী মহাদেবীর 
সঙ্গে যুস্ত হইয়া এক হইয়া গিয়াছেন। মাকেন্ডেয় ন্ডী'তে এই মিলনের 
পৌরাণিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। উপাখ্যানাদর সাহায্যেই পুরাণকারেরা এই- 
জাতাঁয় মিলন মিশ্রণ বা সমন্বয়ের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। চণ্ডীতে দোখিতে পাই, 
ইন্দ্রাদ দেবগণ শুম্ভ-নিশৃম্ভ বধের জন্য হিমালয়ে 'স্থিতা দেবীর নিকটে উপস্থিত 
হইলে দেবীর শরীরকোষ হইতে আর-এক দেবী সমুদ্ভূতা হইলেন, এবং এই 
দেবী যেহেতু পার্বতীর শরীরকোষ হইতে নিঃসৃতা হইয়াছিলেন সেইজন্য সেই 
দেবী 'কোঁশিকী” নামে লোকে পারগীতা হইলেন। কোৌঁশকী-দেবী এইরূপে 


২এই কোশিকী-দেবী আতিশয় সুন্দরী ছিলেন; তাঁহার রূপেই শৃম্ভ-নিশৃম্ভ মুগ্ধ 
হইয়াছিল। এই 'কোঁশিক-দেবশ মূলে ডেব্রর ০2 মতে) কৃশিক জাতির (820০) 
দেবা ছিলেন। দোঁখিতোছ, এই কৌিকশর্পেই দেব শুন্ভ-নিশৃন্ভ বধ কার; 
কাঁশক-জাতির এই কোশকণ-দেবশই ি শম্ভ-নিশত্ভ-অসুর-নিধনের উনারা 
হিমালয়বাসিনশ পার্বতীর মধ্যে ”আত্মাবলাঁন কাঁরয়া হিমালয়বাঁসনী দেবশকেই শৃহ্ভ- 
নিশৃম্ভঘাতিনী করিয়া তুলিয়াছিলেন? শিব-পূরাণ-সংহতায় কোৌশিকীর শৃম্ভ-নিশল্ভ 
হননের বিশেষ কারণ দেওয়া হইয়াছে। মাক্ন্ডের চণ্ডগতে দেখিতে পাইতোঁছ, দেবীর দেহ 
হইতে গোরবর্ণা আনিন্দাসৃন্দরী ষে দেব বাহির হইলেন তিনিই কৌশিক+; কিন্তু পদ্মপুরাণে 
অনা কথা দেখিতে পাই, দেবশীর দেহ হইতে কৃষ্ণবর্ণা যে রান্রি-দেবী বাঁহর হইয়া আসিলেন 
[তিনিই কোঁশিকী_ এই কৌশিকী-দেবীকে রহ্গা বিন্ধ্যাচলে প্রাতাম্ঠতা হইতে যাললেন। 
কাঁলিকা-পুরাণেও দৌখ, কোৌশকী-রূপে .পারব্তীর দেহ হইতে নিঃসৃতা দেবীই কৃক্ষবর্ণ 
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দেহ হইতে বাঁহর্গতা হইয়া গেলে পার্বতী নিজেই কৃষবর্ণা হইয়া গেলেন, এই- 
জন্য তান হিমাচলবাসনী 'কাঁলিকা'-নামে সমাখ্যাতা হইলেন।* মনে হয় এই 
যুগে কালিকা-দেবী কিিৎ প্রাসদ্ধি লাভ কাঁরয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মেও খানিকটা 
গৃহীতা হইয়াছিলেন, সেই জন্য হিমাচলবাসিনী দেবীধ সহিত এইভাবে 
তাঁহাকে মিলাইয়া লওয়া হইল। এখানে 'কালিকা'র আবির্ভাব-রহস্য এইরূপ 
দেখিলাম বটে, কিন্তু একটু পরেই গিয়া আবার অন্যরূপ দেখিতে পাই । শহু্ভ- 
নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড-মুণ্ড এবং তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য অসুরগণ দেবীর 
নিকটবতরঁ হইলে-_ 

ততঃ কোং চকারোচ্চৈরম্বকা তানরান প্রাতি। 

কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূৎ তদা॥ 

ভ্রকুটনকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদদ্রুতম্‌। 

কালী করালবদন৷ বিনিক্কান্তাঁসপাশিনী ॥--৭। &-৬ 
তখন আম্বিকা সেই শত্রুগণের প্রাতি অত্যন্ত কোপ করিলেন; তখন কোপের দ্বারা 
তাঁহার বদন মসীবর্ণ হইল । তান্বার ভ্রুকুটীকুটিল ললাটফলক হইতে দ্রুত 
আঁসপাশধারিণী করালবদনা কালী 'বানক্কান্তা হইলেন। 

এই কালনী-দেবী-_ 

বিচিন্রখটবাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা | 

দ্বীপিচর্মপরীধানা শুজ্কম্মাংসাতিভৈরবা ॥ 

আতবিস্তারবদনা জিহবাললনভীষণা । 

নিমগ্নারন্তনয়না নাদাপৃরিতাদউমুখা 1৭1 ৭-৮ 
বিচিন্রনরকঙ্কালধারিণী, নরমালাবিভুষণা, ব্যাঘ্রচর্মপরিহতা, শহজ্কমাংসা 
(মাংসহন আস্থচর্মময় দেহ), আতিভৈরবা, আতাঁবস্তারবদনা, লোলজিহবা-হেতু 
ভাঁষণা, কোটরগত রন্তবর্ণচক্ষুবিশিষ্টা,_তাঁহার নাদে দিউ্‌মুখ আপৃরিত। 

দেবা হইতে 'বানিজ্কান্ত হইয়াই সেই কালী-দেবী বেগে দেবশন্রু অসুরগণের 

সৈন্যমধ্যে আভপাঁতিতা হইয়া সেখানে মহা-অসূরগণকে বিনাশ করিতে কাঁরতে 
তাহাদের সৈন্যবলকে ভক্ষণ করিতে লাঁগলেন। সেই দেবী পৃজ্ঞ-রক্ষক, অক্কুশ- 
গ্রাহক, যোদ্ধা ও গলঘণ্টাঁদসহ হস্তগ্ঁলকে হস্তে লইয়া মুখে গ্রাস কাঁরতে 
লাগলেন। শুধু হস্তটগুলিকে নয় ঘোড়ার সহিত যোদ্ধাকে, সারথির সাঁহত 
রথকে মুখে ফেলিয়া দয়া দন্তদ্বারা আত ভীষণভাবে চর্বণ কাঁরতে লাগিলেন। 
কাহাকেও চুলে ধারলেন, আবার কাহাকেও গ্রীবায় ধরলেন; কাহাকেও পায়ের 


ধাবণ কারয়া কাঁলকা রূপ গ্রহণ কারলেন। সেই দেবীই কালরান্নি ৫ ২৩। ২-৩)। পরস্পর- 
[িরোধশ উপাখ্যানগুতি দোখিয়া বেশ বোঝা যায়, কৌশিক নামে ষে পৃথক্‌ দেবী ছিলেন 
তাঁহাকে মহাদেবীর সাঁহত মিশাইয়া লইবার এইসব পৌরাণিক চেষ্টা। 

৩ তস্যাং বিনির্গতায়াল্তু কৃষফ্াভৃং সাপি পার্বতাঁ। 

»কালিকেতি সমাখ্যাতা 'হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥-_-৫ ! ৮৮ 


৬৮৭ ভাল্পতের শান্ত-সাধনা ও, শান্ত সাহত্য 


দ্বারা আকুমণ কাঁরয়া অন্যকে বক্ষের দ্বারা মর্দিত করিলেন। সেই অসুরগণ 
কর্তক নিক্ষিপ্ত শস্গ্চিকে এবং মহাস্গুলিকে তিন মুখে গ্রহণ কারলেন এবং 
রোষে দন্তদ্বারাই মাঁথত (চূর্ণ) কারলেন। অসৃরদলের কতকগুলিকে তান মর্দন 
কারলেন, কতকগুলিকে ভক্ষণ করিলেন, কতকগুলিকে বিতাঁড়ত কাঁরলেন। 
অসুরগণ কেহ কেহ আঁসদ্বারা নিহত হইল, কেহ কেহ কঙ্কালের দ্বারা তাঁড়ত 
হইল কেহ কেহ দন্তাঘাতে বিনাশ প্রাপ্ত হইল । ক্ষণকালমধ্যে সমস্ত অসুরসৈন্য 
[নাীপাতিত দেখিয়া চণ্ড সেই আতিভীষণা কালীর 'দকে ধাবিত হইল । সেই 
মহাস্‌র চণ্ড মহাভীম শরবর্ষণের দ্বারা এবং মুণ্ড চক্রসমূহের দ্বারা সেই ভীষণ- 
নয়নাকে ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু কালমেঘের উদয়ে যেমন অসংখ্য সূর্ধীবম্ব শোভা 
পায় সেইর্প চক্রসমূহ তাঁহার মুখশগহৰরে প্রাবিস্ট হইয়া শোভা পাইল। অতঃপর 
ভৈরবনাঁদনী কাল আতরোষে ভীষণভাবে অট্রহাস্য কারলেন-_ তাঁহার করাল 
বন্তেঃর অন্তঃপাতন ভীবণদর্শন দশনগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার পরে 
মহাখড়া উত্তোলনপ্‌র্কি দেবী হৃত্কারনাদে হেং শব্দে) চণ্ডের প্রতি ধাঁবত 
হইলেন, এবং তাহার চুলে ধাঁরয়া সেই খঞ্জোর দ্বারাই তাহার শিরশ্ছেদ কারলেন। 
চশ্ডকে নিপাঁতিত দোঁখয়া মুণ্ড দেবীর প্রাতি ধাবত হইল; দেবী ক্রোধে তাহাকেও 
খড়োর দ্বার আহত করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন। হতশেষ অসরসৈন্য 
চণ্ড-মৃণ্ডকে নিহত দেখয়া ভয়ে চতুর্দকে পলায়ন করিতে লাগিল । চণ্ড-মুণ্ডের 
ছন্ন মৃণ্ড হাতে গ্রহণ ক্রিয়া কালন *স্ডিকার নিকটে গিয়া প্রচণ্ড অন্রহাস্যের 
সঙ্গে বাললেন, এই যদদ্ধযজ্ঞে আমি এই চণ্ড-মুন্ড দুই মহাপশু তোমাকে 
উপহার দিলাম, তুখি স্লয়ং শুম্ভশীনশুম্ভকে হনন কাঁরবে।' দেবী চন্ডিকা তখন 
যস্মাৎ চণ্ড০ মুণ্ডঞ% গৃহাণীত্বা ত্বমপাগতা । 
চামুন্ডেতি তো লোকে খাতা দোবি ভীবষ্যাস ॥--৭। ২৭ 

যেহেতু তুমি চন্ড ও মুন্ডকে তোহাদের ছিন্ন শির) লইয়া আঁসিয়াছ, সেই 
ফারণে তুমি লোকে চামুণ্ডা নামে খ্যাতা হইবে । 

চ্ড-শব্দ হইতে বা মুণ্ড-শব্দ হইতে চামুণ্ডা-শব্দ হয় না: চন্ডের চ ও 
মুন্ডের মুন্ড লইয়া তাহার পরে অকারণে "চ'কে দণর্ঘ কাঁরয়া এবং স্বীলঙ্গে 
'আ"-প্রত্যয় কাঁরয়া চামুণ্ডা শব্দ বানাইতে হয়। এ-জাতীয় ব্যুংপাত্তগাল প্রায়ই 
গোঁজামিলের জন্য পুরাণকারগণ আবিহ্কার কাঁরয়া থাকেন। আসলে পুরাণকার 
তৎকালের প্রচালিত কালশ-দেবীকে এবং তৎসদৃশা চামুন্ডা-দেবীকে মহাদেবীর 
সাঁহত যুক্ত করিয়া লইবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন; সৃতরাং দেবীকে 
'কালী" করিয়া এবং চণ্ড-মুণ্ড-হল্তরী চামুণ্ডা করিয়া সেই কার্য সাধন করিলেন। 

রন্তবীজ-বধের সময়ও কাল দেবী চশ্ডিকাকে বিশেষভাবে সাহায্য কাঁরয়া- 
ছিলেন। অস্বশস্তাহত রন্তবীজের দেহ হইতে রন্তধারা ভূমিতে পাঁড়বামান্্ই সেই 


দেবীর বিচন্র ইতিহাস ৬৯ 


রন্ত হইতে রন্তবীজের ন্যায় অসংখ্য অসুর যোদ্ধা খত হইতেছিল; তখন 
দেবী চণ্ডিকা-_ 
উবাচ কালীং চামুশন্ডে বিস্তরং বদনং কুরু॥ 
দেবী কালণীকে বদন বিস্তার করিয়া রন্তবীজের দেহ হইতে 'নর্গত রন্তাবিন্দু 
সকল মুখব্যাদানের দ্বারা গ্রহণ কাঁরতে বাঁললেন- এবং সেই রস্তানির্গত 
অসূরগণকেও ভক্ষণ কারতে বাললেন। দেবী এই বলিয়া শূলের দ্বারা রম্ত- 
বীঁজকে আহত করিলেন, কালীও মুখের দ্বারা তাঁহার রন্ত লেহন কারলেন। 
সেই কালী-চামুণ্ডার মুখে পতিত শোণিত হইতে যত অসুর সমুদ্গত 
হইয়াছিল তাহাঁদগকেও চামুণ্ডা ভক্ষণ করিলেন। চামুন্ডার এইরূপ শোণিত 
পানের ফলে রন্তবীজ নিরন্ত হইয়া গেল, দেবী তখন সহজেই তাহাকে হনন 
করিলেন। কালাী-চামুণ্ডার রনস্তলোল.পত্ব এইভাবে চন্ডী'তে প্রকাশ পাইল। 
রন্তলোলুপা কালীর এখানে যে ভয়ঙ্করী রণোন্মাদিনী রূপ দেখিতে 
পাইলাম অন্যান্য প্রাণে এই জাতীয় বহু বর্ণনা দোখ্িতে পাই। উপ- 
পদ্রাণগদ্লিতে ইহার আর কিছনঁকছন 'বিস্তারও দোঁখতে পাই। পরবর্তাঁ 
কালের পুরাণতল্লাদিতে আমরা কালী ও চামূন্ডাকে এক করিয়াও পাই, পৃথক্‌ 
কাঁরয়াও পাই। উভয় দেবার ধ্যানেও পার্থক্য আছে। চামুণ্ডা চতুর্ভূুজা নন, 
1দ্বভূজা; আলুলায়িত-কুন্তলা নন, পপঞ্গলমূধ্বজা" (জটাধারিণশী ?); উলাঙ্গনী 
নন, শার্দলচর্মাবৃতা; (কোন কোন পুরাণে গজচর্মাম্বরা); সর্বস্থলের বর্ণনাতেই 
দৈখি, চামুণ্ডা-দেবী নির্মাংসা এবং কৃশোদরা, তাহার চক্ষু কোটরাগত। কোন 
স্থলেই কালিকার এইর্‌প বর্ণনা দেখিতে পাই না। সংস্কৃত সঙ্কলন-গ্রল্থগ্লিতে 
কালিকার বর্ণনায় মাঝে মাঝে দেখিতে পাই যে কালিকা আঁজনাবৃতা ।* 
'সদৃত্তিকর্ণামৃতে' ধৃত উমাপাতি ধরের একটি শ্লোকেও কালণীকে অজিনাবৃতাই 
দেখিতে পাই। ইহা পরবর্তাঁ কালের মিশ্রণের ফলে ঘঁিয়াছে বলিয়া মনে 
কঁরি। চামুণ্ডার বর্ণনায় একটা জিনিস প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য কার, চামুণ্ডা আতি 
ক্ষুধায় কশোদরী। কবিগণ কর্তৃক কালার বর্ণনায়ও স্থানে স্থানে কালকে 
ক্ষুধার্তারূপে দেখি । ভাসোক কবি কালকে ক্ষুৎক্ষামা' বলিয়া বর্ণনা কারিয়া- 
ছেন। সুভাষিতরত্রভান্ডাগারে কালীর বর্ণনায় দেখি__ 
দস্তক্ষুদ্বেগযোগাদ্বদনলহলহল্লম্বজিহবাগ্রলীঢ়- 
্রহ্মান্ডক্ষোদ্রবন্দপ্রবলতরভবজ্জাঠরাশ্নস্ফুলিষ্গাম্‌। 
কালীং কঙ্কালশেষামতুলগলচলন্মুণ্ডমালাকরাল"- 
গুঞ্জাসংবাঁদনেত্রামজিনানবসনাং নৌমি পাশাহহস্তাম্‌ ॥ 
৪ সদুন্তিকর্ণামৃত। 
« কাব বতীন্দ্রনাথ সেনগৃপ্ত এই ক্ষুধার্ত কালীমার্তকে অবলম্বন কাঁরয়া একটি অপর্ব 
আধূমিক কাঁবিতা রচনা কারয়াছেন তাঁহার 'শন্রষামা” কাব্গ্রল্ধের ণভখারণণ” কাঁবতায়। 


৭০, ভারতের শান্ত-সাধনা ও,শান্ত সাঁহত্য 


পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্াদির মধ্যে আমরা কালা বা কালিকার যে বিস্তার 
ও বিবর্তন দোঁখতে পাই, সে বিষয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা কাঁরতে চাহ না। 
এই বিবর্তনের ভিতরে সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য বস্তু হইল কালীর শিবের সঙ্গে যোগ। 
শব কালীর পদে স্থিতা, কালীর এক পদ বের বুকে ন্যস্ত। সাধকের দিক 
হইতে এই তত্তকে নানাভাবে গ্ভীরার্থক বায়া গ্রহণ করা হইয়াছে ।* কিন্তু 
কয়েকটি উপাদান মুখ্যভাবে এই 1শবার্‌ঢ়া দেবীর বিবর্তনে সাহায্য কাঁরয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, সাংখ্যের নির্গণ পুরুষ ও ভ্রিগ্ণাত্কা প্রকৃতির 
তত্ব। 'দ্বিত'য়তঃ, তল্তের বপরাতরতাতুরা' তত্ব । তৃতনঁয়তঃ, 'নাক্কয় দেবতা 
শিবের পরাজয়ে বলরুপণী শান্তদেবার প্রাধান্য এবং প্রাতিষ্ঞা। কিন্তু এ বিষয়ে 
সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ যাহা মনে হয় তাহা হইল এই, প্রাচঈন বর্ণনায় কাঁলকা 
শিবারূঢ়া নন, শবার্ঢা; অসুরনিধন করিয়া অসুরগণের শব তান পদদলিত 
করিয়াছেন, সেই কারণেই তিনি শবারুঢা বাঁলয়া বার্ণতা। দক্ষিণাকালীর 
প্রচালত ধ্যানের মধ্যেও দোখতে পাই-- 
শবরূপ-মহাদে-হদযোগা-সহস্থতাম্‌। 


ররর রা 

রনী টিন ১০০1-০২-০৯ বরন সাকা 
খুব প্রাসদ্ধ হইয়া ওঠে, এবং মনে হুয় তখন শিবই পূর্ববতর্ঁ কালে বার্ণত 
শবের স্থান গ্রহণ করেন--শবারুট্া দেবশও তাই শিবারু্ঢ়া হইয়া ওঠেন। অসুরের 
শবারুঢ়া বালয়াই যে দেবী শিবার্ঢ়া বাঁলয়া কীর্তিতা বাঙলাদেশের শান্ত 
পদাবলীর মধ্যে এই সত্যটর প্রতাক্ষ প্রভাব দেখিতে পাই । সাধক রামপ্রসাদের 
নামে প্রচলিত একটি গান দেখিতে পাই-- 

শিব নয় মায়ের পদতলে । 

ওটা মিথ্যা লোকে বলে 

দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে, 

মা দাঁড়ায়ে তার উপরে, 

মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহ 

শিবরূপ হয় রণস্থলে ॥৭ 
মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহের শিবর্পতা-প্রাপ্তর আসল অর্থ হইল, শস্তি- 
তত্তের প্রাধান্যে শান্তর চরণলগ্ন অসুরের শবই তত্বদৃম্টিতে শিবে রৃপান্তরিত 
হইয়াছে । আধুনিক বালে রাঁচত মৈথিল কৃষ্ণীসংহ ঠাকুরের দেবীবর্ণনাতেও 


*'বিজয়কুষণ দেবশর্মা-_-“শিবের বৃকে শ্যামা কেন ?' দ্রচ্টব্য। 
৭ডস্র শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, পৃ. ৩৯৮। 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ৭১ 


দোখ--শবশবরূপ-উরাসি তুঅ পদযুগ, সদা বাস সমসানে ।" তল্দাদিতে শিবের 
বুকে কালার প্রাতম্ঠা বিষয়ে বহুধিধ দার্শীনক ব্যাখ্যা দোঁখিতে পাই। যেমন 
মহানির্বাণ-তন্তে বলা হইয়াছে, তিনি মহাকাল, তান সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ 
গ্রাস করেন বলিয়াই মহাকাল; দেবী আবার এই মহাকালকে কলন অর্থাৎ গ্রাস 
করেন, এই নিমিত্ত তিনি আদ্যা পরম 'কালিকা'। কালকে গ্রাস করেন বাঁলয়াই 
দেবী কালী। তান সকলের আদ, সকলের কালস্বর্পা এবং আঁদভূতা, এই 
নিমত্তই লোকে দেবীকে আদ্যাকালী বাঁলয়া কীর্তন করে।__ 

কলনাৎ সর্ব ভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ। 

মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কাঁলিকা পরা ॥ 

কালসংগ্রহণাৎ কালী সর্বেষামাদরুপিণী। 

কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালশীতি গীয়সে॥ 
ধ্যানর্‌পে কষ্কানন্দের তল্লসারে গৃহনত হইয়াছে এবং কালীর এই রূপই এখন 
সাধারণভাবে বাঙলাদেশের মাতৃপূজায় গৃহাত। দেবী করালবদনা, ঘোরা, 
মুস্তকেশী, চতুর্ভজা, দক্ষিণা, দিব্যা, মুস্ডমালাবিভীষতা। বামহস্ত-ষৃগলের 
অধোহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন শির, আর উধর্বহস্তে খড়া; দক্ষিণের অধোহস্তে অভয়, 
উধর্বহস্তে বর। দেবী মহামেঘের বর্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণা এইজন্যই কালী-দেবী 
শ্যামা নামে খ্যাতা) এবং 1দগম্বরী; তাঁহার কণ্ঠলগ্ন মুণ্ডমালা হইতে ক্ষারত 
রাধরের দ্বারা দেবীর দেহ চাঁ্টত: আর দুইটি শবাঁশশু তাঁহার কর্ণভূষণ। 
তান ঘোরদ্রংস্ট্রা, করালাস্যা, পীনোল্নতপয়োধরা; শবসমূহের করদ্বারা 'নার্মত 
কাণ্ত পারাহতা হইয়া দেবী হসম্মুখী। ওষ্ঠের প্রান্তদ্বয় হইতে গালত রন্তধারা- 
দবারা দেবা বিস্ফুরিতাননা; তিনি ঘোরনাদন", মহারোদ্রী-_*মশানগৃহবাসিনী। 
বালসূর্যমণ্ডলের ন্যায় দেবীর "নেত্র: তান উন্নতদন্তা, তাঁহার কেশদাম দক্ষিণ- 
ব্যাপী ও আলুলায়ত। 'তাঁন শবর্প মহাদেবের হৃদয়োপাঁর সংাস্থতা; তান 
শবপরাতরতাতুরা' সুখপ্রসন্নবদনা এবং 'স্মেরাননসরোর্হা, ।১ 

সংস্কৃত গাহিত্যের মধ্যে কালীর বর্ণনা খুব কম পাওয়া ষায়। সদযন্তি- 

কর্ণামৃতে' অজ্ঞাতনামা কাঁবর একটি চমৎকার কালীবর্ণনা পাওয়া যায় ।__ 

শিখন্ডে খন্ডেন্দঃ শশাদিনকরো কর্ণযূগলে 

গলে তারাহারস্তরলমুড়ুচক্রং চ কুচয়োঃ। 

তাঁড়ৎ কাণ্ট সন্ধ্যা সিচয়রচিতা কালি তদ্য়ং 

তবাকল্পঃ কল্পব্যপরমাঁবধেয়ো বিজয়তে ॥ 


* গ্রীউমানন্দ ঝা-সঙ্কালিত গশীতমালা--৯১৪। ৩১-৩২। 
» করালবদনাং ঘোরাং মুস্তকেশীং চতুর্ভজাম 1 ইত্যাদ। 


৭২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


[িখন্ডিনী দেবীর ময়ূরপহচ্ছ-চুড়াতেই খণ্ড-ইন্দু; কর্ণফূগলে দুই কুশ্ডল 
হইল চন্দ্র সূর্য; গলায় তারার হার, কুচষ:গলে উড়ুচক্র (তারকাচক্র): তাঁড়ৎই 
কাণ্ঠী; সন্ধ্যাই ছিন্ন মলিন বসন। 

'মহানির্বাশ-তল্ে মধ্যে কালীর প্রচলিত রূপের চমৎকার একটি আধ্যাত্মিক 

ব্যাখ্যা রহিয়াছে । সেখানে দেখ পার্বতী-দেবী মহেম্বরকে প্রশ্ন করিতেছেন যে, 
মহদযোনি-স্বর্পা আদিশন্তিস্বরাপিণী মহাদাদতি-সম্পল্না সুক্ষত্নাতিস্‌ক্ষমভূতা 
যিনি মহাকাল তাঁহার আবার শান্তনির্পণ 'কির্‌পে সম্ভব? উত্তরে সদাশিব 
বাঁলতেছেন,_হে প্রয়ে, পৃবেই কাঁথত হইয়াছে, উপাসকগণের কার্ষের 'নামত্ত 
গুণক্রিয়া অনুসারে দেবীর রূপ প্রকাষ্পত হইয়া থাকে। শ্বেতপতাদি বর্ণ যেমন 
কৃষণে বিলীন হয়, হে শৈলজে, সর্বভূতসমূহ তেমনই কালাতে প্রবেশ করে। 
এইজন্যই যোগিগণের হিতের জন্য সেই নির্গ'ণা নিরাকারা কালশান্তর বর্ণ কফ 
বালয়া নিরূপিত হইয়াছে । অমৃততত্বের হেতুই এই নিত্যা কালরুপা অবায়া 
কল্যাণরূপিণণীর ললাটে চন্দ্রচিহ্ নিরূপিত হইয়াছে । নিত্যকালীন শশি-সূর্য- 
অশ্নি দ্বারা তান এই কালকৃত জগৎ সমাক- দর্শন করেন বাঁলয়া তাঁহার তিনটি 
নয়ন কঞ্পিত হইয়াছে। সর্বপ্রাণীকে গ্রাস করেন বাঁলয়া এবং কালদণশ্ডের দ্বারা 
চর্বণ করেন বলিয়া তাহাদের রম্তসমূহ এই দেবে*বরণীর বসনর্‌পে বলা হইয়াছে। 
সময়ে সময়ে বিপদ হইতে জাীবকে রক্ষণ এবং স্ব স্ব কার্ষে প্রেরণই দেবীর 
বর ও অভয় বলিয়া ভাষিত। রজোগুণজনিত বিশবসমূহকে তানি ব্যাপ্ত করিয়া 
অবস্থান করেন; এইজন্যই, হে ভদ্রে,তিনি রন্তপন্মাসনাস্থতা বাঁলয়া কাঁথত হন। 
মোহময়শী সুরা পান করিয়া সেই সর্বসাক্ষিস্বরপণ দেবী কালসম্ভূত ক্রীড়ামপ্ন 
সৃজ্টিকে দর্শন করেন। এইভাবে অল্পবৃদ্ধি ভন্তগণের 'হিতের জন্য গৃণানুসারে 
দেবীর টিবিধ রূপ কম্পিত হইয়া থাকে ।১ 

'বরহ্ষবামলে' আদ্যাস্তোনে যেখানে আদ্যা দেবী কোন্‌ দেশে কি মার্ততে 
পৃজিতা হন তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে । সেখানে দোখতে পাই, 
'কালিকা বঞ্গদেশে চ", বঙ্গদেশে দেবী কালিকার্পে পৃজিতা। উন্তাটিকে আম 
ইতিহাসের দিক্‌ হইতে গভীরার্থব্যঞ্ক বাঁলিয়া মনে কারি । দেশ-হিসাবে বাঙলা- 
দেশই শান্তসাধনার প্রধান কেন্দ্র। পূজার দিক হইতে বিচার কাঁরলে বাঙলা- 
দেশে কালীপৃজা হইতে দুর্গাপূজা প্রাচীনতর এবং ধর্মোৎসবের রূপে এখন 
পর্্তও দুর্গাপ্জারই অধিক ব্যাপকতা, জনপ্রিয়তা এবং জাঁকজমক । কিল্তু 
ঘাগ্গালী যে বিশেষ করিয়া শান্ত তাহা ত শুধু তাহার ধর্মোৎসব-রূপে শাল্ত- 
পৃজার জন্য নয়, তাহা তাহার সাধনার জন্য; সেই সাধনার দিক্‌ হইতে (বিচার 
কারলে দেখিব, খশস্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল 


১০ বঙ্গাবাসী সং, ১৩। ২-১৩। 


দেবীর বাচন্র ইতিহাস ৭৩ 


পর্যন্ত শান্তসাধনার কেন্দ্রে কালী; তারাকেও আমরা কালীস্থানীয়া কারিয়াই 
লইয়াছ; দশমহাবিদ্যার ভিতরকার অন্যান্য মহাবিদ্যাগণও এক্ষেত্রে উল্লেখষোগ্য। 

দুর্গাপূজা ঠিক কখন হইতে বাঙলাদেশে প্রচলিত সে-কথা একেবারে 
নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না; তবে খ্ঢাম্টীয় চতুর্দশ, পণদ্রশ ও ষোড়শ শতকে 
রচিত কতকগৃলি দৃর্গাপৃজাবিধান পাইতেছি। এই বিধানগ্‌লি মৃখ্যতঃ দেবী- 
পুরাণ, দেবীঁভাগবত, কালিকা-পুরাণ, ভবিষ্য-পুরাণ, বৃহন্নন্দিকে*্বর-পুরাণ 
জাতাঁয় কয়েকখানি উপপুরাণ হইতে সঙ্কাঁলত। 

বিদ্যাপতির 'দুগ্গাভন্তিতরাঙ্গণ'তে দেখিতে পাই, 'কালাীবিলাসতল্পে' 
কার্তিক-গণেশ, জয়া-বিজয়া (লক্ষম্ী-সরস্বতণ) এবং দেবীর বাহন 'সংহ সমেত 
প্রীতিমায় শারদীয়া দুর্গাপূজার উল্লেখ আছে। প্রাচীন পুরাণাদির মধ্যে 
আশ্নপুরাণের ৯৮ অধ্যায়ে সংক্ষেপে গৌরীপ্রাতিষ্ঞা ও গোরাঁপৃজার বিধান 
আছে। এঁ পুরাণের ৩২৬ অধ্যায়ে আত সংক্ষিপ্ত উমা-পৃজার বিধিও দ্ট হয়। 
গরুড়-পুরাণের ১৩৫-৩৬ অধ্যায়ে নবমী তিথিতে দেবী, দুর্গার পৃজাবিধি 
বার্ণত হইয়াছে। এই দেবাঁপৃজাবিধানকারগণের পরিচয় অনেকেই দিয়াছেন। 
স্বামী জগদ**্বরানন্দ তাঁহার শ্রীন্রীচন্ডণ'র ভূমিকায় ই'হাদের যে সংক্ষিপ্ত [বিবরণ 
দিয়াছেন তাহাই এখানে উদ্ধৃত কাঁরতোছ। 'শ্্রীচৈতন্যদেবের সমসামায়ক বিখ্যাত 
বাঙ্গালী স্মৃতিনিবন্ধকার রঘুনন্দন পণদশ (ষোড়শ ?) শতকে আবির্ভূত হন। 
রঘুনন্দনের (১৫০০-১৫৭৫) “তাঁথতত্ত্ গ্রন্থে 'দৃর্গোৎসবতত্ব-নামক একাঁট 
প্রকরণ আছে এবং তাঁহার “দুর্গাপ্জাতত্ব-নামক মৌলিক গ্রন্থে দুর্গাপূজার 
সম্পূর্ণ বাঁধ প্রদত্ত । রঘুনন্দন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন ষে তান পূর্বতন 
পণ্ডিত ও প্রবাদসমূহ হইতে তাঁহার গ্রল্থদ্বয়ের অনেক উপাদান সংগ্রহ 
করিয়াছেন। তিনি কালিকাপুরাণ, বৃহন্লক্দিকেশবরপূরাণ ও ভাবষ্যপুরাণ 
হইতেও বহু বাক্য উদ্ধার কারয়াছেন। তৎপরবতর্ণ নিবন্ধকার রামকৃফ্ের রচিত 
নিবন্ধের নাম 'দগ্গার্চনকৌমুদ"। মাঁথলার প্রাসম্ধ স্মার্তপশ্ডিত বাচস্পাঁত 
মিশ্র (১৪২৫--১৪৮০) তাঁহার পকুয়াচিন্তামণি' এবং 'বাসল্তাঁপজাপ্রকরণ, গ্রল্থ- 
চ্বয়ে দূর্গাদেবীর মূল্ময়ী প্রতিমার পৃজাপদ্ধাত বিবৃত করিয়াছেন। বাচস্পাঁত 
রঘুনন্দনের বয়োজ্যেন্ঠ ছিলেন। বিখ্যাত বৈফবকাঁব 'বদ্যাপাত (১৩৭৫-_ 
১৪৫০) তাঁহার 'দুর্গাভান্ততর্গিণণ' গ্রন্থে (১৪৭৯ খ7়ীঃ) মূল্ময়ী দেবীর পৃজা- 
পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুনন্দনের গুর্‌ শ্রীনাথের 'দুগ্গোৎসববিবেক গ্রন্থে 
উত্ত পদ্ধাতর আলোচনা পাওয়া যায় । শলপাণির “দুর্গোৎসবাববেক' ও 'বাজন্তা- 
বিবেক' এবং 'দৃর্গোৎসব-প্রয়োগ' নামক তিনখানি নিবন্ধ পাওয়া যায়। জীমৃত- 
বাহন তাহার 'দৃর্গোৎসব-নির্ণয়' গ্রল্খে মৃজ্ময়শ দেবীপূজার কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। বাঙলার এই ব্রাহ্মণ পশ্ডিতদ্বয় পরস্পরের সমসামায়ক ছিলেন এবং 
দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত হন। শৃূলপাঁণি তাঁহার পূর্ববতাঁ স্মাত- 


৭৪9 ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


নিবন্ধকারদ্বয় জীকন ও বালকের বাক্যাবল+ উদ্ধার করিয়াছেন। বাঙলার প্রাচীন- 
তম স্মৃতাঁনবন্ধকার ভবদেব ভট্র তাঁহার গ্রন্থে জীকন, বালক ও শ্ীকরের বহু 
বাক্য উদ্ধার কারয়াছেন। জীকন ও বালক বাংলার সেন রাজাদেরও পূর্ববর্তী 
[ছিলেন এবং ভবদেব ভট্ট ছিলেন একাদশ শতকের রাজা হরিবর্মদেবের প্রধান 
মন্ত্রী |» 

উপার-উত্ত তথ্যগুলির প্রাতি দাঁম্টপাত কাঁরলে মনে হয়, সম্ভবতঃ দ্বাদশ- 
নয়োদশ শতক হইতে দুর্গাপূজা বাঙলাদেশে প্রচলিত আছে। প্জাঁবাঁধ রাঁচিত 
হইবার পূর্ব হইতেই পূজা প্রচলিত থাকে । িছাাঁদন পূজা প্রচলিত থাকলেই 
পরে 'বাঁধর প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়_ধর্মের ইতিহাসে এইরৃপই সাধারণতঃ 
দেখিতে পাই। বিদ্যাপাত ষে 'দুর্গাভান্ততরাঁঞ্গণন" গ্রল্থ রচনা করিয়াছিলেন 
তাহা সম্ভবতঃ 'মাথলায় সিংহরাজাগণের মধ্যে সমরাবজয়নী ধীরাঁসংহের আদেশে 
(মতান্তরে ধীরসিংহের পিতা নরাসংহদেবের আদেশে): আদেশ পাইয়াই 'বিদ্যা- 
পাঁত পৃজাবাধ লিখতে আরম্ভ কাঁরলেন। কিরুপে ১ 'দজ্টৰা নবন্ধাস্থাতং' 
_এ বিষয়ে পূর্ববতাঁ যে নিবন্ধ-সকল ছিল তাহা দোখয়া । প্রথমে হয়ত পূজা- 
[বাঁধ সংক্ষপ্ত ছিল: রাজা ও তৎস্থানীয় ব্যান্তগণের পূজায় উৎসব-অনূম্ঠান 
জাঁকজমকও যত বাড়িয়া যাইতে লাগল, পৃজাবিধানও সম্ভবতঃ ততই বার্ধত- 
কলেবর হইতে লাগল । 

বর্তমানে আমরা বাঙলাদেশে যেভাবে দুর্গাপূজা কার, তাহা সম্ভবত ষোড়শ 
শতকে প্রচলিত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে প্রচলিত বি*শবাস এই, আকবরের রাজত্বকালে 
মনুসংহতার বঙ্গদেশন প্রাসম্ধ টকাকার কুল্লুক ভট্রের পূত্র রাজা কংসনারায়ণ 
নয় লক্ষ. টাকা বয়ে প্রাতিমায় দুর্গাপূজা করেন । কাঁথত হয়, কুল্লুক ভট্ের 'পতা 
রাজপুরোহত পণ্ডিত রমেশ শাস্নী মহাশয়ের উপদেশ প্রার্থনা করেন; রমেশ 
শাস্তী তাঁহাকে দুর্গাপূজা কারবার উপদেশ দেন এবং নিজেই একখান 
দুর্গাপৃজাপম্ধাত রচনা করেন। অত্যন্ত জাবজমক-সহকারে সেই পূজা সম্পন্ন 
কারয়াছিলেন সম্ভবতঃ উদয়নারায়ণের পৌন্র রাজা কংসনারায়ণ। 

বাঙলাদেশে কালণপুজার ইতিহাস আলোচনা কাঁরলে দোঁখতে পাই, কৃফ্ণানন্দ 
আগমবাগণীশ-সওকাঁলত সংপ্রাসদ্ধ 'তল্লসার' গ্রন্থে কালগপূজার বিধান সংগৃহীত 
হইয়াছে । বাঙলাদেশে 'কালণ' নানা প্রকারের আছেন; 'তল্ল্সারে' আমরা 'বাবিধ 
প্রকারের কালণীর সাধনার পদ্ধাত দেখিতে পাই। প্রচলিত মতে কৃষ্কানন্দ আগম- 
বাগণীশকে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মনে কারয়া ষোড়শ শতকের লোক বলিয়া 
ধরা হয়। কিন্তু পাণ্ডিতগণ এই কালকে স্বীকার করেন না; তাঁহারা কৃষ্ণানন্দের 


১১ ঈশানচন্দ্র শর্মা কর্তক অনূদিত ও মাদ্রত গ্রল্খের সমাস্তিতে আছে,__ধারাসংহদেব- 
পাদানাং সমরবিজাঁয়নাং,কৃতৌ দর্গাভান্ততরাঁঞ্গণী গাঁরপূর্ণা। 


দেব?র বিচি ইতিহাস ৭৫ 


'তন্লসার'নামক তল্লশাস্ত্রের সার-স্্কলন-গ্রল্থকে পরব কালের গ্রন্থ বাঁলয়া 
মনে করেন। 'তন্লসারে'র মধ্যে কালী- বা শ্যামা-পূজার "বাঁধ ব্যতীত তারা, 
ষোড়শী, ভূবনেশ্বরাঁ, ভৈরবাঁ, ছিন্নমস্তা, বগলা প্রভাতি মহাবিদ্যাগণের সাধন 
বাধও সঙ্কলিত হইয়াছে । কৃষ্ণানন্দ ব্যতীত তান্নিক মাধনা ক্রিয়াকলাপাঁবধি 
সম্বন্ধে গ্রন্থরচয়িতরূপে ব্রহ্মানন্দ ও সর্বানন্দের প্রসিদ্ধ সমধিক ।১২ বুন্মানন্দ 
পূর্ণানন্দের গুরু ছিলেন এবং আনুমানিক খ্ত্রীম্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম 
বা মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন। ইহার রচিত 'শান্তানন্দতরাঁঙ্গণন'তে 
শান্তাদগের আচার-অনুজ্ঞান বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; দ্বিতীয় গ্রন্থ 
'তারারহস্যে' তারার উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। ব্রন্মানন্দের শিষ্য পূর্ণানন্দ 
পরমহংস ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক। তাঁহার রচিত শ্যামারহস্যে 
কালীর উপাসকের আচার-অনুজ্ঠান বার্ণত হইয়াছে । অপর একজন গ্রন্থকার 
(সম্ভবতঃ প্রকৃত নাম শঙ্কর আগমাচার্য) "গোড়ায় শঙ্কর' নামে আভাহত হন। 
১৬৩০ খ্যীম্টাব্দে লাখত তাঁহার 'তারারহস্যবৃত্তিকা'গ্রুল্খে তারার উপাসকের 
আচারাদি বিবৃত হইয়াছে। & 

বর্তমান কালে যে-সব স্থানে নিত্য কালনপৃজার প্রথা রহিয়াছে বা বিশেষ 
কোনও উপলক্ষে 'মানাসক'-করা কালীপূজার ব্যবস্থা হয়, ইহা ব্যতীত সাংবং- 
সারক কালপূজার বাঁধ হইল দীপাঁল-উৎসবের 'দিনে। দীপালি-উৎসবের 
দিনে এই কালীপূজা বা শ্যামাপ্জারু বাধ সর্বপ্রথমে সম্ভবতঃ পাওয়া যায় 
১৭৬৮ খএসম্টাব্দে রচিত কাশীনাথের 'কালীসপর্যাবাঁধ' গ্রন্থে।» কাশনীনাথ 
এই গ্রন্থে কালপৃজার পক্ষে যেভাবে যুন্ত-তর্কের অবতারণা কারয়াছেন, 
তাহা দোঁখলেই মনে হয়, কালপূজা তখন পর্যন্ত বাউলাদেশে সৃগৃহীত ছিল 
না। কালীপূজা 'িষয়ে একটি সংপ্রচালত প্রবাদ এই যে, নবদ্বীপের মহারাজা 
কৃষচন্দ্ুই এই পূজার প্রবর্তন করেন এবং তান আদেশ 'দিয়াছিলেন যে, তাঁহার 
প্রজাদের মধ্যে যাহারা কালীপূজা করিতে অস্বীকৃত হইবে, তাহাঁদগকে কঠোর 
দণ্ড ভোগ করিতে হইবে । এই আদেশের ফলে প্রাতি বংসর দশ সহম্ত্র করিয়া 
কালমূর্ত পৃজিত হইতে লাগিল। কাঁথত আছে, কৃষ্ণচন্দ্রের পৌন্র ঈশানচন্দ্ু 
সহম্র সহম্র মণ নৈবেদ্য এবং সহম্্র সহম্ত্র খণ্ড বস্ম এবং সমপরিমাণ অন্যান্য 
উপচারে কালী-দেবীর পৃজা করিয়াছিলেন। রটন্তী চতুর্দশীর রান্রতে মাঘের 
কৃষ্ণা চতুর্দশতে) কালনীপূজার কথা "্মৃতিসম্চয়”গ্রল্থের মধ্যে পাওয়া ষায়। 


১২ এ-বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীচন্তাহরণ চক্রবতর+-লাখত 776 01:11 736711666০1 
1770৫, চতুর্থ খণ্ডে 985 ড/01511]0 270 006 59119 5211015প্রবন্ধ ও তদরচিত 
'তল্লকথা' (ঁব*ববিদ্যা-সংগ্রহ) গ্রল্থথানি দ্রস্টব্য। 

১০ অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবতর্শর 4991008 165015815 ০01 73610091 8100 01511 
/001001” (177016171771510972051 0%772719, 96190601001, 1951) প্রবন্ধটি দুষ্টব্য। 


৭৬ ভারতের শীন্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত; 


গোবিন্দানন্দ, শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামাণ, বৃহস্পাত, রায়মূকুট এবং কাশীনাথ 
তর্কলঙগ্কার ইহার উল্লেখ কারয়াছেন।১৯ 

এই দেবী-পৃ্জার ইতিহাসটাই বাঙলাদেশের শান্তধর্মের ক্ষেত্রে প্রধান কথা 
নহে; প্রধান জিনিস হইল দেবীকে অবলম্বন করিয়া বাঙলার তন্র-সাধনা, এই 
তল্-সাধনা মুখ্যভাবে যুন্ত হইয়া 'গিয়াছল কালী-সাধনা এবং দশমহাবিদ্যার 
সাধনার সঙ্গে, এবং খ্ীম্টীয় ষোড়শ শতক হইতে আমরা কালী এবং অন্যান্য 
দশমহাবিদ্যার সাধনা অবলম্বনে বিখ্যাত শান্ত-সাধকগণের কথা জানিতে পারি। 
আমরা পর্বে কালীপুজার বিধান রচয়িতরূপে কৃষ্কানন্দ, বক্গানন্দ, পর্ণানন্দ 
প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছি; ইহারা সাধকও ছিলেন। অন্যান্য সাধকগণের মধ্যে 
ষোড়শ শতকের সর্বানন্দ ঠাকুর অতিশয় প্রাসদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 'ব্রিপুরা 
জেলার মেহার গ্রামে তাঁহার আঁবর্ভাব হয়। তিনি শবরুপা ভৃত্য পূর্ণানন্দের 
দেহের উপরে বাঁসয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং দশমহাবিদ্যার 
সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া প্রাসদ্ধি আছে। তাল্দিক সাধনার 
ক্ষেত্রে তাঁহার বংশধর তাল্লিক সাধকগণ 'সর্বাবৃদ্যার বংশ বাঁলয়া খ্যাত। তন্প- 
সাধনার ক্ষেত্রে 'অর্ধকালণ'রও প্রাসম্ধি আছে? প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে 
ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মুমস্তাগাছার সমীপবতর্ঁ পণ্ডিতবাড়ি গ্রামে 
দিবজদেব্-নামক সাধকের গৃহে ইনি কন্যারূপে আঁবির্ভূতা হন। তাঁহার নাম ছিল 
জয়দুগ্গা, তিনি স্বয়ং মহেশ্বরা বলিয়া প্রবাদ । তাঁহার দেহের অর্ধেক কৃফবর্ণ 
ও অর্ধেক গোৌরবর্ণ ছিল বালিয়া তাঁহার অর্ধকালী নাম হইয়াছল।* গোঁসাই 
ভট্টাচার্য নামে খ্যাত রত্রগর্ভ-নামক সাধক ঢাকা জেলার মায়ৈসারের 'দিগম্বরণী- 
তলায় বারাচারে 'সাঁম্ধ লাভ কারয়াছিলেন বালয়া প্রাসা্ধ আছে। কাঁথত হয়, 
ইনি প্রাসম্ধ 'বারভূঞা'র মধ্যে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের গুরু 'িলেন। প্রায় 
শত বর্ষ পূর্বে বীরভূম জেলার তারাপীঠের নিকট আটলাগ্রামে সাধক বামা- 
ক্ষেপার জল্ম হয় : তারাপাঠ তাঁহার সাধনা ও 'সম্ধির স্থান। 

সাহত্যের ভিতর "দয়া শান্তসাধকর্‌পে সর্বাপেক্ষা প্রাসাম্ধ লাভ কাঁরয়াছেন 
অন্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সাধক রামপ্রসাদ সেন। বাঙলা শান্ত-পদাবলীর 
1তনিই প্রবর্তক । তাঁহার পরে সাধক কমলাকান্ত, গোবিন্দ চৌধুরী প্রভাতি বহু 
সাধক শান্ত গান রচনা করিয়াছেন ।১ দাক্ষিণে*্বরের মা 'ভবতারিণশ'র মান্দরের 
পূজারী শ্রীরামকৃধদেব বাঙলার এই শান্ত-সাধনাকে বিশ্ববিখ্যাত করিয়া 
গয়াছেন। যোগিপ্রবর শ্রীঅরবিন্দ বাঙলার শান্ত-সাধনার অন্তর্গঢ় রহস্যকে 


১৪পৃর্বোন্ত “52100. 106801215 0£ 76129] ইত্যাঁদ প্রবন্ধ দুজ্টব্য। 
তন্মকথা- শ্রীচন্তাহরণ চক্রবতর্শ। 


৯৫ 


১৪ অধ্যাপক চক্রবতাঁ, এম.এ.-রচিত "শান্ত পদাবলশী ও শাল্তসাধনা, 
গ্রল্থখানির কবিপ্রস্গা- আলোচনা দুষ্টব্য। 


দেবর বিচিত্র ইতিহাস: ৭৫ 


তাঁহার অখণ্ড মহাযোগের সাহত, যুস্ত করিয়া সক্ষম এবং ব্যাপক দার্শনিক 
রূপ দান কারয়াছেন। 

আমরা উপরে আতি সংক্ষেপে বাঙলাদেশে মাতৃপূজার যে ইতিহাস আলো- 
চনা করিলাম, তাহাতে দেখিতে পাইলাম যে, স্বাভাবিকভাবেই দুর্গাপূজা 
কালীপূজা অপেক্ষা প্রাচীনতর কালে এদেশে প্রবর্তিত হইয়াছে। শুধু তাহাই 
নয়, আমরা একথা পৃবেই বাঁলয়াছ যে, পৃজাকে অবলম্বন কাঁরয়া ধর্মোংসবের 
ব্যাপকতায় দুর্গাপূজা অদ্যাবাধ বাঙালীর সর্বপ্রধান পূজা । এখনও আমরা 
সাধারণভাবে “পূজা বলিতে শারদীয়া দুরগ্গাপূজাকেই মনে কার; 'পৃজা 
আদিতেছে, এবারে পৃজা কোন্‌ মাসে" প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূজা" কথার লক্ষ্য কি, 
তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। কিন্তু 'দুর্গাপৃজা' আমাদের সাংবংসরিক 
উৎসব-বশেষ মান্র। সাংবংসারক পুজা ব্যতীত দুর্গার কোনও নিত্যপ্‌্জার 
প্রচলন তেমন কোন অঞ্চলে দোখতে পাই না ।৯৭ রোগে, শোকে, দৈব-দর্বপাকে 
সঙ্ক্পপূর্বক চন্ডীপাঠ বা দৃর্গানাম জপের ব্যবস্থা শ্যুক্তি-স্বস্ত্যয়নের অগ্গ- 
রূপে দেখা যায়। কিন্তু এই-সক ব্যতীত সাধনার ক্ষেত্রে দুর্গার তেমন কোনও 
প্রাধান্য দেখিতে পাই না। শারদীয়া দুগগাপৃজার পর হইতে আরম্ভ কাঁরয়া 
বসন্তকাল পর্যন্ত দেবীকে আমরা নানার্পে পূজা করিয়া থাঁকি। লক্ষমীপজা, 
কালীপৃজা, অন্নপূর্ণাপ্‌্জা, জগদ্ধান্রীপৃজা, সরস্বতীপৃজা- সর্বশেষে বসন্ত- 
কালে দেবীর বাসন্তী মৃর্তির পূজা ইহার মধ্যে এক কালীপূজা ব্যতীত আর 
সবই সাংবংসরিক পৃজা। শাক্ত-সাধনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রাধান্য লাভ 
কারলেন সাধারণভাবে কালন_বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দশমহাঁবদ্যার অন্য কোনও 
রূপ। 

বাঙলাদেশের শন্তি-সাধনার ক্ষেত্রে কালী-দেবীরই যে প্রাধান্য দোঁখতে পাই 
ইহার কারণ কিঃ দুর্গাকে পিছনে ফেলিয়া তিনি এইরুপে কখন্‌ কিভাবে 
সম্মুখে আগাইয়া আসিলেন 2 এই প্রশ্নটির উত্তরের কথা আমাঁদগকে নানা 
[দক হইতে ভাবতে হইবে। এ-বিষয়ে সর্বপ্রথমেই একটি তথ্য আতশয় প্রধান 
এবং স্পম্ট হইয়া দেখা দেয়। শারদীয়া দুর্গাপূজায় পূজা অপেক্ষা উৎসব- 
আনন্দের দিকৃটাকেই আমরা বড় করিয়া পাইয়াছি। এই উৎসব-আনন্দের রূপটা 
যে ভীন্তহীন জাঁকজমক-প্রধান বিংশ শতাব্দীতেই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে তাহা 
নহে, শারদীয়া পূজার প্রথমাবধিই এই িনিসাঁট আমরা লক্ষ্য কার। দুর্গা- 
পৃজাকে আমরা শস্য-সম্পদ-শক্তি-রুপিণী মায়ের আগমনী-উৎসব বালয়া 
জান, অথবা তাহাকে 'িজয়োংসবের সাঁহত যুন্ত কাঁরয়া লইয়াছ। ণবজয়া' বা 


১৭ কোনও কোনও মন্দিরে অবশ্য হরগোরী বা হরপার্বতীর নিত্যপৃজা প্রচলিত আছে। 
দুই-একাঁট মান্দরে ধাতুনিার্মতা দুর্গা-দেবীর 'নিত্যপ্জাও প্রচলিত আছে। 


এ৮ ভারতের শান্ত-সাধমা ও শান্ত সাহত্য 


'দশহরা" (দশেরা)* আমাদের দর্গাপুজারই, অঞ্গ। এই. বিজয়-উৎসব কিসের 
বিজয় তাহা আজ আমরা স্পম্ট কারয়া জান না, কেহ বলি রাম কর্তৃক রাবণ- 
বধের পর বিজয়োংসব, কেহ বাল প্রাচীনকালে বর্ষার অত্যয়ে শরংকালে রাজা- 
মহারাজাদিগের দিগ্বিজয়-যাত্রায় দেবীপূজার উৎসব; মূল বিজয়োংসব. যাহাই 
হোক না কেন, আজ পর্যন্ত মধ্যভারত ও পশ্চিম ভারতের বহু স্থানে 'দশেরা' 
বা বিজয়া-উৎসবের দিনে দলবদ্ধভাবে বিজয়-আভযানের অনুকরণ করা হয় 
এবং বিজয়ের সাফল্য-চিহস্বরূপ লোকগণ শমীশাখা অথবা শমীশাখার অভাবে 
অন্য কোনও বৃক্ষশাখা ভাঙিয়া হাতে কাঁরয়া বিজয়োল্লাসে বাড়তে ফিরিয়া 
আসে। 

দুর্গাপূজার প্রথমাবাধ সবই উৎসব; সে উৎসব একজনের নয়, যাহারা 
বাঁড়তে প্রাতমা গড়াইয়া পূজা করেন শুধু তাঁহাদের উৎসব নয়, যাঁহারা পুজা 
করেন এবং যাঁহাব্রা না করেন সকলেরই উৎসব ইহা বাঙলার শৈব.শান্ত-বৈষব- 
সৌর-গাণপত্য-নির্বিয্লেষে-এমন কি কিছ্বাদন পূর্ব পর্যন্ত হন্দু-মুসলমান- 
নার্বশেষে_ আমাদের জাতীয় উৎসব । বাঁড়তে পূজা কার আর না কারি, নব- 
বস্ত এবং নব পোশাক-পারচ্ছদ সকলকেই পারতে হইবে, পাঁরবার-পাঁরজন 
আত্মীয়স্বকুন আড়শী-পড়শী লইয়া আনন্দ-কোলাহল এবং খাঁনকটা 'দীয়তাং 
ভূজ্যতাং রব কিছাদন পূর্ব পর্যন্তও বাঙলার ঘরে ঘরেই শোনা যাইত । তাহার 
পরে বিজয়ার পরে দেখা-সাক্ষাৎ প্রণাম-আশীর্বাদ ইহা ত ধান-দারিদ্র- 
নাবিশেষে সকলেরই অবশ্যকরণীয়। 

এইসব বাঁহরঙ্গ উৎসব-অনজ্ঠানের কথা ছাঁড়য়া দিয়া পৃজানুষ্ঠানের কথাই 
যাঁদ আলোচনা কারি তবেও দেখি, আনষ্ঠাঁনকভাবে দুর্গাপূজা শুধুমাত্র ভান্ত- 
উপচারে হইবার জিনিস নয়, যথেষ্ট পাঁরমাণে সত্গতি-সম্পন্ন না হইলে কেহ 
দুর্গাপূজা সমজ্ঠুভাবে সম্পন্ন কারতে পারেন না। প্রথমতঃ বহির্বাটিতে 
একখান 'মণ্ডপ' গৃহ চাই; প্রতিঘা-নর্মাণে ব্যয় আছে; তিন 'দিবসব্যাপন 
পূজার উপচার যথেষ্ট প্রয়োজন; তদহপাঁর ছাগ-মাহষাঁদর বাঁলাবাধ আছে। 
এক মহাম্টমীর দিনে দেবীকে স্নান করাইবার যে ব্যবস্থা রাহয়াছে 'বাধপূর্বক 
তাহা করিতে গেলে যথেম্ট সঙ্গতি, উদ্যম ও প্রচেন্টার প্রয়োজন । বাদ্য-বাজনার 
প্রাচুর্যও এক্ষেত্রে স্বাভাবকভাবেই বাঞ্চনীয়। আরও একাঁট জানিস লক্ষ্য 
করিতে পারি, দুর্গাপূজা শুধু পুরোহতের দ্বারা হইবার নহে; এখানে 
পুরোহিতের সহিত. কুমার, নট্র, মালাকর, ভূ'ইমালী-_ এমন কি ধোপা-নাপিত 
প্রভৃতি সকলের প্রয়োজন। আমরা দেখিয়াছ, দশহরার পরদিন প্রত্যষে যে 
পর্যন্ত নাঁপত আসিয়া কাংসানার্মত দর্পণে মুখ দর্শন করাইয়া না গিয়াছে 


১ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানীধি মহাশয়ের মতে দশেরা-_দশ-রা, দশ রান্রি; নবরান্র-ব্রতের 
পরে দশ-রা উৎসব। 


দেবীর ,!বাচন্র হীতিহাস ৭৯ 


সে পর্য্ত আমাদের বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার বিধি ছিল না; বোধনের পূর্বে 
ভূ'ইমালী আসিয়া বিজ্বশাখা প্রতিষ্ঞার "খোলা, পাঁরজ্কার না করিয়া দিলে 
পৃ্জান্জ্ঠানের অঞ্গহানি হইল বলিয়া আমাদের সংস্কার ছিল; মালাকর আসিয়া 
নববস্তে অবগৃণ্ঠনবতাঁ নবপন্রিকার নাকের জন্য শোলানিন্মমিত খাঁচার আকৃতি 
একটি নোলক যথাসময়ে জোগান না দিলে প্রাতিমাকে আমরা অপূর্ণ মনে 
করিতাম। 

বাঙলাদেশের দুর্গাপূজার ইতিহাস ও প্রকীতি বিচার করিলে বোঝা যাইবে, 
এই ব্যাপক সাংবংসরিক উৎসবের সাঁহত মধ্যযুগের ক্ষুদ্র সামন্ততল্ম এবং 
পরবতাঁ কালের জমিদারী-তালুকদারী-তন্তের যোগ রাঁহয়াছে। কিছাদন পূর্ব 
পর্য্ত শহরাণ্টলের ধনী জামদারগৃহের দুর্গাপূজার উৎসবের প্রাসদ্ধি ছিল। 
গ্রামণ্লেও মহাসমারোহে বাংসরিক দূর্গাপূজা জমিদার-তালুকদারগণের 
মর্যাদারই একটা প্রধান চিহ্ন বলিয়া পাঁরগাঁণত হইত । দোল-দুগ্গোৎসব 
ক্রিয়ান্বিত বনিয়াদী পাঁরবারের অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠান ভ্ুন। 

দুর্গাপূজার এই উৎসব-প্রধান রূপাঁট যে বাঙলাদেশের মধ্যযুগে অর্থাৎ 
দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ শতকে) এবং আধুমীনক যুগেই গাঁড়য়া উঠিয়াছে তাহা 
নয়; এই পূজার আঁদতেই ইহার উৎসব-রূপ ছিল। দেবীপৃজার সাঁহত 
শস্যোৎসবের যোগের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা কাঁরয়াছি; বিজয়া- 
উৎসবের যোগের কথাও কিছ পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র রায় 
বিদ্যানিধি মহাশয় মনে করেন, শারদীয়া পূজার মূলে সবটাই উৎসব.__শরং- 
কালীন নববর্ষের উৎসব। এ |বষয়ে তিনি তাহার পৃজা-পার্বণ গ্রল্থখানিতে 
[লিখিয়াছেন,_ 
হইয়াছে? গৃহস্থ কাহার আগমন প্রতীক্ষা কবিতেছে? সে জ্যনে না, শরৎখাতুর ; 
জানে না নববর্ষের আহ্বান অন্তরে অনুভব করে। 

“ইহার উৎপান্ত চিন্তা কারতোছ। খগৃবেদের খাঁষগণ রাঁবর উত্তরায়ণ হইতে 
বৎসর আরম্ভ কারতেন। হম অর্থাৎ শীত ধতুতে আরম্ভ এই কারণে তাঁহারা 
“হম' শব্দে বংসর বুঝিতেন। শত হিম বলিলে শত বৎসর বৃঝাইত। খ্টান, 
জাতি শীত তু হইতে বংসর আরম্ভ করে। ২২শে ভিসেম্বর উত্তরায়ণ, ২৩শে 
হইতে নৃতন বর্ষ আরম্ভ করা উাঁচত, কিন্তু ভ্রমে ১লা জানুআি আরম্ভ করে। 
এইর্‌প, খগৃবেদের খাঁষগণও হিম খতু হইতে বৎসর গাঁণতেন। কতকাল পরে 
কে জানে, তাঁহারা শরৎ ধতু হইতেও আর এক বংসব গাঁণতে আরম্ভ করেন। 
এই বৎসরের নাম শরং। 'শতং শরদঃ জীবতৃ” শত শরৎ বাঁচিয়া থাক, এইর্‌প 
আশীর্চন ছিল। ইহা অদ্যাপ শুনিতে পাই । আমরা সে দুই বংসরই গণিয়া 
আপসিতেছি, কিন্তু জান না। আমরা ১লা বৈশাখ বংসর ধারতেছি, কিন্তু এই 


৮০ ভারতের শক্তি-সাধনা ও' শান্ত সাহত্য 


রীতি বেশ দিনের নয়। মান্র ১৬২১ বংসর পূর্বে ২৪১ শকে, ইং ৩১১ সালে 
ইহার আরম্ভ হইয়াছে; তাহাও ভারতের সব নয়। 

“বোদিক যজ্ধের দিন নির্ণয়ের নিমিত্ত কয়েকাঁট সূত্র প্রণীত হইয়াছল। 
সে সকল সূত্র এখনও আছে, নাম বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ। খুঃ পঃ চতুর্দশ শতাব্দে 
এই সকল সূত্র রাঁচত হইয়াছিল। তাহাতে আছে, পৌষ অমাবস্যার উত্তরায়ণ। 
অতএব তদবাঁধ আট মাস আট 'তাথ গতে আশ্বন শুক্রাম্টমী গতে নবমীতে 
শরৎ প্রবেশ হইত। বর্ধা ও শরতের সন্ধিক্ষণেই দুর্গাপৃ্জার সন্ধিক্ষণ। এই 
কারণেই দুর্গাপজায় সান্ধিক্ষণের মাহাত্ম্য । কিন্তু এই গণনা স্থূল; সক্ষত্র গণনায় 
আমাদের বর্তমান পাঁজতে নবমীতে নয়, দশমশতে শরৎ প্রবেশ হয় এবং সেই 
[বাধ অনুসারে দশমীতে বিজয়া হয়। সেদিন বিজয়োৎসব। সেই উৎসবের জন্যই, 
নব বংসরের নবসূর্যকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যই আমরা গৃহদ্বার মার্জিত ও 
সজ্জত কার; নিজ দেহ নববস্ত্রে শোভিত কার । " " *. 

“বঞাদেশ, আসাহ ও বিহারের 'য়দংশে দুর্গাপূজা হয়। ভারতের অন্য 
লোকে নবরান্ন রত করে। আশিবনের শুক্র প্রাতপদ হইতে নবমী পর্যন্ত নবরান, 
নয় দনের বত। পরাঁদন দশরান্র, সংক্ষেপে দশ-রা । সে সে প্রদেশের লোকে 
'দশরা' পরব বলে (দশহরা নয়)। “দশরা'তে নববর্ষের প্রথম রাঁবর উদয় হইবে। 
এই জন্যই উৎসব বা আনন্দ-প্রকাশ। 

“শরদোৎসব অলজ্পাঁদনের নয়, সাড়ে ছয় হাজার বংসর এই উৎসব চলিয়া 
আসতেছে । দুর্গোৎসব নয়, শরদোংসব; শরৎ খতু প্রবেশ জানত উৎসব ।” 

আচার্য রায় মহাশয়ের এই মত সর্বাংশে গ্রহণনীয় না-ও হইতে পারে; কিন্তু 
শারদীয়া দূর্গাপূজা যে শুধু দুর্গাপূজা নয়_মূলেও যে ইহার একাঁটি উৎসব- 
প্রকৃতি ছিল এবং পরবতর্ট কালেও যে নানা উৎসব ইহার সাঁহত নানাভাবে 
মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে সেই কথাটাই এই প্রসঙ্চে বশেষভাবে 
লক্ষণীয় । 

দুর্গাপূজায় এই উৎসবশ-্্রাধান্যের জন্যই মনে হয় সাধনার ক্ষেত্রে দুর্গা 
প্রাধান্য লাভ করিলেন না, করিলেন কাল এবং দশমহাঁবদ্যার অন্যান্য দেবীগণ। 

শুধু এইটুকুই নয়, ইহার মধ্যে আরও 'িকছ কথা আছে। বাঙলা শা্ব- 
সাধনার ক্ষেত্রে কালী-প্রাধান্যের ভিতরে আরও অনেক তথ্য 'নাহত আছে বলিয়া 
মনে হয়। 

শবাভন্ন পুরাণ এবং উপপূরাণের মধ্যে কালীর কথা যেভাবে পাওয়া যায় 
তাহাতে মনে হয়, প্রথমতঃ এই উপপুরাণকারগণ নানাভাবে দেখাইবার চেস্টা 
করিয়াছেন কালশ এবং পার্বতী-দেবী তোঁহার উমা, দুর্গা, গোর, চম্ডী সর্ব- 
রূপে) আভিন্না এবং এই কাঁরয়া কালনী-দেবীকে প্রথমে মহাদেবীর্পে স্বীকৃতা 
এবং প্রাতাম্ঠিতা কারয়া লইতে হইয়াছে । ইহার পরে "দ্বিতীয় রকমের চেষ্টা 
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দেখিতে পাই, কালই যে মুল দেবী এবং পার্বতী দেবা তাঁহার উমা, গৌরা, 
দুর্গা, চণ্ডী প্রভাতি সর্বরূপেই এই সর্বমূলা কালী-দেবী হইতেই প্রসৃতা, সেই 
মূলা দেবীরই রূপভেদ-মান্। এইভাবেই কালিকা বা কালী-দেবীকে প্রধানা 
কাঁরয়া উমা, গোরা, দুর্গা, চন্ডী রুপধারিণী দেবকে মৃূল* হইতে প্রসৃতা দেবা 
করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। খিল হারবংশে দোখি, বাণপুরে উষাসহ 
আনরদ্ধ বাণরাজা কর্তৃক বন্দী হইয়া 'কোটবী' দেবীর স্তব করেন। এই স্তবের 
মধ্যে দেবী একাদকে যেমন চন্ডাঁ, কাত্যায়নী, বিফৃভগিনী, 'গোকুলসম্ভুতাং 
নন্দগোপস্য নন্দিনীং' প্রজ্ঞা, দক্ষা, শিবা, সৌম্য আবার অন্যাদকে দেবীর 
সম্বন্ধে বলা হইয়াছে__কালণীং কাত্যায়ননং দেবীং ভয়দাং ভয়নাঁশনীম্‌: 
(১২০ অধ্যায়)। 'দেবীপুরাণে'র মধ্যে কালিকা বা কালীকে বহুস্থানেই মৃূল- 
দেবীর সাহত আভন্না-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । এক স্থলে দেখিতে পাই, 
পূর্বকালে নন্দী মহৎ যোগাভ্যাসের দ্বারা জগদ্‌গুরু দেবদেবকে আরাধনা 
করিয়াছিলেন; আরাধনায় তুষ্ট হইয়া দেবেশ্বর শম্ভু নন্দীকে, বর প্রার্থনা করিতে 
বাললেন; নন্দী উমাদেহার্ধধারী, শিবের নিকট “পদমালা মহাঁবদ্যা" প্রার্থনা 
কারলেন; তখন সেই উমাদেহার্ধধারী মহাদেব ষে "পদমালা বিদ্যা" বর্ণনা 
করিলেন তাহার আরম্ভেই দোখ,_“গ নমো ভগবতি চামুণ্ডে *মশানবাসিনি 
খটবাঙ্গ-কপাল-হস্তে মহাপ্রেত-সমার্‌ট়ে”৯» ইত্যাদি । এ-জাতীয় মন্ল দোঁখলেই 
বেশ বোঝা বায় এই যুগে চামূস্ডা কূল মহাদেবীর সঙ্গে আঁতি সহজেই 
আভিন্নতা লাভ কাঁরয়া আছেন। দেবীর কালন নামাঁটি অন্যান্য নামের মধ্যে 
অন্যতম বলিয়া গৃহত দোখ। 
গৌরী কালী উমা ভদ্রা দুর্গা কাল্তিঃ সরস্বতী । 
মঞ্গলা বৈফবী লক্ষনীঃ শিবা নারায়ণ ক্রমাৎ ॥২০ 

1বশেষরূপে লক্ষণীয় কালী বা কাঁলকার মূল পার্বতী দেবীর্‌পে বর্ণনা 
এবং গৌরীর তজ্জাতত্ব। এই কাহিনীর মতে দক্ষকন্যা সত পাঁতীনন্দার জন্য 
দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় শিব-লাভের জন্য পার্বতশ কালশরূপে হিমালয়ের 
কন্যাত্ব স্বীকার করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন। কোথায়ও তাঁহার বর্ণনা দোখ 
শ্যামজলদাভা, কৌথায়ও দৌখ নীলোৎপলদলচ্ছবি। এই 'হমাচল-সুতা কালীর 
সাঁহতই মহাদেবের পরিণয় হয়; কঠোর তপস্যাদ্বারাই এক সময়ে কালী তপ্ত- 
কাণ্চনাভ গৌরীদেহ লাভ করিয়াছিলেন। সৌর-পুরাণে ও পদ্ম-পুরাণে এই 
কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ আছে । মৎস্য-পুরাণ এবং শিব-পূরাণেও এই কাহিনী 
দোখতে পাই । 


১১৯ম অধ্যায়। এই মল্ত্র গড়্‌র-পূরাণ, ৩৮শ অধ্যায়েও ধৃত দোখতে পাই। 
২০ দেবী-পৃরাণ ৬০ অধ্যায়। এই শ্লোক এবং এ-জাতীয় শ্লোক অন্য পূরাপেও দেখা যাষ . 


ঙ৬ 


৮২ ভ্রতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


এই কাহিনীর সর্বাপেক্ষা বিস্তার কালিকা-পুরাণে। সৌর-পুরাণে দেখি, 
ধাষগণ সৃতের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন-_ 


রূহি মে দেবদেবেশ বিবাহং পরমেঙ্ঠিনঃ। 

কাল্ন হৈমবতাঁ গোরী পুনর্জাতা কথং বিভো॥ 
উত্তরে সৃত বাঁলয়াছলেন__ 

যা সা দক্ষসৃভা দেবী সতী ন্রেলোক্যপৃজিতা। 


ত্যন্তবা দাক্ষং শরীরণ বভুবাচলকন্যকা ॥ 
নাম্না কালীতি বিখ্যাতা বিশ্বরূপা মহেশ্বরাী । 
' জগ্চ্চৈতন্যর্পা চ জগচ্চৈতন্যবোধনী ॥ 
তাহার পরে সেই 'হমাচল-কন্যা পার্বতী কালী 'হিমালয়েরই এক পুণ্যস্থানে 
শিবলাভ কামনায় তপস্যা করিতোছিলেন, তখন তারকাসুরের উৎপাত আরম্ভ 
হইল; তখন ইন্দ্রের অনুরোধে অকালবসম্ত-সহায়ে রতিসহ মদন এই কালা- 
দেবীকে লইয়া যোগম্গ্ন মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করিতে গেলেন_ পরে 'কুমার- 
সম্ভবে' বার্ণত সমস্ত ঘটনার সংক্ষপ্ত বর্ণনা । 
পদ্ম-পুরাণের সৃম্টিখণ্ডে যে বর্ণনা পাই তাহার অনেক বোৌশিম্ট্য আছে। 
সেখানে দোখতে পাই দক্ষ-সূতা সতী হিমাচল-সৃতা পার্বতীর্পে জন্মগ্রহণ 
কারবার জন্য যখন মাতা মেনকার জঠরে ছিলেন তখন রজ্জা রা্রিদেবীকে 
বলিলেন যে, পার্বতী জল্মমাত্রই 'হরসঙ্গমলালসা' হইবেন; কিন্তু দেবীর যাঁদ 
কঠোর তপস্যার পরে পূত্র না হয় তবে সে পত্র তারকাসুর-বধের আঁধকারী 
হইবে না; সুতরাং হর-পার্বতীর মধ্যে কি 'ববাদের কারণ ঘটান প্রয়োজন। 
এই বিবাদের নামত্ত-স্বরৃপই ব্রহ্মা রান্রিদেবীকে অনুরোধ কাঁরলেন তাঁহার 
অমোঘ মায়ায় মাতৃকুক্ষতেই দেবীকে কৃফবর্ণা করিয়া দিবার জন্য; রান্রিদেবীও 
তাহাই করিলেন২। তাহার পরে কুমারসম্ভবের অনুরূপভাবে পার্বতী এবং 
মহাদেবের বিবাহ হইল। রম্য মান্দরমধ্যে শঙ্কর-পার্বতী যখন শয়ন কারয়া 
ছিলেন তখন শাঁশমৌলাঁ শত্রদ্াযতি মহাদেবের দেহলগ্না নীলোৎপলদলচ্ছাবি 
আসিতাপাঞঙ্গী পার্বতশকে বিভাবরণ-দেবীর সংযোগে আতিতমোময়ী দেখাইতে- 
কিরাত, 
গিরিজাপ্যাসতাপাঙ্গী নীলোৎপলদলচ্ছাবিঃ। 
বিভাবর্যা চ সংপৃস্তা বন্ভুবাতিতমোময়ী ॥২০ 
শঙ্কর তখন উপহাস করিয়া দেবীকে বলিয়াছিলেন-__ 
শরীরে মম তন্বঙ্গি সিতে ভাস্যাঁসতদ্যাতিঃ। 
ভুজঙ্গরবাসতা শৃদ্রে সংশ্লিষ্টা চন্দনে তরো 0২5 


২১৫৩--৬০ অধ্যায়। ২২৪৩ অধ্যায়। 
২৩৪৩, ৫১৬ । ২৪৪81 ১। 
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হে তনুদেহি, আমার শুভ্র শরীরে কৃষ্ণবর্ণা তুমি শোভা পাইতেছ-_-ঠিক যেন 
শহদ্র চন্দনতরুর দেহে একাট কালভুজঙ্গিনী। 

এমন উপহাসে দেবী অত্যন্ত কুপিতা হইলেন এবং িনাকীর কণ্ঠ পরিত্যাগ- 
পূর্বক কঠোর ভাষণে কলহে প্রবৃত্তা হইলেন। দেবী যেমন আত তীক্ষ! ভাষায় 
শিবের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলেন, শিবও এ বিষয়ে কিছ পশ্চাংপন ছিলেন না। 
দেবীকে তান যে বক্রোন্ত করিলেন তাহা আঁত প্রাসঙ্গক না হইলেও উদ্ধার- 
যোগ্য । শিব দেবীকে কিছুতেই শান্ত করিতে সমর্থ না হইয়া বলিলেন, সত্য 
সত্য সর্ব-অবয়বের দ্বারাই তুমি পতিসদৃশ_ 

হিমাচলস্য শৃঙ্গস্থমেঘজালাকুলং মনঃ। 

তথা দুরবগাহ্যেভ্যো গহনো হি তবাশয়ঃ ॥ 

কাঠিনামশ্মসারেভ্যো বনেভ্যো বহলাঞ্গতা। 

কাঁটলত্বং নিম্নগাভ্যো দুঃসেব্যত্বং হিমাদাপি ॥২ 
[হিমালয়ের শৃঙ্গস্থমেঘজালাকুল তোমার মন, তাহার দ:রবুগ্রাহ্যত্ব হইতে তোমার 
গহন হূদয়, প্রস্তরসমূহ হইতে» তোমার কাঠিন্য, বনসমৃহ হইতে তোমার 
বহুলাঙ্গতা, নিম্নগা (ম্রোতাস্বনী)-সমৃহ হইতে তোমার কুটিলত্ব এবং হিম 
হইতে তোমার দুঃসেব্যত্ব। 

এইরূপে কলহের পরে স্বামীর গৃহ হইতে দেবী যখন রাহির হইয়া যাইতে- 
[ছিলেন তখন পাত্র বীরক আসিয়া পথ ব্লোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,_'আমাদের 
ফেলিয়া মা তুমি কোথায় যাইতেছ 2, দেবা উত্তর কাঁরলেন__ 

'আমি দুষ্কর তপস্যাদ্বারা শও্করকে পতি লাভ করিয়াছি, কিন্তু সে আমাকে 
নিভৃতে বহুবার শ্যামলবর্ণা বাঁলয়া অভিহিত করিয়াছে; তাই আম কাণনাভ- 
বর্ণা এবং সেইরূপ নাম সংয্বস্তা হইয়া ভূতপাঁত ভর্তার অঙ্গসঙ্গিনী হইতে 
ইচ্ছা করিয়াছ।”২ দেবীর এই কথা শুনিতে পাইয়া ব্রহ্মা বাললেন,_'তাই 
হোক, তুমি ভর্তার দেহার্ধচাঁরণী হও ।” তখন দেবী ফল্লনীলোংপলবর্ণ দেহের 
কৃষ্ণ ত্বক্‌ ত্যাগ কারিলেন; দেবী কর্তৃক পারত্যন্ত সেই ত্বকৃই দীপ্তা ঘণ্টাহ্ল্তা 
'ভ্রলোচনা নানাভরণযুস্তা পীতকোশেয়ধারণী এক দেবীমূর্ত পরিগ্রহ করিল। 
সেই নীলমেঘব"?। দেবীকে ব্রহ্মা বীলিলেন,_“হে রাল্রিদেবী, পার্বতীর দেহজাতা 
তুম “একানংসা” দেবীর্পে বিখ্যাত হইবে; দেবীর ক্রোধসমূদ্ভূত সংহ তোমার 
'বাহন হইবে তুমি বিন্ধ্যাচলে গিয়া বাস কর ।”২৭ পদ্ম-পুরাণ-মতে এই কৃষবর্ণা 

২388 ১৮-২০। 

২৬ তপসা দুজ্করেণাপ্তঃ পাঁতর্বৈ শঙ্করো মন্্া। 

স মাং শ্যামলবর্ণোতি বহুশঃ প্রোন্তবান্‌ রহঃ 
তস্মাদহং কাণ্চনাভবর্ণা তল্নামসংষুতা। 


ভর্তৃরভ্তপতেরঞ্গমেকতো 'নির্বশেহজ্কবং ॥-88। ৮৫-৮৬ 
২৭881 ৮৭-১৪। 


৮৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


দেবীই কোশিকী। কৃষত্বক্‌ ত্যাগ করিবার পর হইতেই দেব গোৌরণ হইলেন। 
স্কন্দ-পুরাণেও রান্রদেবী কর্তৃক দেবীকে কৃষৰর্ণা করিয়া দিবার উপাখ্যান 
দেখা যায়। 
কালিকা-পুরাণে 'কালীরই মূল দেবীত্বের কথা আতিশয় 'ফলাও ভাবে বর্ণনা 
করা হইয়াছে। এখানে দেখি বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী দেবী দক্ষসৃতার্পে যখন 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তান তখনও “সংহস্থা কাকা কৃষ্ণা ।২* তিনি তনু 
ত্যাগ করিয়া হিমালয়গৃহেও 'নীলোংপলদলানুগা” হইয়া পুনজন্ম গ্রহণ 
কারলেন* এবং সেই গিঁরনন্দিনী 'কাল?' নামেই খ্যাতা হইয়াছিলেন। পার্বতী 
গারজার বিবাহ প্রস্তাব কাঁরয়া বলিলেন-__তপস্যাদ্বারা হর তোঁষত হইলে 
আপনার এই কালন কন্যা স্বর্ণাভা হইয়া স্বর্ণ গৌরী- বিদ্যদগোরী হইয়া 
উঠবে এবং শেষে ইহার গৌরী নামেই খ্যাতি হইবে ।০ 
এই কালা পার্বতীর মদন-সহায়ে হর-তপস্যা-ভঙ্গাঁদর যে বর্ণনা 'বাভল্ন 
পুরাণে পাই তাহা কাঁলদাসের কুমারসম্ভব-ক্াব্যকে বহুস্থানেই স্মরণ করাইয়া 
দেয়। কাঁলকা-পুরাণের এই-সব বর্ণনা যেন কুমারসম্ভব-কাব্যকে একেবারে 
সামনে রাখিয়াই 'লাখত। ধ্যানস্থ মহাদেবের বর্ণনা__ 
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম প্রদীপকাঁলকোপমম্‌। 
সোহলন্তঃ পশ্যাত সর্বৰ ন তু বাহ্যং 'নিরীক্ষতে ॥ 
ইহা কাঁলদাসের দুইটি শ্লোক ভাঙিয়া করা হইয়াছে। 


প্রথমাট_ 
অন্তশ্চরাণাং মরূতাং নিরোধা- 
'ন্ববাতানিম্কম্পমিব প্রদীপম ॥ 
দ্বিতীয়াট-_ 
মনো নবদ্বারনাষদ্ধবৃত্ত 


হাঁদ ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশাম্‌। 
যমক্ষরং ক্ষেতিবিদো বিদুস্ত- 
মাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ল্তম্‌ ॥ 
নারদের মূখে িবাহ-সম্বন্ধের কথা শুনিয়া 
ততঃ কালা কথাং শ্রুত্বা নারদস্য মৃখাত্তদা। 
লজ্জয়াধোমুখা ভূত্বা স্মিতবিস্তারিতাননা ॥ 


২৮ ৮।১-১০। 
২১ 9৪১৬ অধ্যায় । 
৩৩ স্ধর্ণগোরশ সৃবর্ণাভা তপসা তোধিতে হরে। 
বিদ্াদগোরী 'ত্বিরং কালী তব পূ্রী ভবিষাতি ॥ 
শোৌরশীত নাম্না পশ্চান্তু খ্যাঁতমেষা গমষ্যতি ॥-_৪১। ৬৭। 


দেবীর বিচিত্র হীতহাস ৮৫ 


প্রভীত_ 
এবংবাঁদনি দেবো পা্রে পিতুরধোমুখী। 
লখলাকমলপন্লাণি গণয়ামাস পার্বতী ॥ 
প্রভীতির ক্ষীণ প্রতিধবানি মান্র। 


মহাদেবের ধ্যানের অন্যান্য বর্ণনাও কালিদাসের শ্লোক ভাঙিয়া ভাঙিয়া করা 
হইয়াছে। এমন কি কালিদাসের প্রাসম্ধ উত্তি-_বিকারহেতো সাত বাক্ুয়ন্তে 
যেষাং ন চেতাংঁস ত এব ধারাঃ॥-্লোকাঁটর তরলীকৃত রূপ দেখি_ 
সাঁবঘ্যো বিঘ্মহেতুং ষঃ পারভুয় প্রবর্ততে। 
তন্মহত্€ তপসাং ধীরতা চ তপস্বিনাম্‌ ॥০১ 
এখানে সংক্ষেপে অকাল-বসন্তের যে বর্ণনা দেখিতে পাই তাহাও কালিদাস 
হইতে গৃহাঁত। 
ভ্রমন্তি স্ম তদা তত্র ভ্রমরাঃ কুসমোদ্ভবমূ। 
পিবন্তো বহুশশ্চুতং গুঞ্জন্তঃ সহ জায়য়া॥ 


মধু দ্বিরেফঃ কুস্‌মৈকপাত্রে 
পপ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ। 
প্রভীতিরই ছায়া তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তাহার পরে কুমারসম্ভবের উমামুখে 
'বি্বফলাধরোম্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি'র ছায়াতে দৌখিতে পাই 'শঙ্করো 
বদনং কাল্যাঃ সাকুতং সংব্যলোকয়ৎ।, 
তাক্ষী অনুকম্পাযোগ্যা উমাকে পিতা বাহ প্রসারিত কাঁরয়া গ্রহণ করিয়া 
স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কালকাপুরাণেও দেখি হিমালয়__ 
আসাদ্য পাণিনা তস্যা মাজর়ন্নয়নদ্বয়মূ। 
মা ভৈষাঁঃ কালি মা রোদশীরত্যুন্তৰা তাং তদাগ্রহীৎ॥ 
কোড়ীকৃত্য সূতাং তাল্তু হমবানচলে*বরঃ। 
স্বমালয়মথানিন্যে সান্কয়ামাস চার্দতাম॥ 
কালীর উমা নাম হইবার কারণটিও হুবহু কালিদাস হইতে গ্রহণ করা__ 
যতো নরস্তা তপসে বনং গন্তুণ মেনয়া। 
উমোতি তেন সোমেতি নাম প্রাপ তদা সতশী॥ৎ২ 
এইরূপ “অপর্ণা” নামের ব্যাখ্যাও হুবহ কালিদাস হইতে গৃহীত-_ 
আহারে ত্যন্তপর্ণাভূদ্‌ যস্মাম্ধমবতঃ সূতা। 
তেন দেবৈরপর্ণোত কাঁথতা পৃথিবীতলে ॥ৎ০ 


০১৪২।৩৯১| ৩২তুলনীয় কু. স. ১।২৬। ৩০তুলনীয় কু. স. ৫। ২৮। 


৮৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


1শবের বট;ব্রাহ্মণ-বেশে তপস্যামগ্না পার্বতী কালীর সাঁহত যে কথাবার্তা 
তাহাও এইরুপ প্রায় সবটাই কুমারসম্ভব হইতে গৃহীত । এই বিষয়ে আর উদ্ধৃতি 
বাড়াইয়া লাভ নাই। 
আমরা কুমারসম্ভবের সহিত কালিকা-পুরাণের এই মিলের কথা ইচ্ছাপূর্বকই 
উদ্ধৃত করিয়াছ। ইহাদ্বারা আমাদের বন্তব্য এই, পার্বতীর মূল কালীরূপের 
এই কাহনাঁটি পুরাণ-উপপুরাণগুলিতে একটি বিশেষ আভিপ্রায় লইয়া রচিত 
হইয়াছে; সেই আভপ্রায়ের মধ্যে কতখাঁন যে সাজানো-গুছানোর চেস্টা ছিল 
কুমারসম্ভবের পার্বতী-উমার কাঁহনীর সঙ্গে কালিকা-পুরাণের এই পার্বতী 
কালীর উপাখ্যানকে বেমালুম মিলাইয়া দিবার এই চেষ্টার মধ্যে তাহা ধরা 
পাঁড়য়া যায়। বেশ বুঝা যায়, অত্যন্ত সচেতনভাবে কালীর মৃূলদেবীত্ব প্রতিষ্ঠার 
প্রয়াস চলিয়াছিল। 
এই পুরাণে কাল্লীর গে লাভের দীর্ঘ বর্ণন৷ রাহয়াছে। কৈলাস-পর্বতে 
একাঁদন কালণীকে লইযা মহুদূৰ বহার করিতোছিলেন; সেখানে উবশী প্রভৃতি 
গৌরাজাী অপ্সরাগণের সশ্*াখ মহাদেব কালটীকে 'কাঁল ভিন্নাঞ্জনশ্যামে' বলিয়া 
সম্বোধন কাঁরয়াছিলেন। হালস ইহা তাঁহার বর্ণ লইয়া উপহাস মনে করিয়া 
অত্যন্ত অপমানিতা বোধ করিলেন এবং যে পর্যন্ত স্বর্ণ গৌরাভা লাভ কাঁরতে 
না পারেন, সে পর্ষ্ত আতর মহাদেবের সহিত বাস করিবেন না বালয়া কঠোর 
গেলেন। সেখানে দেব শত শত বর্ষ ধাবয়া ব্ষভধবজের আরাধনা করিলেন। 
তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বৃষভধর্রজজ কালকে তাঁহার মৃলশক্তরাপণন প্রকৃতির 
স্বরৃপও বুঝতে পারিলেন! মহাদেব তখন আকাশগঙ্গার জলে দেবীকে স্নান 
করাইলে দেধী কালো রূপ পারিত্যাগ করিয়া 'শারদভ্রে তাঁড়দ যথা' এইর্‌প 
বদ্াযদগৌরী রূপ ধারণ কাঁরলেন। অতঃপর শিবের সাঁহত সর্বদা এক হইয়া 
অর্ধনারীশবর-রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। 
দেবীভাগবতের পণ্তম স্কন্ধের ব্রয়োবিংশ অধ্যায়ে মাকণ্ডেয় চণ্ডীর অনুরূপ 
বর্ণনা দেখিতে পাই ষে, দেবীর দেহ হইতে কোশিকী দেবী নির্গতা হইলে 
দেবী কৃষর্পা হইয়া কালিকার্পে খ্যাতা হইলেন, এই কালিকা মসীবর্ণা, 
মহাঘোরা, দৈত্যগণের ভয়বার্ধন-_ সেই কালিকাই কালরান্রি। কিন্তু নবম স্কন্ধের 
প্রথম অধ্যায়ে কালনসম্বন্ধে অন্য ষে কথা দেখিতে পাই, তাহার একান্ত অভিনবত্ব 
একান্ত অর্বাচীনত্বের প্রাতিই ইঙ্গিত করে। সেখানে বলা হইয়াছে-_ 
সর্বাসাদ্ধপ্রদা দেবী পরমা যোগরাঁপণী। 
কৃষণভন্তা কৃফতুল্যা তেজসা বির্ুমৈর্গণৈঃ ॥ 


দেবীর বিচি ইতিহাস . ৮৭ 


কৃষ্ণভাবনয়া শশ্বং কৃষণবর্ণা সনাতনী । 
সংহ্তৃং সবব্হ্মান্ডং শস্তা নিঃ*বাসমান্রতঃ ॥ 
দেব কৃষণভন্তা এবং কৃষতুল্যা ; কৃষ্ণভাবনায়ই সেই সনাতনী চিরকাল কৃষ্কবর্ণা। 
দেবীভাগবত ভাগবত-পুরাণের অনুকরণে দেবীকে লইয়া রচিত ভাগবত; ইহা 
দ্বাদশ শতকের পরে বাঙলা অণ্ুলে রাঁচত বাঁলিয়া গৃহীত 1০5 উদ্ধৃত অংশ আরও 
অর্বাচীন কালের রচনা বলিয়া মনে কার। 
বাঙলাদেশে প্রচলিত তল্রগৃলির মধ্যে একখানি প্রধান তন্ত্র হইল “মহা- 
নর্বাণতল্ল'। এই তনল্্রখানির মধ্যেও দেবীর কালণীরূ্পের প্রাধান্য আতশয় 
লক্ষণীয় বাঁলয়া মনে কাঁর। এই গ্রন্থের সপ্তম উল্লাসে মহাদেবীর্‌্পে কাঁলকার 
যে শতনাম স্তুতি রাহয়াছে তাহাতে বিশাঁট শ্লোক দোঁখতে পাই, যাহার 
প্রত্যেকটি শেলোকে ব্যবহৃত প্রত্যেকাট পদের আদ্যক্ষর ক-কার।০ দেবদেবীর এই- 
জাতীয় স্তুতি বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগেই অত্যন্ত জনাপ্রয় ছিল। 
আমরা যে প্রসর্জে বিবিধ পদুরাণ-উপপুরাণে বার্ণত কালাী-উপাখ্যানের 
বিস্তারিত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছল্লাম তাহা এই যে. সপ্তদশ শতকের পর হইতেই 
যে বাঙলাদেশে কালীশ্্রাধান্য দৌঁখতে পাই তাহা নহে; বহু পূর্ব হইতেই 
পুরাণ-উপপুরাণে এই প্রাধান্য দানের একটা চেষ্টা চঁলয়াছে। কালিকা-পুরাণের 
মধ্যে এই চেষ্টার সর্বাঁতিশষ্য দেখতে পাই। কালিকা-পনুরাণ দ্বাদশ শতকের 
কাছাকাছি সময়ে লিখত উপপুরাণ বলিয়া মনে কারি। সমস্ত গ্রন্থমধ্যে যেভাবে 
কামর্পেব মহিমা ও কামাখ্যার মহিমা খ্যাপনের চেষ্টা হইয়াছে তাহাতে কামরূপ 
অণ্চলেই এই গ্রন্থের রচনা হইবার সম্ভাবনা । কালকে লইয়া পরবতরঁ কালে 
আরও অনেক পুরাণ-তন্দ্ লাঁখত হইয়াছে, তাহাদের বিস্তারত আলোচনায় আর 
প্রবেশ করিতে ইচ্ছা কার না। 
কালিকাই যে 'হমাচলসতা বাঙলা সাহত্যের স্থানে স্থানে ইহার আভাস 
পাই। কীন্তিবাসের রামায়ণে অম্বিকাকে কালিকারূপেই দোঁখতে পাই। অজ্টাৰশ 
ও উনাঁবংশ শতকে বাঙলাদেশে যে-সকল শান্ত-পদাবলী দেখিতে পাই তাহাতেও 
এই সত্যের প্রমাণ মেলে । কাল "মির্জা কোিদাস চট্টোপাধ্যায়) রাঁচত পার্বতনর 
বাল্যলীলার এক চমৎকার পদে দেখিতে পাই-_ 
ঢণ্চল চরণে চলে অচলনন্দিনা, 
তরুণ অরুণ যেন চরণ দুখানি। 
জননীর হাত ধরা, হাঁটিছে সুধা অধরা, 
আনন্দে অধর ধরা, ধন্য ধন্য গণি॥ 


৩৪ ডক্টর রাজেন্দ্রন্দ্র হাজরার 7176 10122101 072575661 £6560707%, [18023 
পাকার “]006 106%1-8311329909” প্রবন্ধ দ্ুষ্টব্য। 
৩৫ বঙ্গবাসী সং. ৭। ১২-৩১। 


৮৮ ভারতের শ্ান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


আঁচন্ত্যাব্ন্তরৃপিণী ভজ মন অনুমানি, 
হিমালয়ের আলয়ে পরব্রহ্ম সনাতনী । 
সব সখা সঙ্গে খেলে, কাল কালী কাল বলে, 
ক্যালকে গিরিবালিকে হয়েছেন আপনি ॥ 
- শান্ত পদাবলী, ক. বি. 
রা তা রর রা না 
আসিলে আভিমানিনী মা মেনকা মেয়েকে বালতেছেন__ 
কৈলাস শিখরে, শঙ্করের ঘরে গিয়ে মা, 
ভুলে থাক মায়। 
মা বলে করিস না মনেতে, এ ছল বাল গো 
মা কায়॥ 
বাঁলকা কাঁলকায় না হেরে মা নয়নে, 
গেছে অশ্রুজলে দিন ও মা হর-অঞ্গনে। 
আমি একে মা অবলা, তাতে গো অচলা, 
শান্তহীন শান্ততত্তে ঈশানী ৷” 
দাশরাঁথ রায়ের বর্ণনায়ও দেখিতে পাই, পার্বতীর জন্মের পরে প্রাতিবোশিনণ 
রমণণীগণ ধান্রীর নিকট যখন মেয়ে দেখিতে চাঁহলেন তখন-_ 
দ্বার মস্ত করে ধান্রী , কালিকা বালিকা মূর্তি 
নয়নে নিরখে নারীগণ। 
মৈথিল কাঁব ঈশনাথের কঙ্কালী দেবীর বর্ণনায়ও দোঁখ__ 
কালকে গারবাঁলকে জয়, 
পালিকে কঙ্কালকে ।« 
আমরা উপরে ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া বাঙলাদেশে প্রচলিত মাতৃপৃজার 
মধ্যে প্রধান কয়েকাট ধারার ইতিহাস অনুসরণ করিবার চেম্টা করিলাম। এই 
প্রধান ধারাগৃলির সাহত 'বাভন্ন সময়ে নানাভাবে স্থানীয় মাতৃদেবীগণ মিলিয়া 
মিশিয়া মূল ধারাকেই স্বাচন্র এবং পাঁরপনজ্ট কাঁরয়া তুলিয়াছেন। দেবী- 
ভাবতে” এ বিষয়ে একাঁট তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলা হইয়াছে । মহাদেবীর সহিত 
নিঃশেষে বহহ গ্রাম্য দেবীকে মিলাইয়া দিয়া শেষে বলা হইয়াছে _ 
কলা ষা যাঃ সমম্ভূতাঃ পৃজিতাস্তাশ্চ ভারতে। 
পৃজিতা গ্রামদেব্যশ্চ গ্রামে চ নগরে মুূনে॥ 
_-১।১।১৫৮-৫১৯ 
ভারতবর্ষের যত নগরে এবং গ্রামে যত দেবী রাঁহয়াছেন তাহারাও বিধিপূর্বক 


৩৬ শান্ত পদাবলশ, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ। 
৩৭ গাশীতিমালা,. শ্লীউমানন্দ ঝা সঙ্কাঁলত। 


দেবীর 'বাচত্র ইতিহাস ৮৯ 


মহাদেবীর্পেই পুজিতা হইয়া থাকেন_ কারণ, মূলে তাঁহারা আদ্যাদেবী হইতে 
কিছু পৃথক্‌ নন, তাঁহারাও সকলে একই মহাদেবীর বিশেষ বিশেষ কলামান্র। 
এইর্‌পে মূলদেবাঁর কলাস্পদা বালিয়াই ভারতবর্ষের সকল গ্রাম্দেবীকেও মহা- 
দেবীর সাহত এক করিয়া লওয়া হইয়াছে। 


তৃতনয় অধ্যায় 
সংস্কত-সাহিত্যে দেবী 


দেবতাকে আমরা যে কালে যে দেশেই রূপ দান করিয়াছি সেইখানেই আমরা 
জ্ঞাতে-অজ্জাতে মানুষকে আশ্রয় কাঁরয়াছ; কারণ, মানুষ ব্যতীত আমরা রূপ- 
গুণ আর কোথায় দেখিয়াছ: মানুষের রূপ-গুণই যতটুকু পার বাড়াইয়া 
বাড়াইয়া আমরা বুগে যুগে দেশে দেশে অসংখ্য রকমের দেখদেবীর সৃন্টি 
কারয়া লইয়াঁছ। 

এীতিহাঁসক ক্রমে দেবদেবীর রূপ-গণের আলোচনা করিলে আমরা দোঁখতে 
প,ইধ বিঁভ খের সমাজজ বনের পটভূঁমকাতেই এইসব দেবদেবী তাঁহাদের 
বিড রূশ-গঞজ এ1ভ করিয়াছেন। আতিরিস্তভাবে সমাজজীবনের সাঁহত যুস্ত 
কারভে গিয়া স্থুল লৌকিকতা-দবারা আমরা দেবদেবীকে অনেক সময় আতিমান্রায় 
'রুন্ন করিয়া ফোঁতিয়াছি একথাও যেমন সত্য, তেমনই আবার একথাও সত্য যে 
দেবদেবীকে জানাপেএ বাস্তব জাবনের বঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুস্ত কাঁরয়া লইয়া 
আমরা আমাদের নানবীয় সম্বন্ধগ্জালকে অনেক সময় আরও মধুর করিয়া 
তুলিয়াছ, দেবতা অবলম্বনে একটি স্নিগ্ধ অনন্তের আভাস মানবীয় মূর্তির 
শুন এজ রয় ও হইক। মানবীয় সম্বন্থগুলিকে আরও স্বাদনীয় এবং মাহমান্বিত 
কারিয়। তুঁলিয়াছে। আমাদের মাঁটর ঘরের আনায় নত্য নব লাবণ্য ও রসমাধূর্য 
'বস্ভার কাঁরয়া খোঁলয়া বেড়ায় যে শিশুটি তাহার 'আঁময়া ছা'নয়া, আমাদের 
বৈষ্ণব কাবগণ ণনত্য গোপালে'র মধুরলীলাময় মূর্তি দান কাঁরয়াছেন। এই 
লীলাবর্ণনা-দ্বারা তাঁহারা মানুষের মনেও কতকগুলি সংস্কারপ্রবণতা জল্মাইয়া 
দিতে সক্ষম হইয়াছেন_যে সংস্কারপ্রবণতা আমাদের আঙিনার রন্তমাংসের 
গোপালটিকে নত্য গোপালে'র সঙ্গে যুস্ত কাঁরয়া গ্রহণ কাঁরিতে সাহায্য 
করিয়াছে । বাঙলা শান্ত কবিরাও কৈলাসবাসিনী উমাকে বাঙলাদেশের সমতলে 
মাঁটর কুটিরের আনায় নামাইয়া আনিয়া আমাদের রন্তমাংসে-গড়া মতে্যর 
উমাকে নৃতন মাহমা দান করিয়াছেন। রামপ্রসাদের 'গাররাণী মেনকা 
বালতেছেন__ 

গিরিবর, আর আম পারি নে হে, প্রবোধ দিতে উমারে। 
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥ 


সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবী ১১ 


অতি অবশেষ 'নাশি, গগনে উদয় শশন, 
বলে উমা, ধরে দে উহারে। 

কাঁদয়ে ফুলালে আঁখ, মালন ও মুখ দেখ 
মায়ে ইহা সাহতে কি পারে ? 

আয় আয় মা মা বাল, ধাঁরয়ে কর-অত্গুলি, 
যেতে চায় না জানি কোথা রে। . 

আম কাহলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়, 


ভূষণ ফোলয়ে মোরে মারে ॥১ 

এই গান বাঙউলাদেশের দেউলে-নাটমান্দিরে বাসরে-আসরে ঘাটে-মাঠে ছড়াইয়া 
পড়িয়া ভাবে ও সুরে আমাদের গৃহাঙ্গনের উমাটির চারাদকেও আনবচনীয় 
মহিমা আভাসিত করিয়া তোলে। 

দেবদেবীগণের মধ্যে তিনাঁট যুগলরূপ ভারতবর্ষে বাভন্ন যুগে প্রসিদ্ধি ও 
লোকপ্রয়তা লাভ করিয়াছে, হরগোরা বা উমামহেশ্বর, রাধাকৃ্ণ এবং সাতারাম। 
ইহার মধ্যে রাধাকৃষের প্রাঁসাদ্ধি বিশৈষভাবে খীস্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে-_তাহাও 
পূর্বভারত ও উত্তরভারতেই বোশ। সীতারামের ধারাঁট অনেক প্রাচীন হইলেও 
ইহার জনীপ্রয়তা খঃ৭স্টীয় ষোড়শ শতক হইতে এবং তাহাও বিশেষভাবে উত্তর- 
ভারতে- মৃখ্যভাবে তুলসীদাসের রাম-চারত-মানস'কে অবলম্বন করিয়া । 
প্রাচীনতম এবং ব্যাপকতম ধারা হইল হরুগৌরী বা হরপার্বতী বা উমামহেশবরের 
ধারাঁট। পরবতর্টঁ কালের জনাপ্রয় যুগললীলা হইল রাধাকৃষ্কের লীলা; কিন্তু 
সমাজজীবনের সবর্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণলশীলার ওতপ্রোতভাবে মায়া যাইবার একটা 
বাধা ছিল; রাধাকৃষ্ণ প্রেম পরকীয়-প্রেম- এ প্রেম সশাজবন্ধন-বহিভূ্ত কাটি 
প্রেমাদর্শকে লইয়া লীলায়ত। রাধা দেবী বটেন, এবং সেই দেবীস্‌ ত্র 
দয়াই মানবীয় প্রেমের অনন্ত লীলাবোৌঁচন্র্যের প্রকাশ দোঁখতে পাই বটে, 'ন্তু 
রাধার মধ্য 'দয়া নারীত্বের সমগ্রতা বিকাশের সূযোগ 'ছিল না। রাধার মধ্যে 
কন্যামৃর্তি অজ্প, গৃহিণীমৃর্তি নাই, মাতৃমূর্তি নাই--তিনি সর্বপ্রকার সমাজ- 
বন্ধনের বাঁহরে নিত্য কৃষ্প্রেয়সী; তাঁহার মানবীয় রৃপায়ণের মধ্যেও এই 
পরকাঁয়া প্রেয়সণ রূপেরই প্রাধান্য । সীতারামযূগলকে অবলম্বন কাঁরয়া কোনও 
লীলাবিস্তার নাই; রামায়ণ-বার্ণত ঘটনাদ্বারা অত্যন্তভাবে তাঁহাদের জীবন- 
কাহিনী সীঁমিত। কিন্তু দেবী পার্বতীকে আমরা পাইয়াছি আতি প্রাচীন কাল 
হইতে সর্বরূপে, তাঁহাকে পাইয়াছি আধ-আধ বোলের বালিকা-রূপে, অন্‌ঢ়া 
িশোরী-রূপে নবযৌবনের রৃপগার্বশী-রূপে, নবোছঢ়া প্রেয়সী-রূপে, প্রেমকে 
মঙ্গলের সঙ্গে যুন্ত করিবার জন্য কঠোর তপাস্বনী-রূপে; তাঁহাকে দেখিয়াছ 


৯» শান্ত পদাবলী, অমরেন্দ্রনাথ রায়-সম্পাঁদত, কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়। 


৯২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


ভিখারীর ঘরে মাঁলন-ছন্ন-বসন-পারাহতা অনশনাক্রষ্টা ভিখারণন-রূপে, 
আবার দেখিয়াছ অন্নপূর্ণার মহৈম্বর্ষে; তাঁহাকে দেখিয়াছ “সণ্টারণী পল্লাবনী 
লতেব'-রূপে, আবার তাঁহাকে পাইয়াছি ভয়ংকরী অসুরনাশনন-রূপে; তাঁহাকে 
দোখয়াছি কলানাধ নটরাজের লাসাময়ী নৃত্যসঙ্গিনী-রূপে, আবার দোখয়াছি 
ব্যাঘ্রচর্মাবৃত জটাজূটধারী যোগে*বর শিবের নিত্যসাঁঞ্গনী জটাজটধারণণ 
যোগে*বরী-রূপে; কুমারী-রূপে তিনি যেমন সর্বকল্যাণময়ী, মাতৃরূপে তিনি 
তেমনই সর্বমহিমময়ী। এইজন্য ভারতবর্ষ এই পার্বতী দেবীকে যেমন কাঁরয়া 
সমাজজশীবনের প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক অবস্থার সাহত 'মিলাইয়া লইবার সযোগ 
পাইয়াছে এমন আর কোনও দেবীকে নয়। 

ভারতীয় সাঁহত্যের ক্ষেত্রে 'পার্বতী'র প্রথম উল্লেখযোগ রূপায়ণ দেখিতে 
পাই কালদাসের 'কুমারসম্ভব কাব্যের মধ্যে। এই গ্রল্থখানি পরবতরগ কালের 
সংস্কৃত প্রাকৃত এবং ভাষা-সাহত্যে দেবী-র্পায়ণের আকর গ্রন্থ বলা যাইতে 
পারে। সাহত্যে ও শিল্পে দেবীর অস:রমার্দনী রূপের তেমন কোনও প্রভাব 
নাই, দেবীর মধুর মূর্তিরই প্রাধান্য । আমরা পরে লক্ষ্য করিব, অস্টাদশ শতক 
এবং উনাবংশ শতকের বাঙল; সাহিত্যে যেখানে দেবীর মধুর রূপের সাহত 
অসুরনাঁশনী রূপের মিশ্রণ ঘাঁটয়াছে সেখানেও দেবী ভয়ংকরী হইয়া উঠিতে 
পারেন নাই, সেখানেও দেবীর সকল ভনীষণতাকে যতটা সম্ভব কমনীয় ও মধুর 
করিয়া তুঁলিবার চেষ্টা হইয়াছে বাবিধভাবে। 

জীবনের সাহত য্স্ত কারয়া রূপ দান কারিয়াছেন দেবী পার্বতীকে। প্রথমেই 
যখন পার্কতীকে গাররাজের গৃহে গিরিরাণী মেনকার ক্রোড়ে বাঁলকামৃর্তিতে 
দেখিতে পাইলাম তখন বুঝিতে পারলাম এ পার্বতী অশষ্টাদশ বা উনবিংশ 
শতকের নিম্নমধ্যাবন্ত দরিদ্র ঘরের কন্যা নহে, এ পার্বতী আভজাতগৃহের 
আদরিণী কন্যা । মন্দাকনীর পুলিনে বেদী নির্মাণ কাঁরয়া সেই বালিকা 
সখাঁগণের সঙ্গে খেলা করে_ কখনও কন্দুক লইয়া খেলে, কখনও খেলে কৃত্রিম 
পূত্রক লইয়া ।২ তৎকালীন অভিজাত বংশের বালিকাদের যেমন বিদ্যাশিক্ষার রীতি 
[ছল পার্বতাঁও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তেমনই 'বিবিধ বিদ্যার আধিকারিণন 
হইয়াছিলেন।* এই বাঁলকা যখন কুমারী হইয়া উঠিলেন তখন কঠোর তপস্যা- 


্‌ 


২ মন্দাকিনশসৈকতবোদকাভিঃ 
৪:১১ 

রেমে মৃহৃর্মধ্যগতা সখানাং 
করিত নিিলিভাি লো 
৩ ভাং হংসমালাঃ শরদণব গঞ্গাং 
মহোষাঁধং নন্তামবাত্মভাসঃ। 


স্ধিরোপদেশামৃপদেশকালে 
প্রপোদিরে প্রান্তনজল্মবিদ্যাঃ ॥-_-১। ৩০ 


সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবী ৯৩ 


দ্বারা উমা মহাদেবকে স্বামিত্বে বরণ করিবার আঁধকারিণী হইলেন; কিন্তু লক্ষ্য 
করিতে হইবে, সেই অধিকারলাভের ব্যাপারে এক পার্বতী এবং শিবকেই দেখা 
গেলেও বিবাহব্যবস্থা তাঁহারা নিজেরাই কারতে পারিলেন না। কালিদাস যে 
মনুশাঁসত সমাজব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন হরপার্বতীকেও সেই সমাজ- 
ব্যবস্থার প্রত্যেকটি 'বাধি স্বীকার কাঁরয়া পারণয়াবদ্ধ হইতে হইল । মহাদেব 
উমার নিকট ধরা 'দিয়া 'তবাস্মি দাসঃ' এই কথা বাঁলবার সঙ্গে সঙ্গেই হর- 
পার্বতণর দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ কারবার আঁধকার হইল না। সমাজাবাঁধ-সম্বন্ধে 
আতিসচেতন এবং সাবধান কালিদাস উমার মুখ 'দিয়াও সাক্ষাংভাবে মহাদেবকে 
কোনও কথা বলাইলেন না, সখাঁগণকে ডাকাইয়া তাহাদের দ্বারায় মহাদেবকে 
গোপনে বলাইলেন, শগাঁররাজ  হমালয়ই আমার দাতা-ইহা বুঝিয়া তিনি সব 
ব্যবস্থা করুন।*_ 

অথ বিশ্বাত্মনে গৌরী সন্দিদেশ মিথঃ সখাীম্‌। 

দাতা মে ভূভৃতাং নাথঃ প্রমাণসীক্রিয়তামতি ॥ 
মহাদেবও তখন 'স তথোতি"__-আঙ্ছা তাহাই হইবে' এই কথা বাঁলিয়া সঞ্তার্ধকে 
আশ্রয় করিলেন। দেবার্ষগণকে এই সম্বন্ধ-প্রস্তাব লইয়া যাইবার অনুরোধ 
কারয়া মহাদেব বাঁলয়াছিলেন যে এ বিষয়ে 'তাঁন তাঁহাদের আশ্রয় এইজন্যই 
গ্রহণ করিয়াছেন যে শবারুয়ায়ৈ ন কল্পন্তে সম্বন্ধাঃ সদনুষ্ঠিতাঃ_সজ্জন কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত সম্বন্ধ কখনও কোনও অনর্ধের সৃষ্ট কারতে পারে না। দাম্পত্য- 
জাঁবনের আদর্শরুপিণী সতাঁ অরুন্ধতাঁর সাহত সেই দেবাগণ গিয়া গ্ির- 
রাজ হিমালয়ের নিকটে সামাঁজক বিধানে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। দেবার্ষ গণ 
যে ভাষায় গিয়া শিরিরাজ হিমালয়ের নিকট এই সম্বন্ধের প্রস্তাব 'দিয়াছলেন 
তাহাও লক্ষণীয়__ 

উমা বধূর্ভবান্‌ দাতা যাচিতার ইমে বয়মূ। 

বরঃ শম্ভুরলং হ্যেষ ত্বৎকুলোদৃভূতয়ে বিধিঃ॥ 
উমা হইল বধ্‌, আপনি (হিমালয়, সমাজেও যিনি উচ্চশির) হইলেন দাতা, 
আমরা হইলাম প্রার্থ শম্ভু হইলেন বর; এ সম্ব্ধ আপনার কুলের মর্ধাদার 
নামত্তই হইবে। 

মেনকা ও গিরিরাজের সঞ্গে দেবার্ধরা যখন এইরৃপ কথাবার্তা বলিতে ছিলেন, 

1পতার পারবে অধোমুখ হইয়া কুমারী পার্বতী তখন শুধ্‌ লীলাকমলপন্রগনল 
গণনা করিতেছিল। সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে উমা অরুন্ধতীকে পিতার আদেশে 
প্রণাম করিল, প্রণামের সময় নতমস্তক হওয়ায় উমার সোনার কর্ণ কুণ্ডল স্খলিত 
হইয়া পাঁড়ল-_ অরুন্ধতী ভাবী বধূ উমাকে টানিয়া নিজের কোলে বসাইলেন। 
ভাবা বিরহ-বেদনায় গিরিরাণীর নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠিল; অরুন্ধতশ 
জামাতার গুণকীর্তন করিয়া সেই শোক অপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগলেন। 


১৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


বম্তৃত বর্ণনা । পার্বতীকে বিবাহ-বেশে সাঁজ্জত কারবার বর্ণনাতেও কালিদাস 
সখাগণের চিরাচারত রাঁসকতাকে বাদ দিতে পারেন নাই। কোনও সখা 
পার্তীর চরণ অলস্তক-রাঞ্জত করিয়া দয়া পারহাস কারয়া বালল, “এই 
অলন্তক-রঞ্জিত চরণের দ্বারা পাঁতির শিরাস্থিত চন্দ্রকলাকে স্পর্শ কর।” পার্বতী 
প্রত্যুত্তরে শুধু নীরবে তাহাকে মালা ছখাড়য়া আঘাত করিল ।-_ 

পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্ুকলামনেন 

স্পূশোতি সথ্যা পারহাসপূর্বম্‌। 

সা রঞ্জয়িত্বা চরণো কৃতাশী- 

মাল্যেন তাং নবচনং জঘান ॥ 
তাহার পরে গিররাণ মেনকা তংকালোচত বিবাহের মঙ্গলাচরণ এবং স্ত্রী- 
আচার সবই পালন করিলেন। বর আপিলে পাড়া-প্রাতিবেশিন অঙ্গনাগণের 
মধ্যে যেন হুলস্থ্ল প্লাঁড়য়া গেল; কোনও রমণী মালার দ্বারা কেশপাশ বন্ধ 
দাঁড়াইলেন: কেহ পায়ে আলতা মাঁখিতেছিলেন, কাচা আলতার রঙে সমস্ত ঘর 
রাঁঞ্জত কাঁরয়াই তিনি বাতায়নে দৌড়াইয়া গেলেন; কেহ কাজল মাখিতোছলেন, 
এক চোখে কাজল দয়া অপর চোখে কাজল দিবার সময় হইল না, কাজল- 
শলাকা হাতে কাঁরয়াই গবাক্ষে উপঞ্চথিত হইলেন; কেহ আলুলায়িতবসনা, 
তাড়াতাঁড়তে আর বসন সংবরণ কারবার খেয়াল হয় নাই, বসন হাতে ধারতে 
ধাঁরতেই আসিয়া আলিন্দে দাঁড়াইলেন। কাঁলদাসের এই-সকল বর্ণনার সঙ্গে 
পুরাণে ও পরবতর্ট কালের বৈষণব-সাহত্যে কৃষ্ণদর্শনে বা কৃষ্ণমলনে ব্যাকুলা 
গোপীগণের বর্ণনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রহিয়াছে । ইহার পরে দোখতে পাই 
বরের রূপদর্শনে প্রাতিবোৌশনী রমণীগণের বাধ মন্তব্য । ইহারই অত্যন্ত স্থূল 
পাঁরণাত দেখিতে পাই বাঙলা মত্গলকাব্য ও শিবায়ন প্রভতিতে এ-জাতীয় স্থলে 
রমণণীগণের পাতানন্দায়। 'বিবাহ-বাসরে 'িতা- হিমালয় যখন জামাতা 'শবের 
হস্তে উমাকে অর্পণ কারলেন তখন প্রথম পুরুষহস্তষ্পর্শে উমারও যেমন 
রোমান দেখা দিল, মহাদেব হইলেও বরের হস্তাঙ্গাীলও তেমনি প্রথম প্রেয়সী- 
স্পর্শে ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছিল।-__ 

রোমোদ্‌গমঃ প্রাদুরভূদুমায়াও 

স্বল্না্গুলিঃ পৃঙ্গবকেতুরাসীৎ। 
অজ্াতনামা আর-এক কাব বিষয়াট লইয়া আরও রসসৃষ্টির চেষ্টা 

করিয়াছেন। শৈলেন্দ্র হিমালয় কন্যা পার্বতনকে শিবের হস্তে দান কারতেছেন ; 
পার্বতীর হস্তস্পর্শে উল্লসিত শিবের রোমাণ্ঠাদি বিকার উপস্থিত হইল; 'বিবাহ- 
বিধি ঠিক ঠিক ভাবে প্রাতিপালিত হইল না মনে করিয়া আকুল মহাদেব বলিয়া 


সংস্কত-সাহত্যে দেবী ৯১৫ 


উঠিলেন__তুহিনাচলের হাত দুখানির কি শৈত্য! অন্তপুরচারণীরা কিন্তু 
ব্যাপারাট বুঝিয়া শিবের দিকে তাকাইয়া রাহলেন।_ 
শৈলেন্দ্রপ্রাতিপাদ্যমান-গিরিজাহস্তগ্রহ-প্রোল্লস- 
দ্রোমাণ্থাদ-বিসংস্হুলাখলা বাঁধ-ব্যাসঙ্গ-ভঙ্গাফ্ুলঃ। 
হা শৈত্যং তৃহিনাচলস্য করয়োরিত্যচিবান্‌ সর্ব তিঃ 
শৈলান্তঃপুরমাতৃমণ্ডলগণৈর্দম্টোইবতাদ বঃ 'শিবঃ ॥৪ 
কালদাসের কালের জনাপ্রয় রীতি অনুসারে ববাহের পরে বরবধূ হর- 
পার্বতী নাটকদর্শনও করিলেন। ইহার পরে নবাববাহিত বরবধূর স্নিগ্ধমধূর 
লীলাবিলাসের বর্ণনা; এ-বর্ণনায় কবির আভিজ্ঞতা ও চাতুর্য উভয়েরই চমৎ- 
কারত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
কুমারসম্ভবের অস্টম সর্গে হরপার্বতীর শৃঙ্ঞার বর্ণনা রাহয়াছে। একাঁট 
শ্লেকে দেখি-_ 
শৃঁলনঃ করতলদ্বয়েন সা 
সান্নরৃধ্য ন্মনে হতাংশুকা। 
তস্য পশ্যাতি ললাটলোচনে 
মোঘযত্রাবধুরা রহস্যভূৎ ॥--৮।৭ 
নির্জনে হতাংশদকা হইয়া পার্বতী দুই হাতে মহাদেবের দুই চক্ষু চাঁপয়া 
ধরেন, কিন্তু তৃতীয় নেব্রদ্বারা দঙ্টা হইয়া ব্যর্থচেষ্টায় বিধূরা হন। হালের 
'গাহা সত্তসঙঈ'তে ঈষৎ পাঁরবার্ততভাবে এই বর্ণনাঁটই দেখতে পাই।__ 
রই-কোঁল-হিঅ-নিঅংসণ-কর-কিসলয়-রুদ্ধ-পঅগ-জুঅলস্‌স। 
রূদ্দস তইঅ-ণঅণং পব্বই-পাঁরউমৃবঅং জঅই.॥-৫& | ৫৫ 
রৃতিকালে হত-নিবসনা (পার্বতীর) করাঁকসলয়ের দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে নয়ন- 
যুগল যাঁহার- সেই রদ্রের পার্থতীর দ্বারা পরিচুম্বিত তৃতীয় নয়নাটর জয় 
হোক। 
দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন; ঘুরিতে ঘুরতে একাঁদন তাঁহারা গন্ধমাদন- 
কাননে প্রবেশ ক'রলেন। তথায় ধাতুরাগর্জত কাণ্টনময় শিলাতলে পার্ব তকে 
বামে লইয়া উপবেশন করতঃ মহাদেব অস্তগামী সূর্য দোখতে পাইলেন এবং 
আকাশে ও পার্বত্য বনে সর্বন্র সম্ধ্যাসমাগমের গম্ভীর প্রভাব লক্ষ্য কারতে 
পারিলেন; সন্ধ্যাহনূকের সময় উপস্থিত দেখিয়া মহাদেব বামবাহু-সমাশ্রতা 
দেবীর নিকট কিছ; সময়ের জন্য অবসর চাঁহলেন; ফিল্তু তাঁহার সঙ্গ ছাঁড়য়া 
সন্ধ্যান্ষ্ঠানের প্রতি মহাদেবের আসান্ত দেখিয়া দেবী অসয়ান্বিত হইলেন; 


৪ সস্তিম্ন্তাবলী, গাইকোয়াড় ওরিষেপ্টাল [সারজ। সৃভাষিতবরভাণ্ডাগাবেও ধৃত, 
নির্ণয়সাগর সংস্করণ, বোম্বাই। 


৯৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


1তান মহাদেবকে ছাঁড়য়া দিবেন না। মহাদেব সন্ধ্যাহকে গেলেন বটে, কিন্তু 
দেবী মান করিলেন; ফিরিয়া আসিয়া দেবীর মান ভাঙাইতে মহাদেবকে বহু 
চাটুবাক্য ও অনুনয়-বিনয় প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। প্রথমেই আসিয়া বালতে 


মুঞ্ কোপমানামত্তকোপনে 
সন্ধ্যয়া প্রণামতোহস্মি নান্যয়া। 
কিং ন বেধাস সহধর্মচারিণং 
চক্রবাকসমবৃত্তিমাত্মনঃ ॥--৮। &১ 
হে আনামত্তকোপনে, তুমি কোপ পাঁরত্যাগ কর; আম সন্ধ্যা কর্তৃকই প্রণামত 
হইয়াছি, অন্য কাহাদ্বারা (অন্য রমণীদ্বারা) নহে; নিজের সহধর্মচারী (আমাকে) 
কি তাম চক্রবাকসমবৃত্ত বলিয়া জান নাঃ 
মহাদেবের এই সন্ধ্যান্জ্ঠান লইয়া দেবীর কোপ মান ও উভয় পক্ষের বাবধ 
ছলনা অবলম্বন কবিয়া সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে বহু কাঁবতা রচনা হইতে দোঁখ। 
ঘরের পুরুষ বোৌশ সময় সন্ধ্যাহন্ক লইয়া ব্যাপৃত থাকেন গৃহিণীগণের অনেক 
সময়ই এ জিনিসাট বিশেষ মনঃপৃত নয়, বিশেষতঃ গৃহিণী যাঁদ আবার নব- 
বিবাহিতা হন। মহাদেব-পার্বতীকে লইয়া এই ভাবার সুকুমার প্রকাশ অনেক 
কাঁবতায় দোখতে পাই। ইহা লইয়া ছলনাও অনেক । হালের 'গাহা সন্তসঈ'র 
প্রথম গাথাতেই দেখি-_ 
বারো তা পারি করান 
গহঅগৃঘ-পঞ্কঅং বিঅ সংঝা-সাঁললঞ্জালং ণমহ॥৫ 
'পশুপাঁতির সম্ধ্যা-সাললাঞ্জালকে নমস্কার কর যাহাতে গৌরীমুখচন্দ্রের 
রোষারুণ প্রাতমা সংক্রান্ত হইয়াছে এবং ফলে হস্ত-গৃহীত অর্থযপজ্কজের ন্যায় 
মনে হইতেছে ।, 
এই গ্রন্থের শেষ গার্থাটও অনুর্প।__ 
সংঝা-গাহঅ-জলঞ্জীল-পাঁডমা-সংকল্ত-গোৌর-মৃহ-কমলং। 
আলঅং বিঅ ফৃরিওট্ঠং বিআলঅ-মন্তং হরং ণমহ ॥* 
এখানেও দেখিতোছ হর সন্ধ্যার নামন্ত জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে 
সহসা গৌরীমৃুখকমল প্রাতাবিম্বিত হওয়াতে তাঁহার মল্লোচ্চারণ বন্ধ হইয়া 
গেল, শুধু অলীকভাবেই 'তান ওষ্ঠ নাড়াইতে লাগিলেন। 
রাজশেখর কাঁবর একটি শ্লোকে দোখ, সন্ধ্যার্চনের কথাতেই কুণ্পিতা দেবীর 
মুখপদ্ম সংকৃচিত হইয়া উঠিয়াছে; মহাদেব তখন যেন দেবীর সংকুচিত মুখ- 
পদ্মের তুলনা 'দতে 'গিয়াই* বাললেন, 'দোব, দেখ, আকাশ লোহতবর্ণ ধারণ 
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সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ৯৭ 


করার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখের সঙ্গে উপমার যোগ্য এ সরোবরে পদ্মগ্ালর 
এই দশা উপাস্থিত হইয়াছে ।' এই কথা বলিয়া দুই হাতের দ্বারা পদ্মসংকোচনের 
অনুকরণের ছলে পার্বতীকে বণ্চিত কাঁরয়া মহাদেব কৃতাএলিদ্বারা »্থ্যার্চনা 
সারিয়া লইলেনঃ 
দোব ত্বদ্বদনোপমানসুহদামেষাং সরোজল্মনাং 
পশ্য ব্যোমন লোহতায়ীত শনৈরেষা দশা বততে। 
ইন্খং সংকুচদম্বুজানুলরশব্যাজোপননতাঞ্জলেঃ 
শম্ভোবাণতপাবতিীকমুচিতং সন্ধ্যার্চনং পাতু বঃ॥- 


প্রাতীবম্বতগোৌরণম,খাবিলোকনোৎ- 
কম্প?শাথলকরগাঁলতঃ। 
স্বেদভরপূযমাণঃ শম্ভোঃ 
সলিলাঞ্জালজয়তি॥* . 
সন্ধ্যা-সলিলাঞ্জলতে গৌরীর ম্যুখ প্রাতাবিম্বিত হইয়াছে; তাহা (দখিয়া 
মহাদেবের কম্পত 'শাঁথল করের জল গাঁলত হইতেছে-_অন্যাদ, আবার 
ঘমেরি দ্বারা অঞ্জাল পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। 
অন্য একটি শ্লোকে দোঁখ- 

পার্বস্থপৃথবীধর্রাজকন্যা- 

প্রকোপাঁবস্ফ জর্থুকাতরস্য। 

নমোহস্তু তে মাতাঁরাঙি ঞণামাঃ 

শবস্য সম্ধ্ণাবলয়া জয়ন্তি॥ 
শব সন্ধ্যাহৃকে যাঁসখ।ছেন, পাব দোঁখতেছেন শার্বতীকে-কে।- ' তান 
'গার্বতী) ফংসিতেদেপ; কাঙস শব বার বার & 'ম “বলেন; « ১০, 
/তামাকে নমসক।র' । এ গুণাম সন্ধ্যা বয়ে ব- আ' 11 পাব তাঁর কো।পপ্র” শন- 
1বষয়েও বটে। 

অর্ধ-নারীশবররূপে সন্ধ্যাহ্কে মহাদেবের আরও বিপদ দেখতে পাই, 

সখানে দেখি, ওষ্ঠের একার্ধ জপমন্ত্রো্চারণে স্ফুরিত হইতেছে, ৮57) অর্ধ 
(গে।সঈর অর্ধ) প্রকোপবশতঃ স্ফৃরিত হইতেছে, এক হস্ত প্রণামের জন্য মস্তকে 
স্থাপিত, অন্য হস্ত তাহাকে সরাইয়া দিবার জন্য উত্তোলিত, এক আঁক্ষ ধ্যানবশে 
নিমীলিত--অন্য আক্ষ স্বজ্প-ীবকাঁশঙ অবস্থায় তাহা লক্ষ্য কারতেছে; এইর্‌পে 
একটি আনচ্ছা এবং একাঁট কমণচেম্টা একই দেহে যুগপৎ দেখা 'দয়াছে। 


৭সুভাঁষতবনত্রকোয, ডি ডি. কোশা্বী কর্তৃক সম্পাঁদত; মহেখ্বরব্রজ্যা, ৫ সং শ্লোক। 
মতান্তরে শাতিকণ্ঠ-রাচিত। 
* সূভাষতরত্বভান্ডাগার, নির্ণয়-সাগর সংস্করণ, বোম্বাই। 


ণ 


৯৮ ভাত্রতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


অর্ধং দন্তচ্ছদস্য স্ফুরাত জপবশাদর্ধমপ্যত্প্রকোপা- 
দেকঃ পাণিঃ প্রণন্তুং শিরাঁস কৃতপদঃ ক্ষেপ্তুমন্যস্তমেব। 
একং ধ্যানান্নিমীলত্যপরমবিকসদ্বীক্ষতে নেত্রমখং 
তুল্যাঁনচ্ছাঁবাধংসা তনুরবতু স বো যস্য সন্ধ্যাবধানে ॥১ 
কিন্তু অপর স্থলে আবার দেখ, শিবের সন্ধ্যাসীললাঞ্জাল তাঁহার হস্তের 
বলয়ীকৃত সর্পের দ্বারাই পীয়মান হইতেছে, শিব 'গৌরাীমুখার্পতমনা” সৃতরাং 
ইহার কথা জানিতে পারিতেছেন না; সখা বিজয়া শিবের অবস্থা দেখিয়া 
হাঁসিতেছেন। 
সন্ধ্যাসাীললাঞ্জালমাঁপ 
কঙ্কণফণিপীয়মানমবিজানন্‌। 
গোরীমুখার্পতমনা 
বিজয়াহসিতঃ শিবো জয়াতি ॥১০ 
অনেক সময় দেখা যায় গৃহিণী নিজে গৃহপাঁতর সন্ধ্যাআহ্কাদ অনু- 
আ্টানের বিঘ্ন ঘটাইতে সাহস না কারিয়া ঘরের ছোটদের এই কাজে উস্কাইয়া দেন। 
গৃহপাঁতি কখনও হয়তো চটিয়া যান,_আবার কখনও খোশমেজাজে 'জানসাঁট 
গ্রহণ করেন। হরপার্বতীর সংসারেও আমরা সেই চিত্রটি দোঁখতে পাই । এখানে 
দেখতেছি হাতের উপরে হাত রাখিয়া আসনপূরবকি শঙ্কর সন্ধ্যাঞ্জল দান 
কারতেছিলেন; কার্তিক তাহা দোঁখতে পাইয়া মাতা পার্বতীকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছে, “মা, বাবা তাঁহার অঞ্জালপুটে কি গোপন কাঁরয়া রাঁখয়াছেন 2, 
পার্বতী কাঁহলেন, 'বৎস, নিশ্চয়ই একটি স্বাদ ফল।” কার্তক বালিল, 'আমাকে 
দিতেছেন না।” পার্বতী বাঁললেন, ণনজে গিয়া আন।, এইরূপে মাতা কর্তৃক 
প্ররোচিত হইয়া কার্তক আগাইয়া গিয়া সন্ধ্যাঞ্জল টানিয়া খুলিয়া ফেলিল, 
শম্ভুর সমাধি ভাঙিয়া গেল, 'কন্তু তিনি ক্রোধ রুদ্ধ করিয়া ঈষং হাঁসর সঙ্গে 
সব 'জানসাটকে গ্রহণ করিলেন।__ 
মাতর্‌, জীব, কিমেতদঞ্জলিপুটে তাতেন গোপায়িতং, 
বৎস, স্বাদু ফলং, প্রযচ্ছতি ন মে, গত্বা গৃহাণ স্বয়ম্‌। 
মান্রৈবং প্রাহতে গৃহে বিঘটয়ত্যাকৃষ্য সন্ধ্যাঞ্জালং 
শম্ভোরভ্নসমাধিরুদ্ধরভসো হাসোদ্‌গমঃ পাতু বঃ॥১১ 
বয়সে, আকৃতি-প্রকৃতিতে, বেশ-ভূষায়, আভরণ-বিলেপনে, বাসস্থানে, বাহনে, 
অভ্যাস-আচরণে কোনও 'দক্‌ হইতেই শিব যে গোরার তুল্য বর নহেন, পরন্তু 
সব বষয়েই শিব ও গৌরী যে একটা শোচনীয় দ্বন্দ্েরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ একথা 


» সদ্যুন্তকর্ণামৃত। 
১০ সৃভাষিতরত্রভাণ্ডাগার, নির্ণয়-সাগর সংস্করণ, বোম্বাই । 
১৯ সুভাঁষিতরত্রকোষ, মহে*বর-্রজ্যা, ৩০ সং। 


সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবী ৯৯ 


শিবপার্বতাঁ-অবলম্বনে সকল সাহত্যেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের 
বাঙলা সাহিত্যের মঞ্গল-কাব্যগুলিতে 'শবায়নে পাঁচালীতে ও শান্ত-পদাবলীতে 
ইহার বিশদ বর্ণনা পাই । বিশেষ করিয়া বাঘছাল-পরা, গায়ে ছাই-মাখা, সর্প- 
ভূষণ ও হাড়ের মালা গলায় জটাজ্‌টধারী শিব যখন বৃন্ধবৃষভ-বাহনে শিঙা 
ফ:কিয়া ভূতপ্রেতসহ গোৌরীকে বিবাহ করিতে আসয়াছেন তখন গোরাঁমাতা 
ও প্রাতবেশিনীগণের আর খেদের অন্ত নাই । মুকুন্দরামের চণ্ডীমঞ্গলে দোখি- 

কান্দয়ে মেনকা সে গৌরীর মায়ামোহে। 

ঝলকে ঝলকে বহে লোচনেব লোহে॥ 

চরণে নৃপ্দর সর্প সর্প কঁটিবন্ধ। 

পরিধান বাঘছাল দেখি লাগে গন্ধ ॥ 

অঙ্গদ-বলয়া সাপ সাপের পইতা। 

চক্ষু খ্যায়া হেন বরে দিলাম দুহিতা ॥ 

গৌরীর কপালে ছিল বাঁদয়ার পো। 

কপালে চন্দন দিতে গসাপে মারে ছো॥ 

ওষধ সাধিয়া ঘৃত দিলেন কপালে। 

ঘত দিতে শিবের ললাটে বাহু জবলে॥ 

শুধু মেনকা নহেন-__ 

বর দেখ এয়ো সবে করে ক্লানাকানি। 

চক্ষু খাউক কন্যার বাপ চক্ষে পড়ুক ছান॥ 

পবনে দশন নড়ে হেন বুড়া বর। 

দেখিয়া মেনকা দেবীর জবৰলিছে অন্তর ॥ 

ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গলে” ইহার উপর আবার রঙ চড়াইয়াছেন।__ 

আই আই ওই বূড়া কি এই গোৌরীর বর লো। 

বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো॥ 

তায় বোঁড়য়া ফৌঁপায় ফণা দেখে আসে জবর লো। 

উমার নখ চাঁদের চূড়া, বুড়োর দাড়ী শণের নুড়া 

ছার কপালে ছাই কপালে দেখে পায় ডর লো। 

কেমন করে ওমা উমা করবে বুড়োর ঘর লো। 

আমার উমা মেঘের চূড়া, ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া, 

ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো॥৷ 
শান্ত-পদাবলীতে দোঁখতে পাই, 'বাবিধভাবে ইহারই বাৎসল্য-রসাশ্রত করুণ 
বিস্তার । এই দ্বন্দ্বচন্রাট আমরা কালিদাসের কুমারসম্ভবের মধ্যেই বিশদভাবে 


১০০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


দেখতেছি । শিব-কামনায় তপস্যানিরতা উমাকে তপস্যা হইতে 'নিরস্ত করিবার 
জন্যই মহাদেব নিজে বট:ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ কাঁরয়া উমার নিকটে আসিয়া 
বহুভাবে শিবানিন্দা করিয়াছিলেন। উমার সখনগণ যখন বটব্রাহ্মণের নিকট 
উমার সংকল্পের কথা ব্যস্ত করিয়াছিল তখন সেই বট;ব্রাহ্ষণ 'িছ.মাত্র হর্ষলক্ষণ 
ব্যপ্জত না কাঁরয়া 'অয়ীদমেবং পারহাস ইতি'_-আঁয় এ কথা কি এইরুপই, না 
পরিহাস মান্রঁ_উমাকে '৭ই প্রশনই করিয়াছিলেন। উমা এ কথাই ঠিক জানাইলে 
“ব্রাহ্মণ বালতে লাগলেন, 'আমি সেই মহেশবরকে চিনি; সর্বপ্রকার অমঙ্গল 
অভ্যাসে তাহার রাতির কথা বিবেচনা করিষা তোমাকে সমর্থন করিতে আম 
উৎসাহিত হইতেছি না। (৫ 1৬৫)। হে অবস্তুলাভতৎপরে, বিবাহসমত্রযুন্ত 
তোমার এই হাত সর্পবলয়যুক্ত-করে প্রথম যখন শম্ভু গ্রহণ কারবেন তখন তুমি 
কিভাবে সহ্য কাঁরবে 
অবস্তুনিবন্ধিপরে কথং নু তে 


করো হয়মাম* তৃকঃ। 
করেণ শম্ভোর্বলয় ঈকৃতদহনা 


সাহষ্যতে তত্প্রথমানলম্বনমৃ॥--৫ | ৬৬ 
তাহা ছাড়া _ 

ত্বমেব তাবৎ পাঁরচিন্তয় স্বয়ং 

কদাচদেতে যাঁদ 'যোগমহতিঃ। 

বধ্দুকূলং কলহংসলক্ষণং 

গজাজিনং শোণিতবিন্দুবর্ষধ চ॥--&। ৬৭ 
তুমি নিজেই ভাবয়া দেখ, নববধূর কলহংসাঁঙ্কত দুকৃল বসন ও শোণিত- 
িন্দুবার্ঁপ গজাঁজন -এই দুইয়ের কি কখনও যোগ গ্রেল্খিন্ধন) হইতে পারে ? 

জারারতি- 

চতত্কপৃশ্পপ্রকরাবকীর্ণয়োঃ 

পবোহাপি কো নাম তবানুমন্যতে । 

অলস্তকাঙ্কাঁন পদাঁন পাদয়ো- 

র্বকীর্ণকেশাস্‌ পান্তেভৃমিযু ॥7-৫ 1৬৮ 
কুসমাস্তীর্ণ দিব্যগৃহাঙ্গনে বিনস্ত হয তোমার পদযুগের অলন্তক-বার্জত যে 
গপদচিহগূলি তাহা কেশপবিব্যাপ্ত প্রেতভাঁমিতে ন্যস্ত হইবে-ইহা পরেও 
অনূমোদন কাঁরতে পারে না। 

অযুত্তরপং কিমতঃপরং নদ 

তিন)বক্ষঃ সুলভং তবাঁপ যৎ। 

স্তনদ্নয়হীস্মিন্‌ হারিচন্দনাস্পদে 

পদং চিতাভস্মরজঃ করিষ্যাতি॥--& | ৬৯ 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ৯০১ 


্যম্বকের বক্ষ আলিঙ্গন) তোমার নিকট সুলভ হইবে, ফলে হরিচন্দন ধারণের 
যোগ্য তোমার এই স্তনদ্বয়ে চিতাভস্মের ধূলি ত্যাঁসয়া স্থান লাভ কাঁরবে। 
বল ত, ইহা অপেক্ষা আর কি আধক অস গত হইতে পারে? 
ইয়ণ্ তেহন্যা পুরতো বিড়ম্বনা 
যদুয়া বারণরাজহাষয়া। 
[বলোক্য বৃদ্ধোক্ষমাধাচ্ঠতং ত্বয়া 
মহাজনঃ স্মেরমুূখো ভবিষ্যাতি ॥--& | ৭০ 
এই তোমার সম্মুখে আর এক বিড়ম্বনা,যে তুমি গজরাজের দ্বারা বাহত 
হইবার যোগ্যা-_নবোঢ়া সেই তোমাকে বৃদ্ধ বৃষে আরুঢ্রা দেখিয়া মহাজনেরাও 
স্মেরমুখ হইবেন। 
বট:ব্রাহ্ষণ আরও বলিলেন, 'সেই পিনাকীর সমাগমপ্প্রার্থনায় সম্প্রীতি দুইটি 
জিনিস শোচনয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, একটি হইল, কলাবন (চন্দ্রের) কান্তিমত+ 
কলা, অপরটি হইল জগতের নেত্রকৌমৃদী তৃমি।'_৫।৭১। তাহার পরে-- 
বপ্নার্বরৃপাক্ষম্লক্ষ্যজন্মতা 
দিগম্বরত্বেন নিবোদতং বসু 
বরেষু যদ্‌ বালমৃগাক্ষি মৃগ্যতে 
তদস্তি কিং ব্যস্তমাঁপ ন্রলোচনে ॥--& 1৭২ 
(সেই শিবের) বপুটি বিরৃপাক্ষ (বিরূপ হমক্ষিবিশিষ্ট); জল্ম অজ্ঞেয়; সম্পদ 
দগম্বরত্বের দ্বারাই সৃচিত; হে বালম্‌গাঁক্ষি, ববের মধ্যে যাহা খোঁজা হয় তাহার 
একাঁটও কি ব্রিলোচনের মধ্যে আছে ? 
শেষপযন্তি উমাকে নিবৃত্ত করিতে বটব্রাহ্গণ বাঁললেন, মহাদেব হইলেন 
একটি '*মশানশূল", যৃপে অনুত্ঠিত হইবার যোগ্য বোদকী সংক্রিয়া কখনও 
এই শমশানশূলে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। 
কালিদাস মহাদেব ও উমার ভিতরকার এই যে দ্বন্বাতআ্বকঁচতি আও্কত করিয়া- 
ছেন পরবতা কালের সংস্কৃত কবিগণ এই চিন্রকে অবলম্বন করিয়া নানাভাবে 
রসাঁবস্তার করিয়াছেন ।৯*ং উমার বিবাহকালে বর-দর্শনে মেনকা এবং প্রাতবেশিন 


৯২ বাঙলা সাহিত্যে মুকুন্দরামের চণ্ডাঁমঞ্গলে প্রেথম ভাগ) দৌঁখতে পাই, 'কুমারসম্ভবে'র 
এ বর্ণনাকে ভাঙিয়াই কাব ছ্বজর্পধারী শবের দ্বারা উমাকে প্রাতনিবৃত্ত করাইবার চেস্টা 


কহ গো নিরূপমা কাহার বোলে রামা 


১০২ ভান্নতের শন্ত-সাধনা ও শান্ত সাঁহত্য 


এয়োগণের যে বিলাপের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ কারয়াছি তাহারই অনুরূপ 
বর্ণনা পাই দসদ্যান্তকর্ণামৃতে' ধৃত অজ্ঞাতনামা কোনও এক কাঁবর একাঁট 
শ্লোকে। 
মহাদেব দেবতাগঞ্চকে সঙ্গে করিয়া বিবাহের জন্য আ'সিয়াছেন; বিবাহবাসরে 
দেবীগণ বর খ:জিতেছেন। তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগলেন- এ-জন ব্রহ্গা, ইনি 
বিফ, এ হইলেন ব্রিদশপাঁত ইন্দ্র, ইহারা হইলেন লোকপালগণ; তবে এখানে 
জামাতা কে? এঁ যে ভুজগপাঁরবৃত ভস্মাবরণে রূক্ষ-কপাল' এঁ-ই নাঁক ? 
তাহা হইলে 'হা বাছা উমা, তুমি ত বাতা হইয়াছ'; এইভাবে দুঃখ কাঁরতে 
লাগিলেন সেই দেবীগণ-যাঁহাদের কাছে বর ছিল অনাঁভমত। উমার মন কিন্তু 
তাহাতে টলে নাই-সব শুনিয়াও সে কিন্তু উপচিতপুলকা'।__ 
বন্মায়ং বিফুরেষ ব্রিদশপতিরসৌ লোকপালাস্তঘৈতে 
জামাতা কোহন্র যোহসোৌ ভুজগপরিবৃতো ভস্মরুক্ষঃ কপালী। 
হা বংসে বাঁণতাসত্যনাভমতবরপ্রার্থনাব্রীড়তাভি- 
দেবীভিঃ শোচ্যমানাপ্পচিতপুলকা শ্রেয়সে বোহস্তু গৌরী । 
পরে আমরা দেখিতে পাইব, গৌরার এই মনোভাবটকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 
“উৎসর্গ” বইয়ের 'মরণ' কাবিতায় একট ভাবগ্‌ঢ় রূপ দান কারয়াছেন। 
বাঙলা মঞ্গল-কাব্য শিবায়ন প্রভাতিতে দোখতে পাই, শিবের বেশ দোখিয়া 
মেনকা ও অন্যান্য রমণীগণ খেদ কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলে মহাদেব মনোহর বেশ, 
ধারণ করিলেন। সংস্কৃতেও আমরা অনুরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই।__ 
কথয়ত কথমেষা মেনয়া বিপ্রদত্তা 
শিব শিব গাঁরপুত্রী বৃদ্ধকাপালিকায়। 
ইতি বদাতি পুরম্ধীমণ্ডলে 'সাদ্ধলেশ- 
ব্যয়কৃতবরবেষঃ পাতু বঃ শ্রীমহেশঃ ১০ 


ইচ্ছিলে এমন বরে তৈল নাহ পায়ে ঘরে 
হইবে বিভূতিভূষণা ॥ 


সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবা ১০৩ 


রমণগণ খেদসহকারে বলিতেছিলেন_আরে শিব শিব! কেন মেনকা 
পার্বতঁকে দান করিল এই একটি বৃদ্ধ কাপালিকের করে! এই কথা বাঁলতে 
বালতেই মহাদেব তাহার 'সদ্ধির সামান্য অংশ ব্যয় করিয়াই মনোহর বরবেশ 
ধারণ কারলেন। 
বাঙলা সাহিত্যে যেমন দেখিতে পাই বর শিবের সহচর সর্প- র ভয়ে 
পার্বতী ও বহু স্থলে পার্বতনমাতা মেনকা নানাপ্রকার মল্ম ও ওষাঁধর ব্যবহার 
করিয়াছেন। কাঁব রাজশেখরের একটি শ্লোকেও এইরুপ পার্বতীকে বিবাহের 
পূর্বে এক-একটি উপদ্রব নিবারণের জন্য এক-একটি প্রাতষেধক ব্যবহার 
কারতে দোখতে পাই ।__ 
গোনাসায় নিয়োজিতাগদরজাঃ সর্পায় বদ্ধোষাঁধঃ 
পাণিস্থায় বিষায় বীর্ধমহতে কণ্ঠে মণিং বিভ্রতী। 
ভর্তুর্ভূতগণায় গোনত্রজরতশীনা্স্টমল্ত্াক্ষরা 
রক্ষত্বাদ্রসূতা 'বিবাহ-সময়ে প্রীতা চ ভীতা চ.বঃ॥১০ 
পার্বতী শিবের অঙ্গাষ্থত গোনাস»সাপের গোরুর নাসার আকৃতির নাসাযন্ত) 
জন্য লইয়াছেন 'বিষনাশক ধূলি, সর্পের জন্য দেহে বন্ধন করিয়াছেন ওষাঁধ; 
হস্তস্থিত মহাশান্তশালণী বিষের প্রাতকারার্থে কন্ঠে গ্রহণ করিয়াছেন মাঁণ, আর 
ভূতগণের প্রাতিষেধার্থ গ্রহণ করিয়াছেন গোন্রজরতাঁ-নার্দস্ট মল্ল্াক্ষর; বিবাহ- 
সময়ে এইর্‌পে সাঁজ্জতা পার্বত" প্রীতাও্ড বটেন_ আবার ভতাও বটেন। 
এই সর্প লইয়া নানা স্থূল রাঁসকতা দেখা যায়। সর্পবন্ধনের দ্বারাই মহাদেব 
আঁজনবসন বা ব্যাঘ্রাম্বর পরিধান কারতেন। ধর্মাশোকের একটি শ্লোকে দেখি, 
ইন্দ্র গারুত্মতমাঁণ ধারণ কাঁরয়া শিবের সম্মুখে আনত হইয়া আছেন; মাঁণভয়ে 
অজিনবম্ধনের ফাঁণপাঁত পলাইয়া যাইতে থাকিলে শিব বসন-সম্বরণে ব্যস্ত হইয়া 
পাঁড়লেন; অদূরে পার্বতী অপাঞ্গবিক্ষেপসহ হাস্যমুখী হইয়া উঠিলেন। 
পুরস্তাদানমতিদশপাতগারুত্মতমণের্‌ 
বতংসন্লাসার্তেরপসরাতি মৌঞ্জীফাণপতো ৷ 
পুরারিঃ সংবৃন্বন বিগলদুপসংব্যানমাজনে 
পুনীতাদ্বঃ স্মেরক্ষিতধরসূতাপাগ্গ বিষয়ঃ 1১ 
বঙ্গীয় কবিগণ অবশ্য ইহা লইয়াস্থুল রাঁসকতার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি কাঁরয়াছেন। 
পার্বতী বা মেনকার ধৃত ওষধ বা ওষাঁধর ফলে সর্পগণের পলায়নে বিবাহ- 
বাসরেই তাঁহারা মহাদেবকে এয়োগণের মধ্যে 'দগম্বর করিয়া ছাঁড়য়াছেন। 
মহাদেবের আভরণ ও আচরণের মধ্যে বহু বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ দেখিতে 
পাওয়া যায় : পাওয়া যায় : মহাদেব সম্বন্ধে পার্ব তাঁর চোখের দ্ান্ট ও মনের ভাবও তাই একই 


 ৯*স্ভাবিতরয্কোষ। 
১৫ সুভাষিতরত্নকোষ অন্যান্য বহু সংকলনেও ধৃত)। 


১০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শা সাহত্য 


সময়ে আত 'বাঁচন্র। মহাদেব দিগ্বাস--পার্ব তীর দাৃঁন্ট তখন লাঁজ্জত; মহেশ্বর 
মদনদ্বেষী_ দেবী তাই মৃগ্ধাস্মত; মহেশ্বর বিষমদৃন্টিফুন্ত- দেবীর দৃষ্টি তাই 
সাশ্চর্য; মহেশ্বর কপাল দেবী তাই ত্রস্ত; তাঁহার শিরে স্থাপিত জাহুবী-_ 
দেবীর দৃষ্টি তাই আসয়াযুস্ত; সর্প মহেশ্বরের হস্তে বলয়ীকৃত- দেবীর দৃষ্টি 
তাই সভয়; মহেশ্বরের দিকে তাকাইয়া দেবীর দৃষ্টিতে যুগপৎ এতগ্ীলি ভাবের 
[বিকাশ-__ 

দিগ্বাসা হাত সন্রপং মনাঁসজদ্বেধীত মুগ্ধাস্মতং 

সাশ্চর্যং বিষমেক্ষণোহয়ামাত চ ভ্রস্তং কপালীতি চ। 


মৌলিস্বীকৃতজাহবীক ইতি চ প্রাপ্তাভাসূয়ং হরঃ 
পার্বত্যা সভয়ং ভূজঙ্গবলয়ীত্যালোকিতঃ পাতু বঃ॥১, 
ইহারই একাল্ত অনুরৃপ আর-একাট শ্লোক উদ্ধৃত দোঁখ বল্লভদেবের “সভাষতা- 


বাল'র মধ্যে 

সবীড়া দায়তাননে সকরুণা মাতঙ্গচর্মাম্বরে 

সত্রাসা ভূজগে সাঁবস্ময়রসা চন্দ্রেমৃতস্যন্দিনি। 

সের্যযা জহুসৃতাবলোকনাবধো দীনা কপালোদরে 

পার্বত্যা নবসঞ্গমপ্রণায়নী দৃজ্টিঃ শিবায়াস্তু বঃ0১৭ 
নবসঙ্গম-প্রণাঁয়নী পার্বতীর দৃষ্টি ব্লীড়াযুক্ত দয়িতানন বিষয়ে, সকরুণ হাঁস্তি- 
চর্মের বসন দোখিয়া, ভ্রাসযুস্ত সাপ দ্োঁখয়া, বিস্ময়রসযুন্ত অমৃতনিস্যন্দী চন্দ্ 
কপাল দর্শনে ।১৮ 


১৬ সৃভাষিতরক্রকোষ । 
১৭ পটার পিটার্সন সম্পাঁদত। শ্লোকটি সন্তিমৃস্তাবলীতে ঈষৎ পরিবর্তিতভাবে ভাসের 
নামে পাওয়া যায়।__ 


ব্যানম্ত্া দধিতাননে মকুলিতা শার্দস্চর্মাম্বরে 

সোৎকম্পা ভুজগে নিমেষরহিতা চন্দ্রেঘমতসান্দিন। 

মীলদত্রুঃ ুবাসম্ধ্দর্শনাবধো হ্লানা কপালোদরে 

পার্বত্যা ইত্যাদি 

১৮ আচার্য গোপাীঁক ইহাকে আবার আরও আঁদরসাত্মক করিয়া তৃলিয়াছেন-_ 

নাদণডে ফাঁণকজ্কণপ্রণাঁষনং নাঁবামবেশে করং 

ন চর্ণেরপহন্তি ভালনয়নজ্যোতির্ময়ীং দীপিকাম। 

ধত্তে চর্ম হরেণ মুক্তমাঁপ ন দ্বৈপং ভয়াদত্যসৌ 

পায়াম্বো নবমোহনব্যাতিকরব্লীড়াবতখ পার্বতশ 1__সদ্যান্তকর্পমৃত 

নারীতে জাডিনতী বাতির বিল মহেশ্বর যখন নশীবিতে হাত দেন, 
সে হাতে ফশশর বলয় রাহয়াছে বালিরা পার্বতশ সে হাত ধাঁরয়া বাধা দিতে সাহস পান না; 
সেই সময়ে যে জ্যোতির্ময়শ দরশীপকা জবাঁলতে থাকে, চূর্ণদ্বারা নিভাইবার চেষ্টা করা যায় না, 
কারণ তাহা হরের ললাটস্ঘিত নযনজ্যোতির দীপিকা; হর কর্তৃক চর্ম মুক্ত হইলেও বাঘের 
ভয়ে তাহা পার্বতী ধরিতে সাহস পান না। 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ১০৫ 


মহেশবরের 'বাবধ আভরণ ও বাহন অবলম্বন করিয়া রাজশেখর কাব আবার 
অন্যভাবে হর কর্তৃক দেবীসম্ভোগের বোঁচত্র্য বর্ণনা করিয়াছেন।__ 
জটাগুল্মোৎসঙ্গং প্রবিশাতি শশী ভস্মগহনং 
ফণীন্দ্রোহাপ স্কন্ধাদবতরাতি লীনাণিতফণুঃ। 
বৃষঃ শান্যং কৃত্বা বিলিখাতি খুরাগ্রেণ নয়নং 
যদা শম্ভুশ্ছুম্বত্চলদহতুবক্তিএকমলম ॥১৯ 
শম্ভু যখন অচলদুহিতার (পার্বতীর) মুখকমল চুম্বন করেন তখন চন্দ্র ভস্মগহন 
জটাগুল্মের মধ্যে প্রবেশ করে, ফণীন্দ্র তাহার ফণা সংকুচিত করিয়া স্কন্থ হইতে 
অবতরণ করে, আর বাহন বৃষ তখন শঠতা অবলম্বনপূর্বক খ্ঃরাগ্রের দ্বারা 
নয়ন ঘষিতে থাকে। 
প্রসন্না দেবী স্বামীর সকলই সহ্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রণয়কাপতা হইয়া 
[তিনি অন্য রূপ ধারণ কাঁরয়াছেন। 'সদ্দীন্তকর্ণমৃতঁএর ভগবদগোবন্দের 
একটি শ্লোকে দোখ__ 
[শিরাঁস কুটলা স্সিন্ধ্র্েষাকরস্তব ভূষণং 
সহ বিষধরৈঃ প্রত্যাসন্না পিশাচপরম্পরা। 
হরাঁস ন হর প্রাণানেবং ন বেদ কথং ন্বাতি 
প্রণয়কুপিতক্ষঘ়াভৎপুত্রীবচাংীস পুনন্তু বঃ॥ 
শিরে তোমার কুটিলা নদী. দোষের আকুর চেন্দ্র) তোমার ভূষণ; বিষধরগণসহ 
িশাচপরম্পরা তোমার সহচর; হে হর, তৃমি কেন প্রাণ হরণ কাঁরতেছ না তাহা 
জানি না। প্রণয়কাপতা পার্বতশর এই বচনসমূহ' তোমাঁদগকে পাঁবন্ন করুক। 
শিবের বেশভূষা প্রভাতি লইয়া পার্বতীকে অত্যন্ত লজ্জায় পাঁড়তে হইয়াছে 
অন্যভাবে । তাঁহাকে 'স্মিতমূখে লঙ্জাবতন হইতে হইয়াছে একদন যখন নিজের 
পূত্র জিজ্ঞাসা কারয়া বাঁসল, 'মা পিতার জটায় সুরসাঁরৎ কেন, শেখরে কেন 
চন্দ্রমা, কপালে কেন আন, বুকে এবং কটিতে কেন লম্বিত সর্পঃ আর কেনই 
বা পিতার দুই জঘনমধ্যে লম্বমান ব্যাঘ্রচর্ম 2" 
মাতস্তাতজটাসু কিং সুরসাঁরং কিং শেখরে চন্দ্রমাঃ 
কিং ভালে হৃতভূগ্‌ লৃঠত্যুরাস কিং নাগাধিপঃ কিং কটো। 
কাত্তঃ কিং জঘনদ্বয়ান্তরগতং যদ্দীর্ঘমালম্বতে 
শ্রত্বা পুত্রবচোহম্বিকা 'স্মতমুখী লজ্জাবতী পাতু বঃ॥২০ 
কালিদাসের বর্ণনায় এবং পরবতর্শ কালের বহু কাঁবর বর্ণনায় দেখা যায় বটে, 
শিবের সকল বিসদশ এবং বিরৃপ বর্ণনা সত্বেও শিবাবষয়ে গৌরীর 'ভাবৈক- 


১১ সভাঁষিতরক্নকোষ, মহেশবর-রজ্যা। 
২০ সৃভাষিতরস্রভাণ্ডাগার। 


১০৬ ভারতের শাল্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


রসং মনঃ স্থধিতং, কিন্তু অপর দুই-এক কবির বর্ণনায় দেখিতে পাই এমন 
স্বামীর ঘর তিনি কিভাবে করিবেন এই চিন্তায় গৌর কাতরা ।__ 
সন্ধ্যারাগবতাঁ স্বভাবকুটিলা গঞ্গা 'দ্বাজহবৰঃ ফণণ 
বক্রাঙ্গোর্মীলনঃ শশী কপিমুখো নন্দী চ মৃর্খো বৃষও। 
ইং দুর্জনসংকটে পাতগৃহে বস্তব্যমেতৎ কথং 
গোৌরাথং নৃকপালপাণিকমলা চিন্তান্বিতা পাতু বঃ॥ 
দেবীর পতিগৃহে এক দিকে সতিনী গঙ্গা: তিনি এক দিকে যেমন অত্ন্ত 
রাগবতন (সন্ধ্যাকালে গঞ্গা রাগবতণ বা রান্তমবর্ণবতাঁ হইয়া ওঠেন, গঞ্গাদেবীর 
স্থলে সেই সন্ধ্যারাগই তাঁহার পাঁতপ্রাত অনুরাগের দ্যোতনা), তেমনই 1তাঁন 
আবার স্বভাবকুঁটিলা : স্বামীর সঙ্গে আছে 'জ্বাজহব সর্প; চূড়ায় আছে চন্দ্র 
যাহা বক্র অবয়ব লইয়া মালন; আর আছে বানরমুখ নন্দী-আর আছে একাঁট 
মূর্খ বৃষ! গোরা কমলের ন্যায় হ্তে একট নরকপাল ধারণ করিয়া চিন্তাঁন্বতা 
হইলেন, ইহা লইয়াই তাঁহাকে করিতে হইবে স্বামীর ঘর! 
দেবীকেই শুধু চিন্তান্বিতা দেখিতে পানর তাহা নহে: অনূচর ভূঙ্গীরও 
ভক্ষাবাস্তীনভ'র ভর্তা শিবের সম্বন্ধে উদ্বেগ কম নহে । একাঁদন কার্তিক পিতৃ- 
গৃহ হইতে কিং উত্তেজতভাবে বাঁহর হইয়া আসলে ভূঙ্গী একট: ব্যঙ্গ 
কাঁরয়া জিজ্ঞাসা কাঁরল, শক হে, কোথা হইতে আসতৈছ 2, কার্তক বাঁলল, 
'তাতগৃহ হইতে ।" ভূঙ্গী বাঁলল. 'বল দেখ সেখানকার নৃতন কি বার্তা! কার্তক 
বাঁলল, 'দেবী কর্তৃক দেব জিত হইয়াছেন।' শুনিয়া ভূঙ্গীর মেজাজ খারাপ হইয়া 
গেল: আরও বক্রভাবে জিজ্ঞাসা কাঁরল, গজতিয়া কি কি পাইয়াছে বল না. 
একাঁট বৃষ? আর ডমরু? খানিকটা চিতাভস্ম, আর সাপ আর চন্দ্র ?? 'ভিক্ষা- 
বৃত্ত শিবকে জয় করিয়া ইহার অধিক আর 'কি-ই বা পাওয়া যাইতে পারে! 
কস্মাত্বং, তাতগেহাৎ, অপরমাঁভনবা রাহ কা তন্ন বার্তা, 
দেব্যা দেবো জিতঃ, কিং ব্ষ-ডমরৃ-চিতাভস্ম-ভোগান্দ্রচন্দ্রান্‌। 
ইত্েবং বাহনাথে কথয়তি সহসা ভর্তাভক্ষা-বিতৃষণা- 
বৈগুণ্যোদ্বেগজল্মা জগদবতু চিরং হা-রবো ভূঙ্গরীটেঃ॥২১ 
হরকণ্ঠলাম্বত সর্পের প্রসঙ্গে পার্বতীসম্বন্ধে একাট প্রাঁসদ্ধ শ্লোক আছে 
বাণভদ্রের 'হর্য-চরিতে'_ 
হরকণ্ঠগ্রহানন্দমশীলতাক্ষীং নমাম্যমামৃ। 
কালকাবষস্পর্শজাতমূর্ছাগমামিব ॥ 
হরের কণ্ঠগ্রহণে আনন্দে নিমীলিতাক্ষণ উমাকে নমস্কার কাঁরতোছ- যাঁহাকে 
মনে হয় কালক্‌টবিষের স্পর্শের দ্বারা মূ্ঘাগতার ন্যায়। 


২১ সৃভাঁষতরর্কোষ, তথ্বর্গ-রজ্যা। 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ১০৭ 


হরচূড়ালগন খন্ডচন্দ্রুসম্বন্ধে একাঁট সুন্দর শ্লোক আছে ধর্মপাল কবির-_ 
স পাতু বিশ্বমদ্যাঁপ যস্য মূধ্র্ি নবঃ শশী । 
গোৌরীমুখাতিরস্কার-লজ্জয়েব ন বর্ধতে॥ 
গৌরামুখের নিকট পরাভবের লঙ্জায়ই যেন শিবের চূড়ার চন্দ্র চিরকাল নব 
চন্দ্র বা বাল চন্দ্রই রাহয়া গেল, আর বাঁড়ল না। 
পরবতর্ঁ কালের বাঙলা ও অন্যান্য ভাষা-সাহত্যের ভিতরে পার্বতণর 
সংসারের আর একট ঝঞ্জাট দোখতে পাই, তাহা হইল পার্বতীব সংসারের 
পাঁরজনগণের বাহন লইয়া। আমাদের বাঙলা মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন, পাঁচালী 
প্রভতিতে দোঁখতে পাই এইসব বাহন লইয়াও দেবীকে কম ঝঞ্জাট পোহাইতে হয় 
নাই। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঞ্গলে দোখ-_ 
বাপের সাপে পোয়ের ময়ূর সদা করে কোল। 
গণার ধূষায় কাটে ঝুলি আম খাই গালি! 
বাঘ-বলদে দ্বন্ব সদা নিবারিব কত। 
অভাগীর কপাল দারুণ দৈবহত॥ 
ময়ূর মৃষায় দ্বন্দ্বাদ্বান্বি সদাই কন্দল। 
ওই 'নামত্তে সদা গাল মোর কর্মফল ॥ 
অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমজাতীয় বর্ণনা বহু দোখিতে পাই । মোথিল কাব বিদ্যাপতির 
হরপার্বতী-বিষয়ক পদগলির মধ্যে এ-বিষয়ে একাঁট পদ দোঁখিতে পাই ।_ 
আই ত* সুনিঅ উমা ভল পাঁরপাটন। 
উমগল ফিরে মৃস ঝোরী মোর কাটী॥ 
ঝোরীরে কাটিএ মৃস জটা কাট জীবে। 
[সরম বৈসল সুরসার জল পাবে॥ 
বেটারে কার্তিক এক পোসল মজ.র। 
সেহো দেখ ডর মোর ফনিপতি ঝূর॥ 
তোহ জে পোসল গোর সিংহ বড় মোটা । 
সেহো দেখি ডর মোর বসহা গোটা ॥২০ 
কাঁটয়া। ঝূঁল কাটিয়া মৃষা জটা কাটিয়া বাঁচয়া থাকবে, আর মাথায় বাঁসয়া 
গঙ্গার জল পান কাঁরবে। বেটা কার্তিক পুষিল এক ময়ূর, তাহাকে দেখিয়া 
ডরে আমার ফাঁণপতি (সাপ) কাঁদিতে থাকে । তুমি যে পালে গোরা মোটা 
এক সিংহ, তাহাকে দেখিয়া ডরায় আমার বৃষাটি। 


২২ প্রথম ভাগ। 


২৩ শ্রীথগেন্দ্রনাথ মি ও 'বিআআনাঁবহারী মজুমদারের সংস্কবণ। 


৪ তারতর শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 
বাহন লইয়া এই পারিবারিক গোলমালের আভাস খানিকটা সংস্কৃত 
গাহিত্যেও দেখিতে পাই । একটি শ্লোকে দেখি হরের ফণা আর গহের 
(কার্তিকের) শিখী লইয়া গোলমাল 1 
ফাঁণান 'শাখগ্রহকুপিতে 
শাখনি চ তদ্দেহবল য়িতাকুলিতে। 
অবতাদ্বো হরগুহয়ো- 
রুভয়পরিন্রাণকাতরতা ॥২5 
অন্য শ্লোকে দোঁখতে পাই সংহের নিকট হইতে বৃষকে এবং ময়ূর হইতে 
সর্পকে রক্ষার সমস্যা ।- 
চর্চায়াঃ কথমেষ রক্ষাতি সদা সদ্যোন্মনণ্ডস্রজং 
চণ্ডীকেশারণো বৃষং চ ভুজগান্‌ সৃনোর্ময়রাদাত। 
কিন্ত এতসব ঝঞ্জাটের পরেও আমরা খানিকটা আশবস্ত হইয়া উাঠ যখন 
একাটি খ্লোকে দেখিতে পাই বিবাহের পরে মা পার্বতীঁর প্রভাবে বিবাগণ ছন্নছাড়া 
শিব আবার রীতিমতন ঘরগৃহস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।__ 
উীজ্ঝত্বা দিশমম্বরং বরতরং বাসো বসানাশ্চরং 
হিত্বা বাসরসং পুনঃ পিতৃবনে কৈলাসহর্মযাশ্রয়ঃ । 
ত্যন্তবা ভস্ম কৃতাগ্গরাগনিচয়ঃ শ্রীথন্ডসারদ্রুবৈ- 
দেবঃ পাতু হিমাদ্রুজাপারিণয়ং কৃত্বা গৃহস্থঃ শিবঃ | 
পাবতনীকে বিবাহ করিয়া শিব দিক-রূপ অম্বর পরিত্যাগ করিয়া ভালো বসন 
পারধান করিলেন, শমশানবাস পারত্যাগ করিয়া কৈলাসের হর্ম্য আশ্রয় কারলেন; 
ভস্ম পরিত্যাগ করিয়া চন্দন-সারের দ্বারা অঙ্গাঁবলেপন কারতে লাগিলেন; 
এইভাবে শিব গৃহস্থ হইয়া উঠিলেন। 
সংস্কৃত কাবতার সংকলন-গ্রন্থগুলিতে আমরা পার্বতন-মহেশবরকে লইয়া 
পূর্বরাগ প্রণয় পাঁরণয় সম্ভোগ প্রেম কলহ মান আভমান পহনার্মলন সব 
জিনিসেরই বর্ণনা দেখিতে পাই। কালদাসের 'কুমারসম্ভবে' দোখতে পাই 
বিবাহের পূর্বে পার্বতী যখন তপস্বী শিবের শহশ্রুষায় নিজেকে 'নয্ত 
করিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে সমাঁধর খানিকটা অন্তরায়ভূতা জানিয়াও মহাদেব 
পার্বতীকে নিষেধ করেন নাই, কারণ__ 
বকারহেতো সাত বাকুয়ন্তে 
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধাীরাঃ ॥ 
বকারের হেতু বর্তমান সত্তেও যাঁহাদের চিত্ত বিকারপগ্রস্ত না হয় তাঁহারাই প্রকৃত 
ধীর। পরবতর্ঁ কালের সকল কাব কিন্তু তপস্বী মহাদেবের এই ধীরত্ব রক্ষা 


২৪ সৃভাষিতরত্নমহাকোষ। 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ৪১০৯ 


করিতে পারেন নাই শ্রীহর্ধদেবের রচিত একটি কাঁবতায় দোঁখতে “পাই, শঙ্কর- 
আরাধনের সময় স্ঙনভারে নম্রতাপ্রাপ্ত মহাদেবের পদাগ্রে স্থত গৌরণীকে মহাদেব 
তাঁহার সস্পৃহলোচননুয়ের দ্বারাই দর্শন করিতেছিলেন; ফলে গিরিজাও পুলক 
ও স্বেদোদ্গমে উৎকামশ্পিতা হইয়া অত্যন্ত লঙ্জাবতা হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং 
মস্তকধৃত শিথিল কুসুমাঞ্জীল দূর হইতে মহাদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াই 
চলিয়া গেলেন।_ 

পাদাগ্রাস্থতয়া মূহঃ স্ভনভরেণানীতয়া নম্রতা" 

শম্ভোঃ সস্পৃহলোচনন্রয়পথং যান্ত। তদারাধনে। 

হীমত্যা টশিরসশীহতঃ সপুলকস্বেদোদগমোৎকম্পয়। 

[বশ্লিব্যন্‌ কুসমাঞ্জীলার্গারজয়া ক্ষিপ্তোহন্ভবে পাই বও॥২, 

বিবাহ-সময়ে গৌরীর বর্ণনায় ভাসের একটি কাঁবঠাষ পাই, প্রত্যাসন্ন 

বিবাহের মঙ্গলাবাঁধতে দেবার্চনায় ব্যস্ত ছিলেন গৌরী; দ্রেবার্চনা কাঁরতে "গিয়া 
সাম'ন দেখিতে পাইলেন ভাবী স্বামী গংগাধর [শিবেন আঙ্কত আকৃতি, 
পার্বতর উন্মাদনা, ঈষৎ হাস্য» রোষ ও লজ্জা উপাথত হইল; তথাপি 
বৃদ্ধস্তীগণের বচনে কোনওর্‌পে প্রিয়ের প্রাতকীতিতে দিলেন পুষ্পা্জল। 

প্রত্যাসন্নীববাহমঙ্গলবিধো দেবার্চনবাস্তয়া 

দৃষ্টবাঞ্জে পাঁরণেতুরেব 'লাখিতাং গঙ্গাধরস্যাকীতিমূ। 

উন্মাদাদএরোসলাজ্জিতরসৈগেধিা কথণ্িচ্চিরা- 

'বদ্ধস্ত।বচনাৎ 'প্রয়ে বানাহতঃ পুস্পাঞ্জলিঃ পাতু বঃ॥২১ 

বিবহ-কালে বেন বেশ ও আভরণাদ লক্ষ্য বারা বা লস," রুপ-ান্ন 

লক্ষ্য কারিয়া পাব তীর দুটিতে বে যুগপৎ বহুভাবের ঈদ্রম তাহাব কথা আমা 
পূর্বে উক্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এই-সকল বিসদশ বৃ”। ?ণের কথা বা ছি) 
।ববাহ-সমধে প্রথম শাম-দশনে কুমারীন 'লুষ্টতে (1 ৭। ত্র ভাবামিশ্রণ এহ 
»এংন্যার হইয়া দেখ' দিয়াছে নিম্পোদ্ধ্ত মেশাক তে । - 

আদৌ প্রেকষাঁয়িতা হরমুখব্যাপ।প-লোলা শনৈ- 

রাঁড়াভাবীণঘুর্ণিতা মুকাঁলতা ধৃূমোদৃগমন্যাভতও। 

পত্যুঃ সামলিতা দৃশা সরভসব্যাবর্তনব্যাকুলা 

পার্বত্যাঃ পাঁধএ)াতিমঙ্গলাবধো দৃ্টিঃ শিবায়াস্ত বঃ॥ 
প্রথমেই শবের প্রতি অনুরাগণী পার্বতীর নয়ন-দুইীট নবপ্রেমে অরুণবর্ণ 
ধারণ করিয়াছিল ; তদঃপাঁর বিবের আননে স্থাপিত হওযায় দাঁম্ট চণ্ল. আবার 
লজ্জাভারেও ববঘার্ণত-_বিবাহকালে ধূমোদ্গমেব ছলে মুকাঁলিত' আবার 
পতির চক্ষুতে চক্ষু পাঁড়তেই চক্ষ--দুইটি তাড়াতাঁড ফবাইয়া লওয়ায় ব্যাকুল: 


২৫ সৃক্তিমুক্তাবলখ; সদৃন্তকর্ণামৃত ও সুভাঁষতভান্ডাগাবেও ধত। 
২৬ সদ্যান্তকর্ণামৃত; সভাষতবররকোষ এবং সুভাঁষতবত্রভান্ডাগাবেও ধৃত। 


১৯১০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


সব জানিস 'মাশ্রত হইয়া গোরীর চক্ষু-দূইাটতে দেখা দিয়াছে একটি 'বাচত্র 
ভয়বিহবলতা। এই বর্ণনা পরবতর্ণ কালের কিলকিশ্টিৎ-ভাবাশ্রত রাধার চক্ষু- 
দুইটির বর্ণনা স্মরণ করাইয়া দেয়। 
জগজ্জননী পার্বতীীর শৃঙ্গারবর্ণনা আবধেয় বালয়া উত্ত হইলেও সংস্কৃত 
কাঁবগণ প্রাকৃত দাম্পত্য-জীবনের চিন্রগ্রহণ করিয়া নানাভাবে দেবী-অবলম্বনে 
শৃঙ্গার বর্ণনা করিয়াছেন । 'কুমারসম্ভবের অন্টম সর্গে আমরা নবোঢ়া পার্বতীর 
সংগম-ওৎসৃক্যের সাঁহত স্বাভাবিক লঙ্জা-ভয়ের সুকুমার বর্ণনা দোখিতে পাই। 
প্রথম প্রথম মহাদেব কথা বলিলেও গৌরী কথা বাঁলতেন না, মহাদেব বস্ব্ধারণ 
করিলে গোরা অন্যত্র চাঁলয়া যাইবার ইচ্ছা করিতেন, গৌরী অন্যাঁদকে ফিরিয়া 
শুইয়া থাকিতেন- কিন্তু এই-সকল আচরণের॥ম্বারাও তিনি মহাদেবের রতি- 
স্পৃহাকে জাগ্রত কারয়া দিতোছিলেন।__ 
ব্যাহতা প্রাতিবচো ন সন্দধে 
গন্তুমৈচ্ছদবলাম্বতাংশুকা । 
সেবতে স্ম শয়নং পরাজ্মখী 
সা তথাঁপ রতয়ে পনাকিনঃ॥-৮। ২ 
সখারা এ-বিষয়ে অনেক উপদেশ "দিয়াছে, কিন্তু পাঁত সম্মুখবতাঁ হইলে আকুলা 
গৌরী সব কথা ভূলিয়া যাইতেন। ধারে ধীরে লজ্জা ভাঙে, ধীরে ধীরে আপন 
যৌবন মুকুলিত হয়--উভয়তঃই ভোগস্পহা জাগ্রত হয়। পরব কালের কাবি- 
গণও নব-সংগমে গৌরীর ওৎসক্য ও লজ্জাভীতির নানাভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 
একস্থানে দোখি-_ ৃ 
ওৎসূক্যেন কৃতত্বরা সহভুবা ব্যাবর্তমানা হুয়া 
তৈস্তৈব্ধুবধূজনস্য বচনৈনাঁতাভিমৃখ্যং পুনঃ। 
দৃজ্টৰাগ্রে বরমান্তসাধবসরসা গোরা নবে সঞ্গমে 
সংরোহতৎপুলকা হরেণ হসতাশ্লিম্টা শিবায়াস্তু বঃ॥২৭ 
এখানে দেখিতোছি, গোরা নিজেই ওৎসুক্যে ত্বরা করিতেছেন, আবার 'ননজেই 
লজ্জায় ফিরিয়া আঁসিতেছেন; বন্ধুবধৃূজনের কথায় হয়তো সামনে আগাইয়া 
পত্নীর এই চাণ্চল্যই পতির বাসনাকে আরও সম্ধ্াক্ষত করিয়া তোলে; এখানেও 
দেখতেছি পুলফিতা গৌরীকে মহাদেব হাসিয়া গাঢ় আলিঙ্গন কারতেছেন। 
বিবাহের পরে গৌরী শিবের সাঁতিশয় আদরিণী হইয়া উঠিয়াছলেন। কাব 
ভগীরথদত্ত এইজন্য গৌরীকে বলিয়াছেন 'হর-হদয়-তড়াগ-রাজহংসন।২* বিবিধ 
নর্মলীলায় তাঁহার নবাববাহিত মধুর দিনগুলি কািয়াছে। রাঁতসমুৎসকা 


২৭ সৃভাষিতররভাণ্ডাগার।  ২* সদ্যান্তকর্ণামত, গোৌরশী, ৩। 


সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবা ৯১১ 


হইলেও অন্যভয়ে ভীতা নবপাঁরণনতা বধূকে যেমন নানাভাবে আশ্বস্ত করিয়া 
সংগম-প্রার্থনা করতে হয় গৌরার ক্ষেত্রেও মহাদেবকে তাহাই কারতে দেখিতে 
পাই। কক্কোল কাঁবর একটি শ্লোকে দোঁখ-__ 

বালঃ সন্দার চন্দ্রমাঃ ম্রুতসধাধারাভিরাপ্যায়িত্মে 

নিদ্রামোতি ফণীশবরঃ সুরধূনী রুদ্ধা জটামণ্ডলে। 

ইং মল্মথকেলিকৌতুকাবধো বাঁড়াবতীং পার্বতীং 

পায়াদ্বঃ প্রাতিবোধয়ন্নববধূং চন্দ্রার্ধচ্ড়ামাঁণঃ 0২১ 
মল্মথকেলিকৌতুক-বিধিতে নববধূ পার্বতী স্বাভাবিকই ব্লীড়াবতাঁ; 'শিবকে 
তাই তাঁহাকে নানাভাবে প্রতিবোধত করিয়া লইতে হইয়াছে । পার্বতীকে 
সুধাধারা দ্বারাই আপ্যায়ত করা হইয়াছে (সৃতরাং তাহাকে লজ্জা কারবার 
কোনও প্রয়োজন নাই); ফণীশবর এখন ঘুমাইয়া আছে; আর সুরধুূনীকে 
জটামন্ডলে রুষ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে (বাহির হইয়া কিছুই.দোঁথতে পাইবে না)। 

সচ্ভোগে শম্ভুর সবোন্দ্রিয় গর্তে সংসন্ত। উমাপাঁতিধরের একটি সম্ভোগ- 

বর্ণনায় দেখি-__ 

শ্রুতিঃ সন্তা মুগ্ধে বচাঁস বদনেন্দৌ নিপাঁতিতা 

দৃশঃ স্বাদো বম্বাধরমধুূনি মশ্নৈব রসনা । 

নিষমাভূল্নাসা নিজপাঁরমলে শ্বলদুহতু- 

ঘনাশ্লেষানন্দে বপুরাপ বিলীনং পুরাভিদঃ ॥৭০ 
পুরারি ভ্রিপুরারি) শিবের কান সংসন্ত গোরীর মৃশ্ধবচনে; দৃন্টি নিপতিত 
গোৌরীর বদন-ইন্দুতে ; রসনা মগ্ন স্বাদু বিম্বাধর-মধুতে; নাঁসকা নিষল অঞ্গ- 
পাঁরমলে; আর শৈলসুতার গাঢ় আলিঙ্গনের আনন্দে শিবের দেহও গ্গিয়াছে 
[বিলণন হইয়া । 

বররূচির নামে প্রচলিত একটি শ্লোকে-১ দেখি রাঁত-কলহে মহাদেবের চূড়া 

হইতে চ্যুত হইয়াছে ইন্দুলেখা, আর পার্বতীর ভাঙিয়াছে শুভ্র শঙ্খবলয়। 
মলনান্তে হাস্যমুখী শৈলতনয়া শিবের সম্মুখে, চ্যুত শবত্র চন্দ্রলেখা এবং ভগ্ন 
শদ্র হস্তবলয় উভয়কেই একসঙ্গে কাঁরয়া রাখিয়া দিয়া বলিলেন_-একবার 
দেখ! 

চ্যুতামিন্দোলেখাং রাতিকলহভগনং চ বলয়ং 

দ্বয়ম' একীকৃত্য প্রহাসতমূখাঁ শৈলতনয়া। 

অবোচদ ষং পশ্যেত্যবতু স শিবঃ সা চ 'গিরিজা 

স চ ক্লীড়াচন্দ্রো দশনাকরণাপ্‌রিততনহঃ ॥ 


২১ সদৃত্তকর্ণামৃত, হরশঙ্গার, ৩।  ০০এ, এ, 9 
৩১ স[ভািতরত্রকোষ; শ্লোকটি কালিদাসের বলিয়াও গহাত। 


১৯২ ভরেতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত] 


হরগোৌরনকে লইয়া যে একাঁট অর্ধনারীশ্বরের মূর্তিকম্পনা ইহা তত্ব এবং 
সাধনা উভয় দিক হইতেই গভীর তাৎপর্যব্ঞ্জক। তত্তের দিক হইতে শিব শুভ্র 
জ্ঞানমাত্তনু, গোরা প্রকাশাত্মিকা। এই জ্ঞান ও প্রকাশ একই অদ্বয় সত্যের দুই 
অর্ধ; অর্ধনারীশ্বব পরম অদ্বয়-তর্তেরই বিগ্রহ। কালিদাস এই পার্বতী- 
পরমে*বরকে বাক্য ও অর্থের ন্যায় নিত্য-সম্বন্ধযুস্ত (বাগর্থাবিব সম্পৃস্তো) 
বলিয়াছেন। তন্ন-সাধনার দিক হইতে প্রত্যেক জীবদেহই একাঁট অর্ধনারী*বর 
মুর্ত; দেহের বামার্ধ হইল শান্ততত্ব বা নারীতত্ব; দক্ষিণার্ধ হইল প্নরুষতত্ব : 
প্রত্যেক পুরুষ তাহার বামার্ধে নারাঁ, দক্ষিণার্ধে পুরুষ; প্রত্যেক নারীও তাহার 
বামার্ধে নারী, দক্ষিণার্ধে পুরুষ । নারী কখনও বিশদ্ধা নারী নয়, নারীতত্ত 
প্রাধান্যের জন্যই সে নারী; পুরুষ তেমনই বিশুদ্ধ পুরুষ নয়, পুর্ষতত্ত 
প্রাধান্যের দ্বারাই তাহার পুরুষত্ব । এই নারী-পুরুষের যূগলতত্বও হইল বাম- 
দক্ষিণে মিলত অর্ধনারীশ্বর-তত্ব। কিন্ত কাবগণ এই ত ০ ও সাধন -রহস্যকে 
আঁদরসের 'বস্তারে নানার্পে ঢাঁলয়া লইয়াছেন। পার্বতীর সঙ্গসুখ ত্যাগ 
ইক বগাডি লট 
অর্ধাঙ্গনী করিয়া লইয়াছেন। সংস্কৃত কবিগণকে অনুসরণ করিয়া কবি ভারত- 
চন্দ্রও 'অন্নদামঙ্গলে” বলিয়াছেন-_ 
হাঁসয়া কহেন দেবী হইলা সামান। 
হর-গোৌরণী এক্‌ হই ইথে নাহি আন॥ 
দুই জনে সহাস্য-বচনে রপরঙ্ো। 
হরগৌর এক হইলা দুই অর্ধঅঙ্গে ॥ 
[কিন্তু মহাদেব একাদন স্মিতমুখে অর্ধাঞ্গনণ গৌরীকে ডাঁকয়া বালতেছেন. 
ব্যর্থ হইল আমাদের এই এক দেহ ধারণ- ইহাও তো গস্ত বড় এক বিড়ম্বনা- 
রূপেই দেখা দিল! দুই দেহ বামে দাঁক্ষণে মিলইয়া এক করিয়া লইবার ফলে 
হাস্য-পাঁরহাসে রসালাপ প্রভৃতি তো দূরের কথা এখন যে নার একের পক্ষে 
অন্যের মুখাবলোকনও সম্ভব হইতেছে না! 
আশ্লেষাধরাবহ্বচুম্বন-সুখালাপ-স্মিতান্যাসতাং 
পৃবে তাবাদদং মিথো ন সুলভং জাতং মৃখালোকনম্‌। 
ইথ্খং বার্থকৃতৈকদেহঘটনোপন্যাসয়োরাবয়োঃ 
কেয়ং প্রেম-বিড়ম্বনেত্যবতৃ বঃ স্মেরোহ্রধনারীশবরঃ [০২ 
ভগীব্থ-নামক কবির নামে প্রচলিত একটি পদে দোখ-_ 
মশ্রীভূতাং তব তনুলতাং বিভ্রতো গোর কামং 
দেবস্যাসীদবিরলপরণীরম্ভজল্মা প্রমোদঃ | 


৩২ সুভাষিতাবালিতে শ্‌ববর্ধন কাবির বাঁলয়া গৃহশত, সদুক্তিকর্ণামূতে কস্যাঁচৎ বাঁলয়া 
গহ।ত। 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ৮১১৩ 


কিং তু প্রেমাস্তামতমধূরাস্নশ্ধমৃগ্ধা ন দৃষ্টির 
দৃস্টেত্যন্তঃকরণমসকৃত্তাম্যাত ন্রযম্বকস্য ॥ 
রয্বকের ছল 'আবরল-পরিরম্ভজন্মা প্রমোদ; কারণ গৌরীর তনুলতাকে নিজের 
দেহে লইয়াছিলেন মিশ্রীভূত করিয়া, কিল্তু তাহাতে প্রিয়ার 'প্রেমা্তীমিত- 
মধৃরস্নিগ্ধম্শ্ধা দৃচ্টি'র আস্বাদন সম্ভাবনা কোথায়__তাই ব্যথত হইতেছে 
রযম্বকের অল্তঃকরণ। 
এই অর্ধনারীশবর-মৃর্তি সন্তানের ক্ষেত্রেও অনেক সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। 
রাজশেখরের একটি কবিতায় বালগুহের কোর্তিকের) চিত্ত-সংশয় চমৎকার রূপ 
গ্রহণ করিয়াছে ।_ 
অম্বেয়ং নেয়মম্বা ন 'হ খরকাঁপশং শ্মশ্রু তস্যা মুখার্ধে 
ততোহয়ং নৈষ তাতঃ স্তনমূরাঁস পিতুর্দস্টবান্নাহমন্ত্র। 
কেয়ং কোহয়ং কিমেতদ যুবাঁতরথ পুমান্‌ বস্তু কিং স্যান্তৃতীয়ম্‌ 
শচ্ভোঃ সংবীক্ষ্য রূপাদপসরাতি গূহঃ শাঁঙ্কতঃ পাতু যুল্সান্‌ 0০০ 
নববিবাহিতা কন্যার পাঁতিসোহক্ষগনীত্বই মাতার কাম্য; তাই কন্যা-জামাতার 
দেহে সম্ভোগ-চিহের কথা আড়শী-পড়শী বধৃগণ যখন আসিয়া মাতার কাছে 
কানাকান কারয়া বলে তখন তাহা মাতার আনন্দবাঁঘ্ধরই কারণ হয়। গৌরণমাতা 
মেনকার ক্ষেত্রেও তাহাই দেখিতোছ ।_ 
প্রাতঃ কালাঞ্জনপরিচিতং ধীঁক্ষ্য জামাতুরোষ্ঠং 
কন্যায়াশ্চ স্তনমুকুলয়োরগ্গুলীভস্মমৃদ্রাঃ 
প্রেমোল্লাসাজ্জয়াত মধূরং সাঁস্মতাঁভর্বধূঁভর্‌ 
গোরামাতুঃ কিমাঁপ কিমাপ ব্যাহৃতং কর্ণমূলে ॥০৪ 
সকালবেলা উঠিয়া হাস্যমুখাঁ বধৃগণ জামাতা শিবের ওষ্ঠে দেখিতে পাইলেন 
কাল অঞ্জনের অঞ্কন, আর কন্যা গৌরণীর দুই স্তনে লক্ষ্য কারলেন অঞ্গযালর 
ভস্ম-চিহন; তাঁহারা তখন নারীজনোচিত স্বাভাবক প্রেমোল্লাসে আঁসয়া গৌরণীর 
মাতার কানে কানে 'কি-সব যেন বলিতে লাগিল! 
ইহা তো নববিবাহিতার গচন্র, পরবতর্শ চিতও অনেক আছে । গুহ কোর্তিক) 
এখনও কাশ্ডাকান্ডন্জানরাহত বালক; একদিন মাতাকে ডাকিয়া বাঁলল, “মা, 
অধরখণ্ডনের জন্য কাপালক শিবের নিকটে তোমার পরাভব ঘাঁটয়াছল-সে 
কথা আজ রক্গাদর নিকটে বল।' শুনিয়া গোরশ তাড়াতাঁড় দুই হাতে অপোঙস্ড 
কাকের মুখ চাঁপিয়া ধরবার চেষ্টা করিয়াও পারিতেছেন না; তাহা দেখিয়া 


-- লদত1/ব৩সক্কোব। 
৩৪ 


গৃভাঙ্গা কাব রাঁচত। 


১১ ভারতের শা -সাধনা ও শান্ত স্যাহৃত) 


/ 


সংকুচিত চতুরাননও অন্যদিকে মুখ ফিরাইবার নিম্ফল চেস্টা করিতেছিলেন।_ 

মাতস্তেহধরখণ্ডনাং পরিভবঃ কাপালিকাদ্ হোই ভব 

স রক্গাদষ্‌ কথ্যতামিতি মৃহ্যর্বাল্যাদ্‌ গৃহে জল্পতি। 

গৌরটিং হস্তষুগেন ষ্মুখবচো রোদ্ধুূং নিরীক্ষ্যাক্ষমাম্‌ 

বৈলক্ষ্যাচ্চতুরাস্যনিম্ষলপরাবৃত্তিশ্চিরং পাতু বঃ॥ 
বাম্য অবলম্বনে গৌরীর মাঁননী আভমাননী মৃর্ত এবং তাঁহার অসয়া- 
বশে কুপিতা নায়কামূর্তি আমরা দোঁখতে পাই। একটি শ্লোকে দোখি শিবের 
বক্ষঃস্থলের স্ফাঁটকমণিশিলামশ্ডলের স্বচ্ছদীপ্তিতে পাঁড়য়াছে পার্বতাঁর ছায়া; 
শিবের বুকে নারীর ছায়া দেখিয়া পার্বতী সংশয়ান্বিতা হইয়া 
উঠলেন; শিব যতই বলিতেছেন, “এ তুমিই, এ তুমিই” পার্বতন তাহাতে 
আশ্বাসিতা না হইয়া অসুয়াযুন্তাই হইয়া উঠিলেন, অস্কার কারণ-স্বরূপে 
পার্বতাঁ বলিতেছেন, 'আমার বাম কর্ণে কুবলয়, এ নারীর যে দোখিতেছি দাক্ষণ 
কর্ণে কুবলয়! শিব উত্তরে আর কি বলিবেন, হাসিয়া পার্বতীকে গাঢ় আলঙ্গন 
করিলেন। 

বক্ষঃপীঠে নিরাক্ষ্য স্ফাঁটকমাঁণাঁশলামণ্ডলস্বচ্ছভাঁস 

স্বাং ছায়াং সাভ্যসয়া ত্বমিয়ামাত মুহুঃ সত্যমাশবাঁসতাঁপ। 

বামে মে দাঁক্ষণেইস্যাঃ শ্রবাঁস কুবলয়ং নাহামত্যালপন্তী 

দত্তাষ্লেষা সহাসং মদনবিজাঁয়নী পার্বতী বঃ পুনাতু 1 
চক্রপাণি কাঁবর একটি শ্লোকে দেখিতে পাই হরের মুখে অন্য রমণীর নাম 
শুনিয়া কাঁপতা গোৌরীর একাট 'িন্র।_ 

তস্যা নাম ময়া কথং কথমাঁপ ভ্রান্ত্যা সমচ্চারিতং 

জানাস্যেব মমাশয়ং তব কৃতে গোর প্রসন্না ভব। 

ক্ষাক্তিঃ স্বীক্রিয়তাং দয়াবাঁতি মায় ক্রোধঃ পাঁরিত্যজ্যতা- 

মত্যেবং বহু জজ্পতঃ স্মরারপোঃ প্রেমাঞ্জীলঃ পাতু বঃ॥০৭ 
কুপিতা গৌরীকে শিব বহু অনুনয়-বিনয় করিয়া প্রেমাঞ্জাল ধরিয়া বলিতেছেন, 
“তাহার (সেই নারীর) নাম কোনও রকমে ভ্রান্তিশেই আম উচ্চারণ করিয়া 
ফেলিয়াছ; হে গৌরি, তোমার জন্য আমার হৃদয়ভাব তুমি নিজেই তো জান, 
সৃতরাং তুমি প্রসন্না হও; তুমি ক্ষাল্তি স্বীকার কর, হে দয়াবাঁত, আমার প্রাত 
ক্রোধ পরিত্যাগ কর ।, 
মহাদেবের সন্ধ্যাঞ্জল যে গোৌরীর মনঃপৃত কার্য ছিল না তাহা আমরা 
পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি; মহাদেব সতিনী গঞ্গাকে যে মাথায় রাখিতেন তাহাতে 


৩ সভাঁষিতরক্রকোষ; চিত্তপ কবি রচিত। 
৩ শাঙ্গ'ধরপদ্ধাতি, পিটার শ্পিটারসন-সম্পাঁদত; সভাষিতররভাণ্ডাগারেও ধৃত। 
৩৭ সযান্তকর্ণামৃত, হরশৃঙ্গার । 


সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবী ৪১১৫ 


গৌরীর আপাত্ত হইবারই কথা । মহাদেব যে সমদ্রমল্থনে বিষপান কাঁরয়াছলেন 
সেই ঘটনাটিকেও একটি গুঢার্থ দান করা হইয়াছে। একজন কবি গোরাঁর 
খণ্ডিতা-রূপের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন-_ 

সন্ধ্যাং যৎ প্রণিপত্য লোকপুরতো বদ্ধাঞ্জলিযনচিসে 

ধসে যচ্চ নদীং বিলজ্জ শিরসা তন্নাম সোঢ়ং ময়া। 

শ্রীর্যাতামৃতমন্থনে যাঁদ হাঁরং কস্মাদ্বষং ভাক্ষতং 

মা স্তীলম্পট মাং স্পূশেতি গাঁদতো গৌর্যা হরঃ পাতু বঃ॥০ 
ইহা যেন সেই পরবতাঁ কালের বাঙলা বৈষ্ণব-সাহত্যের 'ছইও না ছঃইও না 
বধু এখানে থাক'র প্রাক্‌ রূপ ।* সন্ধ্যাকে প্রণতি জানাইয়া বদ্ধাঞ্জলি শিব 
লোকের সম্মুখেই প্রসাদ যাজ্ধজা করেন; বিলজ্জেব ন্যায় গঙ্গাকে তো শিরে বহন 
করেনই; এখানে আবার নৃতন জানিতে পারতেছি যে অমৃতমল্থনে শ্রী 
আবির্ভূতা হইয়া হরিকে বরণ করিয়াছিলেন, এই দুঃখেই হর বিষপানে জীবন- 
ত্যাগের চেষ্টা করিয়াছিলেন; সূতরাং গৌরাঁ কুিতা হইয়া ঠিকই বলিয়াছেন, 
'হে স্ত্রীলম্পট, আমাকে তুমি ছঃই& না।' 
গঙ্গাকে লইয়া মহাদেবকে গৌরার নিকটে বহুভাবে জবাবাঁদাহ কাঁরতে 
হইয়াছে; শুধু জটাবন্ধনে নয়, বক্রোন্তবন্ধনেও গঞঙ্গাকে বহু সময়ে গৌরীর 
নিকট হইতে লুকাইবার চেস্টা করা হইয়াছে 
মান-আঁভমানের পরে অনুনয়-বিনয়*কারয়া পিনাকীকে পার্বতীর ক্রোধ 
উপশম করিবার চেস্টা করিতে হইয়াছে, এ দৃশ্য আমরা পূর্বে দেখিয়া 
আসিয়াছি। কিন্তু ইহাতেই কুঁপতা গৌরী 'কলহান্তারতা' হইয়া ওঠেন নাই। 
শিবকে বার বার গৌরীর পদে নত হইতে হইয়াছে । শ্রীকৃককে 'দোহ পদপল্লব- 
প্রাসম্ধ হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু তৎপূর্বে সংস্কৃত কাবগণ বহ7বার শিবের দ্বারা 


৩ সুভাধিতরত্রভাণ্ডাগার, সৃভাষিতাবাঁলতেও ধৃত। 

০ এষা তে হর কা সুগাতি কতমা মধ্ স্থিতা কিং জটা 
হ্ংসঃ কিং ভজ্তে জটাং নাহ শশশ চল্দ্রো জলং সেবতে। 
মৃণ্ধে ং কুতোহত্র সলিলং ভূঁতিস্তরঞ্গায়তে 
যশ্চৈবং ধত্রপথগাং পায়াৎ স বঃ শজ্করঃ ॥ 


কেয়ং মূধ্যযম্ধকারে তিমিরমিহ কৃতঃ সুত্র কান্তেন্দুযুক্তে 

ক্কাল্তাপাল্রাস্তি কাঁচিন্ননূ ভবতু ময়া পৃ | 

নাহং জ্বন্ং করোমীতাপনয় ্ণমেনামিদানী 

িখ্থং প্রোন্তো ভবান্যা প্রাতবচনাঁজতঃ পাতু বশ্চন্দ্রচ্‌ড়ঃ ॥-_সুভাষিতরত্্রভান্ডাগার 
ধন্যা কেয়ং 'স্থিতা তে 'শিরসি শশিকলা কিংনু 


নামৈবাস্যাস্তদেতত পারচিতমপ্পি তে বিস্মৃতং কস্য হেতোঃ। 
নারীং পচ্ছাঁম নেন্দুং কথয়তু বিজয়া ন প্রমাণং যদেন্দ্‌- 
দেব্যা নিহ্োতুমচ্ছোরাঁত সুরসারতং শাঠামব্যাম্বিভোর্বঃ।- অদ্রোরাক্ষস 


১৬৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


গোৌরণর পদধারণ করাইয়াছেন। গৌরীর পদে আনত দৃম্টির কথা তো অনেকই 
পাওয়া যায়। ভাস কাঁবর নামে প্রচলিত একটি শ্লোকে দেখি 
নখদর্পণসংক্রান্তপ্রতিমাদশকান্বিতঃ। 
গৌরনপাদানতঃ শম্ভুজয়িত্যেকাদশঃ স্বয়ম্‌ ॥%০ 
শম্ভু গৌরীর পদানত হইয়া আছেন; গৌরাঁর পদের দশটি নখ-দর্পণে দশাঁট 
[শিবের প্রাতমা দেখা যাইতেছে; তাহার সঙ্গে যুন্ত হইয়া স্বয়ং শম্ভু যেন একাদশ 
শিব-রূপে শোভা পাইতেছেন। 
অজ্ঞাতনামা অন্য একজন কার একটি শ্লোকে দেবার পদনখের মহিমা 
কীর্তন করা হইতেছে__ 
লাক্ষারাগং হরাঁত শিখরাজ্জাহবীবাঁর যেষাং 
যে তন্বন্তি ম্রজমাঁধজটামণ্ডলং মালতীনাম্‌। 
প্রত্যুৎসর্পদিবমলকিরণৈর্যে স্তিরোধানামন্দো- 
দেব্যাঃ স্থাণৌ চরণপাঁততে তে নখাঃ পান্তু বিশ্বমৃ॥১ 
শব গৌরীর পদে নত হইয়াছেন; ফলে হা'রশিরাষ্থিতা জাহবীর জলে গৌরীর 
পদের নখগনালর লাক্ষারাগ ধৌত হইতেছে; আর মহাদেবের জটামণ্ডলে সেই 
শুভ্র নখগুঁল মালতমালার শোভা ধারণ করিয়াছে; আর সেই নখগুল হইতে 
যে বিমল কিরণ বিকীর্ণ হইতেছে তাহাতে চন্দ্রের তিরোধান ঘাঁটয়াছে। 
শ্রীহর্ষরচিত একটি শ্লোকে দোথ, গৌরী আতিশয় ক্লুদ্ধা হইয়া শিবকে 
বলিতেছেন, "দূরে সর ওহে দারুবনে অভিসারকারণী; এখন তোমার সব মিথ্যা 
চাটুবাক্য পরিত্যাগ কর; আবার যাঁদ সেই তুমি এবং পুনরায় সেই আম হেইব) 
তাহা হইলে চন্দ্র ভূতলে যাইবে ।" 'গারসূতা এই কথা বলিলে মস্তকচড়ার 
চন্দ্রকে ক্ষিতিতলে লুশ্ঠিত কারবার ছলে শশিমৌলশী শিব দেবার পাদপচ্মে 
মস্তক নত করিলেন।__ 
দূরে দারবনাভিসারক মৃষা চাটনি মুণ্টাধুনা 
ভূয়স্বং পুনরপ্যহং যাঁদ তদা চন্দ্র ক্ষিতং যাস্যাত। 
ইত্যন্তঃ শশিমোলিরাদ্রসৃতয়া চ্‌ড়েন্দুভূলম্ভন- 
ব্যাজব্যঞিতপাদপদ্মপতনপ্রীতীপ্রয়ঃ পাতু বঃ॥৭ 
গোল্রানন্দ কাঁব-লিখিত একাঁট সমজাতীয় শ্লোক পাইতোছি।_ 
ক্লীড়াসরোষাগারজাচরণারবিন্দং 
বন্দে যদগ্রপাঁতিতা হরিণাঙ্কলেখা। 


৪০ সভাবিতরন্নকোর। 


৪১৯ 


সঙ্ৃদ্তিকর্পামৃত। 
৪২ এ;  সন্তিমন্তাবলতে কাঁবর নাম আছে হর্যপশ্ডিত। 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ৯১৭ 


কামাপহস্তিতবৃষধবজধৈর্যলক্ষ্নী- 
পাতাবভগ্নবলয়ার্ধীনভা বিভাত ॥৮০ 
কৌতুকচ্ছলে রোষযন্তা হইয়া উঠিয়াছেন যে গারজা তাঁহার চরণারবিন্দের 
সামনে পাঁতিত হইয়াছে চন্দ্রলেখা; দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন কামে অপসারত 
বৃষধবজের ধৈর্যলক্ষনীর বলয়ার্ধ ভূমিতে পাঁতিত হইয়া ভগ্নভাবে শোভা 
পাইতেছে।55 
উমাপাঁতধর এই পাদপতনের আরও অনেক বস্তার কারয়াছেন।__ 
চূড়াভস্মকণাঁডঙ্কতাবিব জটাপন্রাণ্চলেনামৃশন্‌ 
নেত্রাশ্নদ্যাতিতাপিতাবিব্‌ করৈঃ সিণুন্‌ সুধাদীধিতেঃ। 
নাগ*বাসকল্কতাবিব মৃহর্গঙ্গাজলৈঃ ক্ষালয়ন্‌ 
মানিন্যাশচরণো গিরান্দ্রদ্যাহতুরভূত্যৈ গাঁরশোইস্তু বঃ | 
গিরান্দ্র-দুুহতা মান করিয়াছেন, সেই মাঁননীর চরণযুগলে পাঁতিত হইয়াছেন 
গারশ শিব। এই পতনের ফলে শিবের চড়া-ভস্মের দ্বারা আঁঙ্কত হইল যে 
সি 3 ও 
আবার গগাঁরজার চরণযুগল হরের নে্রাশ্নদ্যাতি-ম্বারা তাঁপত হইতোঁছিল _স্ 
সঙ্গেই চন্দ্রের সুধাস্নগ্ধ কিরণ-সণ্ুনে সেই তাপ দূর করা হইতে ছিল; ও 
হরের গললগ্ন সর্পের *বাসের দ্বারা কলাঁঙ্কত হইতে ছিল যে চরণযুগল তাহাকে 
সঙ্গে সঙ্গেই করা হইতোছল গঙ্গাজলের দ্বারা ক্ষালন। এইভাবেই চঁলতেছিল 
মাননী গারজার মানভঙ্গের চেস্টা । 
পার্বতীর পত্নীরূপের যেমন বিবিধ চিত্র দেখিতে পাইলাম তেমনই আবার 
মাতুরূপেরও কিছু কিছ চিত্র দেখিতে পাই। একাট শ্লোকে দৌখতে পাই 
স্তন্যদাত্রী পার্বতীর মাতৃরৃপ । ষড়ানন শিশ? কার্তিক তাহার দুই আনন বিস্তৃত 
করিয়া গিরিজার স্তনযুগল পান কাঁরতেছে।_ 
শৈলরাজতনয়াস্তনযুশ্ম- 
ব্যাপৃতাস্যযুগলস্য গুহস্য। 
শৈষবস্তুকমলানি মলং বো 
দুগ্ধপানবিধরাণি হরল্তু ॥৪ 


৪9 তুলন'য়-_ প্রণয়কু্পিতী প্রয়াপদলাক্ষাসন্ধ্যানবন্ধমধুরেন্দহঃ। 


ল্লানাথের্নপূর্ণা প্রপণতজনততেঃ পূর্ণ তামাতনোতু ॥__সৃভাষিতরব্রভান্ডাগাব। 
৪৬ সৃভাধিতাবলি। 


১১৮ ভানতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


অপর একটি শে্লোকে কলাহব্যাপৃত দুই পত্র কার্তিক ও গণেশের ঝগড়া 
মিটাইয়া দিবার কাজে ব্যস্ত জননীর হাস্মময়ী মার্তখানি অপূর্ব মাধূর্যমন্ডিত 
হইয়া দেখা 'দিয়াছে__ | 

হে হেরম্র কিমম্ব রোদষি কথং কর্ণো লঠত্যাশ্নভূঃ 

কিং তে স্কন্দ বিচেন্টিতং মম পুরা সংখ্যা কৃতা চক্ষুষামূ। 

নৈতত্তে২প্যুচিতং গজাস্য চরিতং নাসাং মিমীতেহম্ব মে 

তাবেবং সহসা বিলোক্য হাঁসতব্যগ্রা শিবা পাতু বঃ॥৪ 
মা পার্বতী গণেশকে ডাঁকলেন_-হে হেরম্ব'; গণেশ বাঁলল--ক মা; মা 
বাঁললেন-_কাঁদ কেন?' কার্তিক আমার .দুই কান মাঁলয়া 'দিয়াছে। মা 
কার্তিককে ধমক দিয়া বাললেন-__“্কন্দ, তোমার এ কি কাজ ?' কার্তিক সঙ্গে 
সঙ্গে উত্তর কারল--ও প্রথমে আমার চক্ষুগুলির (ষড়াননের দ্বাদশ চক্ষুর) 
সংখ্যা কারতোঁছল। গণেশকে লক্ষ্য কাঁরয়া মা বাঁললেন--এটাও তোমার উচিত 
হয় নাই গজানন।' গজানন বাঁলল-ও যে মা আমার নাসা মাঁপতেছিল! 
তখন দুইজনকেই দেখিয়া মা. হাসিতে লাগিলেন। 
দেবী পার্বতীর আমরা আবার আর-একটি রূপ দেখতে পাই শিবের নিকটে 
নৃত্যশিক্ষাঁভলাষিণী লাস্যময়ী-রূপে। শিবই নটরাজ- নৃত্যের আঁদগুরু; 
লাস্যময়ী পার্বতী এই নটরাজের শিষ্যা। শিব তাই নানাভাবে পার্বতীকে নৃত্য 
শিক্ষা দান কারয়াছেন। 'বিদ্যাপৃতির হরপার্বতী-সম্বন্ধীয় পদে আমরা এই 
হরপার্বতীর নৃত্যের কথা পূর্বে প্রসঙ্গকুমে উল্লেখ কাঁরয়া আঁসয়াছি। একটি 
দিতেছেন।- 

এবং স্থাপয় সৃদ্রু বাহুলাতিকামেবং কুরু স্থানকং 

নাত্যুচ্চরনম কৃণ্টয়াগ্রচরণো মাং পশ্য তাবৎ ক্ষণম্‌। 

এবং নর্তয়তঃ স্ববন্তমুরজেনাম্ভোধরধবানিনা 

শম্ভোর্বঃ পরিপাল্তু নার্তিতলয়চ্ছেদাহতাস্তালিকাঃ 0 
শব প্রথমে পার্বতশকে দেখাইয়া দিতেছেন, 'হে সবভ্রু, বাহুলতাকে এইভাবে 
রাখ, এই বিশেষ ভাঙ্গতে অবস্থান কর; বেশি নামত হইও না, চরণের অগ্রভাগ 
কুশ্টিত কর কিছুক্ষণ আমাকে দেখ ।' শিব এইভাবে উপদেশ 'দিতেছেন, নিজের 
দয়া নৃত্যের লয়চ্ছেদ দেখাইয়া দিতেছেন। 
অপর একাঁট শ্লোকেও পার্বতনকে নৃত্যশিক্ষাদানের ব্যাপারে হরের আচার্য 
হইবার বর্ণনা পাই। মহেশের এই ষে 'আচার্যক' তাহা 'নানাভাবরসাত্মক' । 


৪৭ সৃভাষিতরত্মভান্ডাগার। 
৪৬ সুভাষিতরত্রকোষ; সদ্যান্তকর্ণামৃতে যোগেশবর কাঁবর নামে ধৃত। 


সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবী ৯১৯ 


নৃত্যকালে আভনয় ভঙ্গ হইলে আচার্য শিব রোষ প্রকাশ করিতেছেন, ঠিক ঠিক 
সম্পাদিত হইলে প্রশংসা কারতেছেন; নিজের হাত দিয়াই সব ভাঁঞ্গ শিক্ষা- 
দানকালে পার্বতীর অঙ্গস্পর্শহেতু রোমাণ্চিত হইতেছেন, নৃত্যের দ্বারা শৈল- 
তনয়া 'িল্না হইয়া পাঁড়লে গাঢ় আলঙ্গনের দ্বারা তাঁহাকে আশবাসিত 
কাঁরতেছেন।__ এইভাবে পার্বতকে তিনি নৃত্যাশিক্ষা দান কারতেছেন।__ 

বিশ্লম্টেইভিনয়ে রুষং রচয়তঃ সম্পাঁদতে শংসতো 

রোমাণ্চং বহতঃ স্বহস্ত-রচিত-স্থানক্রিয়া-স্পর্শজম্‌। 

খিন্নাং *বাসয়তশ্চ শৈলতনয়াং গাটেত সমালিঙ্গনৈ- 

নানা-ভাবরসাত্মকং পঞ্লুপতেরাচার্যকং পাতু বঃ॥৪১ 
অপর একটি শেলাকে ভর্তার নূৃত্তানুকারের সময়ে পার্বতীর পাদপদ্মশোভা বার্ণত 
হইয়াছে। পার্বতীর নিজ তনুর স্বচ্ছলাবণ্যবাপীতেই জাগিয়াছে এই পদ্ম- 
শোভা । জক্ঘা এই পদ্মের কান্ড, উরু নাল, নখাঁকরণেই 'বচ্ছারত কেশরশোভা ; 
অলন্তকের আভাতে এখানে প্রকাশিত িশলয়শোভা, আর পায়ের মঞ্জুমঞ্জীরই 
হইল ভূঙ্গ।-_ 

জজ্ঘাকান্ডোর্নালো নখাঁকরণলসংকেসরালীকরালঃ 

প্রত্যগ্রালন্তকাভা-প্রসর-কিশলয়ো মঞ্জমঞ্জীর-ভূঙ্গঃ। 

ভর্তুর্নৃস্তানুকারে জয়তি নিজ-তনৃ-স্বচ্ছ-লাবণ্য-বাপী- 

সম্ভূতাম্ভোজশোভাং বিদধদভনবো দশ্ডপাদো ভবান্যাঃ ০ 

হর-পার্বতীকে অবলম্বন কারয়া আরও অনেকগ্ল শ্লোক পাওয়া যায় 

প্রশ্নোত্তরের । এই প্রশ্নোত্তর শ্লোক বিষফু-লক্ষন্রী বা রাধা-কৃককে অবলম্বন 
কারয়াও কিছু কিছ পাওয়া ষায়- বেশিই পাওয়া যায় হর-পার্বতীকে অবলম্বন 
কারয়া। এ-জাতীয় প্রশ্নোত্তরের বৈশিষ্ট্য হইল বক্লোন্তি এবং শ্লেষোন্তির 
সাহায্যে প্রশ্নকারণীকে উত্তরকারীর নির্বচনীকরণের চেম্টা। বচন-চাতুর্বই এখানে 
সর্বাধিক আস্বাদনীয়, ষাদও সেই বচন-চাতুর্ষের 'ভিতর দিয়া হর-শোৌরনীর জীবন 
ও চরিত্রের বিভিত্র দিকও ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন-_ 

কস্মাৎ পারবাত নিম্ঠচুরাস সহজঃ শৈলোচ্ভবানাময়ং 

নিঃস্লেহাঁসি কথং ভল্মপর্বঃ স্নেহং 'বিভার্ত কাঁচৎ। 

কোপস্তে মায় নিম্ফলঃ 'প্রয়তমে স্থাণৌ ফলং কিং ভবেদ্‌ 

ই্খং নির্চনীকৃতো গাঁরজয়া শম্ভুশ্চিরং পাতু বঃ॥১ 
উত্তর কারলেন. “প্রেস্তরদেহ) পর্বত হইতে যাহার উৎপাত্ত তাহার পক্ষে তো 


১২০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


ইহাই সহজ ।' শম্ভু বাললেন, “তুমি স্নেহহশীন কেন? উত্তর হইল, 'ভস্মপরুষ 
তো কখনও স্নেহ (স্নেহপদার্থ) ধারণ করে না।' শম্ভু বাললেন, 'আমাতে তোমার 
কোপ সবই নিষ্ফল, : উত্তর হইল, ঞ্থাণূতে আর (স্থাণ্‌ _ মহাদেব; স্থাণু 
অচল বৃক্ষকাণ্ড) কি ফল হইবে 2, এইভাবেই 'গিরিজা কর্তৃক শম্ভু নির্ঘচনীকৃত . 
হইলেন। 
আবার-_ 
স্বেদস্তে কথমনদৃশঃ 'প্রয়তমে তশ্লেত্রবহ্ণোর্বভো 
কস্মাদ্‌ বেপিতমেত দিন্দুবদনে ভোগান্দ্রভীতের্ভব। 
রোমাণ্ঃ কথমেষ দোব ভগবন্‌ গঙ্গাম্ভসাং শীকরৈর্‌ 
ই্খং ভর্তার ভাবগোপনপরা গৌরী চিরং পাতু বঃ॥২ 
গোৌরার ভাব-বিহবলতার জন্য নানাবিধ দেহ-বিকার দেখা 'দয়াছে; তাহা লক্ষ্য 
কাঁরয়া মহাদেব বাঁলতেছেন, পপ্রয়তমে, তোমার এমন ঘাম কেন? গোৌরণ 
তোমার এত কম্প কেন?” উত্তর হইল, 'হে,ভব, সর্পভিয়ে।' 'হে দোব, এত 
রোমাণ্ঠ কেন ?' 'ভগবান্‌, গঞ্গাজলের কণা দ্বারা ।' এইভাবেই 'প্রয়তমের নিকট 
হইতে সব ভাব গোপন কারবার চেষ্টা কারতেছিলেন গৌরী । 
ভারত কবির একটি শ্লোকে দেোখি__ 
কস্তং শুলী মৃগয় ভিষজং নীলকণ্ঠঃ প্রয়েহহং 
কেকামেকাং কুরু পশহপাতিরননৈব দৃশ্যে বিষাণে। 
স্থাণ্ম$গ্ধে ন বদতি তরুজাাীবতেশঃ শিবায়া 
গচ্ছাটব্যামাত হতবচাঃ পাতু বশ্চন্দ্রচড়ঃ ॥ 
এখানে দেবী প্রশ্নকারণী আর চন্দ্রচূড় হইলেন উত্তরদাতা । "তুমি কে? 'আমি 
শৃলী (শৃলধারী মহাদেব; অপরপক্ষে শল-বেদনা আছে যাহার)।' তবে কোনো 
চিকিৎসক খোঁজ কর ।, 'আমি নীলকণ্ঠ (শিব, ময়ূর)।” 'তবে একাঁট কেকাধ্ৰনি 
কর।' 'আমি পশুপতি (শিব, মৃগ)।” “তোমার তো বিষাণ (শিঙা, পশুশঙ্গ) 
দুইাঁট দেখতেছি না! 'আমি স্থাণ্‌ (শিব, অচল বৃক্ষ)।' তরু তো কখনও 
কথা বলে না।' 'আম শিবার (গৌরী, শৃগালন) প্রাণনাথ।' “তবে তুমি বনে 
যাও।” শুধ্য শ্লেষার্থকে অবলম্বন করিয়াই দেবা এখানে চন্দ্রচূড়কে হতবাক্‌ 
করিয়া 'দিলেন। 
প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই রাঁসকতারও নানা রকম আছে। একটি শ্লোকে অপর্ণা 
তেমন কোথায় তোমার পিতামাতা?" শিব আবার অপর্ণাকে পাল্টা প্রশ্ন 


*২ সৃভাষিতরজ্রকোষ; সদ্যান্তকর্ণামৃতেও ধৃত। 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবা ১২১ 


কারলেন,_'আচ্ছা বল তো, আমার যেমন শবশুর-শাশহড়ী তেমন কোথায় তোমার 
শবশুর-শাশুড়ী !_ 
ক তিষ্ঠতস্তে 'পিতরো' মমেবে- 
ত্যপর্ণয়োন্তে পরিহাসপূর্বম্‌। 
ক বা মমেব *বশুরৌ তবেতি 
তামীরয়ন্‌ সাস্মতমশী*বরোহব্যাৎ ॥*৩ 
আবার-_ 


ন ক্রোধঃ ক্রিয়তাং প্রয়ে স তু ভবনমোলিস্থ-গঞঙ্গোদরে 
মনগ্ধে মানমপৃূজিতং ত্যজ কৃতং য.জ্মন্লিয়োগদ্বয়মূ। 
বন্তে; শলেষমমুং নিরাকুর্‌ কদাহশ্লিন্টোহ?স বন্তে ময়া 
বামাঞ্গ্যোতি হতোত্তরঃ স্মরহরঃ স্মেরাননঃ পাতু বঃ1. 
শিব বাঁললেন, 'হে প্রিয়ে, ক্রোধ কারও না, দেবী উত্তর কারলেন, 'সে (ক্রোধ 
নামক দানব) তো তোমার মস্তক্থিত (সতাঁন) গঙ্গার উদরে ।' শিব বাঁললেন, 
“হে মৃণ্ধে, তোমার এই অপৃজিত মান পারত্যাগ কর।' দেবী উত্তর করিলেন, 
“তোমার নিয়োগদ্বয় পালন করিলীম (দেবী 'মানমপূজিতং ত্যজ'কে গ্রহণ 
কাঁরলেন “মা নম" অর্থাৎ 'নত হইও না", এবং 'পৃজিতং ত্যজ", অর্থাৎ 
'পৃজিতকে ত্যাগ কর, এই ভাবে)। শিব শ্লেষের দ্বারা কষ্ট হইয়া বাঁললেন, 
“তোমার মুখে এঁ শ্লেষকে ছাড়'; দেবী বালিলেন, “তুম মুখে আমা কর্তৃক কখন 
আশ্লিম্ট (আলিঙ্গিত) হইয়াছ ?' নিরৃত্তর শিব মৃদু হাসিতে লাগিলেন। 
"সুভাধষিতাবলিতে"* একসঙ্গে পরস্পরাবদ্ধ বহয প্রশেনাত্তর দেখিতে পাই। 
ইহা ঠিক প্রশেনাত্তর নয়, শিব-পার্বতীর সংলাপ ।__ 
অয়ি সংপ্রসীদ পার্বাতি শবোহপি 
তব পাদয়ো 'পাঁতিতোহহম্‌। 
শিব ইতি কথং হি জক্পাঁস 
সরূধিরগজচর্মসংবাঁত॥ 
শিব বাললেন, 'আয় পাবতি, প্রসন্লা হও, আম শিব হইয়াও তোমার পদষুগলে 
নপাতিত হইয়াছি।, দেবী বাঁললেন, 'রস্তান্ত গজচর্মে আচ্ছাঁদত হইয়া নিজেকে 
শিব বলিতেছ কেন?, 


০৩ শাঙ্গধরপদ্ধাতি। 
৫9 তৃলনীয়-_ ৯ ত ১৬০ 
-৯০১৬৬৭ ময়ীত্যন্মানতোহহম্‌। 


১২২ ভারতের শীন্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


শিব ইতি যাঁদ তব গাঁদতে 

দ্বিগ্ুণো রোষো ভবাম্হং স্থাণুঃ। 

স্থাণুরাঁস সত্যমেতচ্চেতাঁস 

. ভবতো ন কিঞ্িদিপি॥ 

[শব বাললেন, শশব এই কথা বাঁললে যাঁদ তোমার দ্বিগুণ রোষ হয়, তাহা হইলে 
আম স্থাণু। দেবী বাঁললেন, "তুমি স্থাণু এ কথা সত্য; কারণ তোমার চিত্তে 
কিছুই নাই ।, 

ত্যজ রুষমবেহি মানান 

মামীশবরমচিতিং ন্রিভুবনস্য। 

্রাম্বক যদী*বরস্ত্বং 

নগনঃ কিং ধূলিধ্সরিতঃ॥ 
শিব বাঁললেন, "হে মাঁনাঁন, রোষ ত্যাগ কর, আমাকে ন্রিভুবনের আঁচ্ত ঈশ্বর 
বাঁলয়া জাঁনও । দেবী বাঁললেন, "হে ভ্র্ম্বক, তুমি যাঁদ ঈশবরই, তবে এমন নখ্ন 


এবং ধূলিধৃূসরিত কেন ?' 
সম্প্রীতি কিমন্র বক্ষ্যাস 
পশুপতিরেষোহস্মি পাণ্ডুরকপোলে। 
পশুপতিরেব ন গণয়াস 
যুক্তাযুস্তান্তি যস্মাতম॥ 


শিব বললেন, 'হে পাশ্ডুকপোলে, আমি পশ-প্রাতি। সম্প্রতি এবিষয়ে তুমি 'কি 
বল? দেবী বাঁললেন, 'পশপাতই বটে, যেহেতু তুমি যস্তাযন্ত কিছুই 
গণনা কর না।, 
মুগ্ধে ভ্রমাস কিমেবং 
সত্যামমং মাং ভবং বিজানীহি। 
সত্যং ভবোহাসি শঠ হে 
যেনাতাবচতরূপোহাস॥ 
'হে মুগ্ধে, কেন তৃঁমি এমন ভ্রম কারতেছ? সত্যই এই আমাকে ভব বাঁলয়া 
জান।' 'হে শঠ, তুমি সত্যই ভব, যে-কারণে তুমি আতবিচিন্ররূপ! 
পাঁণ্ডিতবাদস্তব যাঁদ 
লোকেহহং শ্র্যম্বকো 'বাঁদত এষঃ। 
অম্বা হ্যেকাপ ন তে 
প্রজজ্পাঁস ত্বং কৃতস্তিম্রঃ ॥ 
“এত যাঁদ তোমার পণ্ডিতবাদ, এই আম লোকে ন্রযম্বক নামে 'বাঁদত ।' 'তোমার 
অম্বা (মা) তো একাঁটও নাই তিনাঁটর কথা কোথা হইতে বলিতেছ ? 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ১২৩ 


বাদো মহানিহৈব হি তথা 
বিজানীহ্যনঙ্গহনং মাম্‌। 
দগ্ধামদঙ্গমঙ্গং 
ত্বয়া মমৈবেদ্‌শৈশ্চারতৈঃ ॥ 
'এখানে আরও একটি বড় কথা আছে, আমাকে তুমি অনঙ্গ-দহন বলিয়া 
জানিও।' তোমার এইরুপ চরিতের দ্বারা তোমা কর্তৃক (অঙ্গধারিণনী) আমারই 
প্রাতি অঙ্গ দগ্ধ হইয়াছে ।' 
এইসকল কলহালাপের মূল কারণ হইল মহাদেবের সন্ধ্যাকে প্রণামর্প 
অপরাধ; সেই দোষ-ক্ষালনের জন্যই যত অনুনয়। এই অনুনয় দোঁখতোছ 
শেষপযন্তি সফল হইয়াছে, দেবী আলিঙ্গনের দ্বারাই তাঁহার প্রসন্নতা ব্যার্জত 
কারয়াছেন।_ 
সন্ধ্যাপ্রণামদোষাদ যোই- 
নুনয়তি তং বিজিত্য পার্বত্যা। 
আলাঙ্গতশ্চ সরভসমুরসা 
বৈ হরন্তু দারতং বঃ॥ 
হরপার্বতীর এই-জাতীয় বাগৃবিতপ্ডা আরও অনেক লক্ষ্য করিতে পার। 
বাণভট্রের সমসাময়িক শ্রীময়ূর কবর রাঁচিত এই-জাতাঁয় একটি বাগ্‌-বিতন্ডা 
দোঁখতে পাই। এখানে হরপার্বতৰ পাশা খোঁলতে বাঁসয়াছেন, পাশাখেলা লইয়াই 
সব কথা ।__ ্‌ 
বিজয়ে কুশলন্ব্যক্ষো 
ন ক্রীড়িতুমহমনেন সহ শল্তা। 
বিজয়ে কুশলোহাস্ম ন তু 
রক্ষোহক্ষদ্বয়ামদং পাণোৌ॥ 
পার্বতশ সখী বিজয়াকে বলিতেছেন, হে বিজয়ে, পোশাখেলায়) ন্রযক্ষ 
(র-আক্ষষুন্ত শিব) কুশল, আমি ইহার সহিত খেলা করিতে সক্ষম নই । শিব 
বাঁললেন, 'আঁম বিজয়ে (সমরাবিজয়ে, হে বিজয়ে, কুশল ঠিকই, কিন্তু আম 
তো এখন ত্র্যক্ষ নই, অক্ষদ্বয়ই আমার হাতে আছে।, 
কিং মে দুরোদরেণ প্রযাতু 
যাঁদ গণপাঁতির্ন তেই ভিমতঃ। 
কঃ প্রদ্বেম্ট ধিনায়কমহিলোকঃ 
কিং ন জানাঁস॥ 
পার্বতী বাঁললেন, 'এই দুরোদর পোশা) দিয়া কি হইবে"; 'দুরোদর' শব্দে 
শিব বুঝলেন লম্বোদর গণেশকে__'যাঁদ গণেশ তোমাব আঁভমত না হয় তবে 
সে চলিয়া যাউক। গোরা তখন আবার একট 'ঘুরাইয়া উত্তর দিলেন, কোন্‌ 


১২৪ তের শান-সানা ও শান্ত সাহিত 


ব্যক্তি বিনায়ককে গগণেশকে, পক্ষে গরুড়কে) দ্বেষ করে? শিব বলিলেন, 
'সর্পেরা দ্বেষ করে, তাহা কি তোমার জানা নাই? 
বসৃরহিতেন ক্রীড়া ভবতা সহ 
কীদৃশী ন জিহ্বেষি। 
কিং বসুভিন্নমমতোহমূন্‌ 
সুরাসূরানেব পশ্য পুরঃ॥ 
দেবী বাললেন, 'ধনহীন তোমার সঙ্গে আর কি রকম খেলা-তোমার কি লজ্জা 
করে না? শিব বাললেন, 'বসুভিন্ন' ধনহাীন, অনুচরহীন) কি বল, সম্মুখে 
এ-সব সরাসুরকে দেখ ।, 
চন্দ্রগ্রহণেন বিনা নাস্মি রমে 
কিং প্রবতয়স্যেবমূ। 
দেব্যৈ যাদ রুচিতমিদং 
নান্দন্লাহুয়তাং রাহহঃ॥ 
দেবী বলিলেন, “চন্দ্রগ্রহণ ব্যতীত. অর্থাৎ চন্দ্রকে খেলায় বাজি না রাখিলে, 
আম আর খোঁলব না: কেন আর খেলায় এরূপ অগ্রসর হইতেছ ?, শিব 
বাঁললেন, 'দেবীর যাঁদ তাহাই ভালো লাগে (অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ ভালো লাগে) 
তবে হে নান্দিন্‌, তুমি রাহুকে ডাকিয়া আন।' 
হা রাহো নিকটস্থ সতদ্রংস্টে 
ভয়কৃতি রাতিঃ কসা। 
যাঁদ নেচ্ছাঁস তন্ত্যন্তঃ 
সংপ্রত্যেবৈষ হারাহিঃ॥ 
দেবি বলিলেন, "হায়, 'সিতদ্রংষ্ট্র ভয়ংকর রাহু নিকটস্থ হইলে কাহার তাহাতে 
ভালো লাগে 2 উত্তরে শিব 'হা রাহো' পদদ্বয়কে 'হারাহো" (সাপের হার) রূপে 
একপদ হিসাবে গ্রহণ কাঁরয়া বাঁললেন,__'যাঁদ তুমি তাহা ইচ্ছা না কর তবে এই 
এখনই এই সাপের হার পরিত্যাগ করিলাম ।' 
আরোপয়াঁস মুধা 'কিং 
নাহমভিজ্ঞা তদঙ্কস্য। 
দব্যং বর্ষসহস্রং 'স্থত্বৈবং 
যুক্তমভিধাতুমৃ॥ 
দেবী বলিলেন, 'আমার বাক্যে তুমি ভুল অর্থ আরোপ করিতেছ কেন? তোমার 
সেই অজ্ক (বলয়াদি ভূষণ) সম্বন্ধে আমি আভজ্ঞ নাহ।' শিব বাললেন, “দব্য 
সহস্রবর্ষ, এইখানেই (অঙ্কে 5 কোলে) থাকিয়া এ কথা বলা তোমার পক্ষে 
যুক্তিযুত্তই হইয়াছে ।' 


সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবী ১২৫ 


পশুপতির সহিত এইরৃপ বক্রোন্তির ফলে হরবশে দেবার আঁখির তারকা 
তরল হইয়া তাঁহার আননম্ত্রীকে বর্ধিত করিয়া তুলিল। 
আর-একরপ প্রশ্নোত্তর দেখিতে পাই পারত ও লক্ষনীর মধ্যে__ পরস্পরের 
সৌভাগ্যের তুলনা অবলম্বনে নারীজনোচিত সম্ভাষণে। একটি শ্লোকে দোখ-_ 
ভিক্ষু ক্কাঁষ্তি বলেম্মখে পশুপাতিঃ কিং নাস্ত্যসৌ গোকুলে 
মুগ্ধে পন্নগভুষণঃ সখি সদা শেতে চ তস্যোপারি। 
আর্ষে মণ বিষাদমাশ কমলে নাহং প্রকৃত্যা চলা 
চেখং বৈ গিরিজাসমদ্রসৃতিয়োঃ সম্ভাষণং পাতু বঃ0৭ 
সমহদ্রসূতা লক্ষন্ী গিরজাকে বাঁললেন, “কোথায় ভিক্ষু” (ভিখারী শিব)? 
গৌরী লক্ষম্ীকে উত্তর দিলেন, 'বালর যজ্ঞে' (বিষ বামন অবতারে বাল 
রাজার যজ্জে ভিক্ষু হইয়াছলেন)। লক্ষন্ী বাঁললেন, 'কোথায় পশুপাঁতি ?' 
গৌরী বলিলেন, ণতনি কি গোকুলে নাই! লক্ষী বলিলেন, 'তোমার স্বামী 
সর্পভূষণ।' গৌরী বালিলেন, “তোমার স্বামী তো তাহার উপরে (শেষনাগের 
উপরে) সর্বদাই শুইয়া আছেন ।' জক্ষত্রী শ্লেষ-সহকারে বাঁললেন, “আর্যে, বিষাদ 
ত্যাগ কর।' এখানে বিষাদ কথার লক্ষ্য দুইটি, একটি খেদ, অপরাঁট বিষ খান 
[যান সেই পবষাদ' শিব । গৌর্ণী উত্তর দিলেন, 'হে কমলে, আম তো প্রকতিতেই 
চলা (ভ্রস্টা, চলস্বভাবা নারী, পক্ষে লক্ষমী) নাহ! 
অনুরূপ আর-একাঁট শ্লোকে দোখি_* 
ভিক্ষার্থ স ক যাতঃ সুতনু বলিমথে তাশ্ডবং ক্কাদ্য ভদ্রে 
মন্যে বৃন্দাবনান্তে ক নু স মৃগশিশর্নেব জানে বরাহম্‌। 
বালে কচিম্ন দৃষ্টো জরঠবৃষপাঁত গোঁপ এবাস্য বেস্তা 
লীলা-সংলাপ ইখং জলধি-হিমবৎ-কন্যয়ো স্্ায়তাং বঃ 04৭ 
লক্ষন্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় গেল সেই ভিক্ষু?" পার্বতী উত্তর দিলেন, 
'বাঁলর যজ্ঞে।' লক্ষী বললেন, 'কোথায় হইবে আজ তান্ডব ?' পার্বতণ উত্তর 
1দলেন, 'মনে হয়, বৃন্দাবনের প্রান্তে ।, লক্ষী বাললেন, “কোথায় সেই মৃ- 
শিশু ?, পার্বতী বাঁললেন, 'বরাহের (বিফ-বরাহের) কথা আমি জানি না।' 
লক্ষন বাঁললেন, 'সেই জশর্ণব্ষপাতিকে তুমি কি কোথাও দেখ নাই?" পার্বতী 
বাঁললেন, 'গোপেরাই তাহার সম্ধান জানে ।' 
কবিতা উদ্ধার কাঁরয়া সংস্কৃত সাহিত্যে দেবা পার্বতী কিভাবে আঁঞ্কতা 
হইয়াছেন তাহার একটু বিশদ বিবরণ 'দিবার চেম্টা করলাম। অনেক কবিতা 
অজ্ঞাতনামা কবিগণ কর্তৃক রচিত, সৃতরাং এইগুলির রচনাকাল 'স্থর করিবার 


৫» সৃভাঁষিতরয়ভাশ্ডাগার। 
৫৭ এঁ। 


১২৪ ,  ভ।রতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


উপায় নাই। অনেক কাবত ব্রয়োদশ শতকে সংকালিত সদ্বান্তকর্ণামৃতে পাওয়া 
যায় বাঁলয়া এই কবিগণ দ্বাদশ শতকের এবং তৎ্পূর্ববতরঁ বলিয়া মনে হয়, 
তৎপরবতর্ঁ নহেন। ভাসের নামে যে দুই-একটি শ্লোক পাইতোছি তাহা যাঁদ 
প্রাসদ্ধ নাট্যকার ভ্‌সের হয়, তবে কািদ্াসের পূর্ববতাঁ রচনাও কিছু কিছু 
পাইতোছ। 
উপরের আলোচনা লক্ষ্য কারলে আমাদের পৃর্বোন্ত মতই সন্দেহাতীতি- 
রুপে প্রমাঁণত হইবে যে, সাহত্যের ক্ষেত্রে দেবীর অসুরনাঁশনী মৃর্তর 
তেমন প্রাসদ্ধি বা জনাপ্রয়তা নাই; সেখানে প্রাধান্য 'বাচন্রভাবে বার্ণতা দেবার 
মধুর-রসাশ্রতা মূর্তির। দেবীর অসুরনাশিনী রূপ যে একেবারেই পাওয়া 
যায় না তাহা নহে, সমগ্র সংস্কৃত সংকলন-গ্রল্থগুীলর ভিতরে চারি-পাঁচাট 
শ্লোকে মান্র তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
আমরা বাঙলা সাহিত্যে এবং অন্যান্য ভাষা-সাহিতো দেবীর মানবীয় 
রূপান্তরের প্রসঞ্গেই এত আলোচনার অবতারণা করিয়াছিলাম। আশা কাঁর 
আমাদের এই আলোচনার ভিতর 'দিয়া ক্ঞামাদের উীন্ত স্পম্টভাবে সমার্থত 
হইয়াছে যে, দেবীর মানবীয় রূপায়ণ দ্বাদশ শতকের পর হইতে ভাষা-সাহিত্যে 
আঁসয়াই ঘটে নাই__তাহার সহম্র বর্ষ পূর্ব হইতেই ঘাঁটয়া আঁসতেছে। সংস্কৃত 
কাঁবগণও দেবীকে আমাদের সমাজজীবন এবং গাহ্স্থ্জীবনের পটভূঁমির 
উপরেই বিচিত্রবর্ণে আঁঙ্কত করিয়াছেব। মৃ্য পার্থক্য হইয়াছে এই যে, সংস্কৃত 
কাঁবগণ প্রায় সকলেই সমাজের উচ্চকো-সম্ভূত এবং আভজাত শ্রেণীর সঙ্গে 
সংশলস্ট ছিলেন, এইজন্য দেবীকে অবলম্বনে সেখানে সমাজের নিম্নস্ভরের চিন্র 
পাই কম। দেবীর দুঃখ-দারিদ্র্যময় সংসারের যে চিন্ন পাই তাহা অনেক স্থানে 
প্রথাবদ্ধ বর্ণনা, ঠিক বাস্তব সংসারের বর্ণনা নয়। কিন্তু রাঙলার এবং অন্যান্য 
ভাষা-সাহিত্যের কবিগণ সমাজের সকল স্তর হইতেই উজ্ভূত, তাই তাঁহারা 
তাঁহাদের নিজেদের যুগের নিজেদের সমাজ ও পাঁরধারের চিত্র দেবীকে 
অবলম্বন কিয়াই জীবন্ত করিয়া তঁলিয়াছেনখ কাব রামেশবরের 'শবায়নে বার্ণত 
দরিদ্র কৃষকপত়ী পার্বতী যে কৃষকস্বামীর নিকটে আর িছ নয় শুধু 
হাতের দুইগাছি শাঁখার জন্য আব্দার জানাইয়াছিলেন তাহা কাঁনিদাস শ্রীহর্ 
রাজশেখর--এমন কি উমাপাঁতধরের বার্ণত দুর্গার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। 
অবশ্য আশ্চর্যভাবে একটি শ্লোক শুধু লক্ষ্য করতে পাঁর যেখানে দেবী 
শিবকে ভ্রিশূল ভাঙিয়া লাঙল গাঁড়য়া হাল চাষ করিতে বালিয়াছেন।-_ 

রামাদ্‌ যাচয় মোদনীং ধনপতেবাঁজং বলাল্লাগ্গলং 

প্রেতেশান্মাহষং তবাস্তি ব্বভঃ ফালং ত্রিশূলং তব। 

শন্তাহং তব চাশ্রদানকরণে স্কন্দোইস্তি গোরক্ষণে 

খিল্লাহং হর ভিক্ষয়া কুরু কাঁষং গোরীবচঃ পাতু বঃ! 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ৯২৭ 


গৌরী শিবকে বলিতেছেন, 'রামের (পরশুরামের) নিকট হইতে তুমি কিছু 
ভাঁম মাগিয়া লও, ধনপাঁত কুবেরের নিকট হইতে বীজ, আর বলরামের নিকট 
হইতে লাঙল) প্রেতরাজ যমের নিকট হইতে চাঁহয়া লও মাঁহষ, তোমার নিজেরই 
তো বৃষ রাহয়াছে-আর তোমার ভ্রিশলই তো ফাল; আমি নিজে তোমাকে 
(মাঠে) অন্ন দিয়া আসতে পারব; স্কন্দ গোরক্ষণে শন্ত; হে হর, ভিক্কায় 
আমি খিন্ন, তুমি এইবারে কৃষি কর।, 

বাঙলা সাঁহত্যের শিবায়নে আমরা গৌরাঁর শিবের প্রাতি ষে অনুরোধ দৌখ 
এই শ্লোকাটর প্রত্যেক কথার সহিত তাহার মিল রহিয়াছে । পুরাণাঁদর মধ্যেও 
শিবের কৃষকরুপ দেখিতে পাওয়া» যায়। রুদ্র শিবের শস্যের সাহত বোগ 
যজনর্বেদেই লক্ষ্য করা যায় । সেই প্রাচীন ধারাকে অবলম্বন করিয়াই এই শ্লোক 
রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, ইহার ভিতরে কাঁবর সমসামায়ক যুগের 
স্পষ্ট প্রভাব পাঁড়য়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্লোকাঁট আধুনিক সংকলন “সৃভাষত- 
রত্রভান্ডাগারে' ধৃত, কবির নাম নাই; সুতরাং ইহার রচনাকাল নির্ণয় কারবারও 
সুযোগ নাই; তবে শ্লোকটি অর্বান্ভীন কালে লিখিত বালিয়াই মনে হয়। 

কিন্তু এই সংস্কৃত শ্লোকগুৃলির মধ্যে কোনো বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজের 
বিশিষ্ট ছাপ না পাঁড়লেও দেবীর মানবীকরণ বিষয়ে অর সংশয়ের অবকাশ 
নাই। সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে কাঁলদাসই দেবীকে তাঁহার 'কুমারসম্ভব'কাব্যে 
অনেকখান স্থান দিয়াছেন; তাই তাঁহারবর্ণনার মধ্যে তৎকালীন সমাজাচত্রের 
যে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় ইহা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য কাঁরয়াছি। কিন্তু 
অন্যান্য কাঁবগণ দেবীসম্বন্ধে কেহও কোনো কাব্য রচনা করেন নাই; তাঁহারা 
তাঁহাদের রচিত 'বাঁবধ ধরনের কাব্যের ভিতরে নমস্কার-শ্লোক বা আশীর্বচন- 
রূপেই এই শ্লোকগাঁল রচনা করিয়াছেন। একে প্রকীর্ণরূপে রাঁত তদুপাঁর 
একটা প্রথাবদ্ধতার প্রভাবে লিখিত; সুতরাং যুগসমাজের স্পস্ট প্রভাব এখানে 
আশা করিতে পারি না। কিন্তু এইসব শ্লোকের মধ্যে দেবীর পূর্বরাগ, বিবাহ, 
নবোঢ়ার্প, নব-সম্ভোগ, প্রেম-কৌটিল্য, মান-আভমানের যে বর্ণনা পাই তাহার 
আস্বাদনে সর্বদাই যে মানবীয় রসের প্রাধান্য তাহা অবশ্যস্বীকার্য। মানবায় 
দাম্পত্য প্রেমকেই তাহার সকল রূপে হরগোরাীর ভিতর দিয়া কবিগণ রুপায়িত 
কারয়াছেন- পাঠক-সাধারণের আস্বাদনের ভিতরেও সেই মানবায় প্রেমরসেরই 
প্রাধান্য । কতকগ্ল শ্লোকের মধ্যে যে গাহস্থ্য চিত ফুটিয়াছে চিন্র-হিসাবে 
স্থানে স্থানে তাহাকে নিখত বলা যাইতে পারে। 

এই প্রসঙ্গে আরও একাট জিনিস লক্ষণীয়। মানবীয় ছাঁচে ঢালিয়া ফূগল- 
প্রেমের বর্ণনা পরবতর্ঁ কালে আমরা বিশেষভাবে পাই বৈষফব-সাহত্যের রাধা-. 
কৃষকে লইয়া । কিন্তু পৃবেহি উল্লেখ করিয়াছি, এই রাধাকৃফণের ধারার সমৃদ্ধি 
অনেক পরবতর্ণ কালে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক সংস্কৃত শ্লোকও আমরা পাই 


১ই৮ 'ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


বটে,** কিন্তু তাহার আঁধিকাংশই খ৭স্টীয় দ্বাদশ শতক বা তাহার কাছাকাছ 
সময়ে লিখিত। সেই কারণে মনে হয় রাধাকৃ্ণের ষৃগলপ্রেমের অনেক বর্ণনা 
হরপার্বতীর যৃুগলপ্রেমের বর্ণনা হইতে গৃহীত । আমরা পার্বতাঁর ষে খশ্ডিতা 
রূপ দেখিয়াছি, ঢসই খাঁণ্ডতা নাঁয়কার রোষপ্রশমনের জন্য পদানত নায়কের 
ষে প্রেমাকুলতা দেখিয়াছি তাহাকেই স্থানে স্থানে পরবতাঁ কালের রাধার 
খণ্ডিতারুপ ও রাধার ক্রোধপ্রশমনের জন্য পদানত কৃষ্ণের অনুনয়-প্রকাশ 
প্রভৃতির প্রাক্-রুপ বলিয়া মনে হইয়াছে । অবশ্য এ ক্ষেত্রে একটা কথা সর্বদাই 
মনে রাখতে হুইবে- আমাদের ভারতীয় সাহত্যে আসলে হরপার্বতার প্রেম 
বা রাধাকৃষের প্রেম বলিয়া বিশিষ্ট কোনো জিনিস নাই; আসল 'জানিস হইল 
ভারতীয় কাব-মনে ধৃত ভারতীয় প্রেম। এই প্রেমের প্রকাশে কাঁব-মনের 
কতকগুলি বিশেষ প্রবণতা ও ভাঞ্গ ছিল; সেই প্রবণতাই হুরপার্বতীকে 
অবলম্বন করিয়া এবং পরবতর্ঁ কালে রাধাকৃফকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ 
পাইয়াছে। 


*» নুষ্টব্য লেখকের 'শ্রীরাধার ক্রমাঁবকাশ' গ্রন্থ । 


চতুর্থ অধ্যায় 
বৌদ্ধ-দেবী 


দেবী-পুজা বা দেবী-সাধনার ক্ষেত্রে বোদ্ধ-প্রভাবের কথা আমরা নানাভাবে ' 
বলিয়া থাকি । 'হন্দু তন্র-পুরাণাদিতে গৃহীত বহু দেবীকে আমরা বৌদ্ধ- 
দেবী বলিয়া সন্দেহ করিতেছি । হিন্ক্ু-দেবী তারাকে আমরা বহুরূপে হিন্দু 
উপপরাণ-তন্নাদর মধ্যে পাই; এই তারা-দেবী যে বৌদ্ধ তাবা বা উগ্রতারা বা 
একজটা দেবী. সে-কথা আজ প্রায় স্বীকৃত । হন্দু উপপুরাণ-তন্ত্ে এবং বৌদ্ধ- 
তন্ন্াদতে এই দেবাঁর বর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সরস্বতী 'হন্দুধর্মে পঁজিতা 
প্রাসদ্ধা দেবী; কিন্তু বৌদ্ধ-তন্তে এই দেবীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা দেখিতে 
পাই। পর্ণশবরন দেবা দনগার একাঁট প্রাসিদ্ধ নাম_ পর্ণ হেলুদ পাতা) পাঁরাঁহতা 
পর্ণশবরীর কথা আমরা বৌদ্ধ 'সাধনমালায়'ও দৌঁখতে পাই । সুবন্ধুর “বাসব- 
দত্তা'য় আমরা বেতালা-দেবীর মান্দিরের উল্লেখ পাই : বৌদ্ধ-তন্ত্েও বজ্র-বেতালীর 
সন্ধান পাই। মাকর্্ডেয় চণ্ড'তে শান্তির মায়ূরী, অপরাজিতা, বারাহী, ভীমা, 
কপালিনী, কৌবেরা প্রীতির নাম পাই; বেদ্ধ 'সাধনমালা'র মধ্যেও মহামায়ুরী, 
অপরাজিতা, বজ্রবারাহী, ভীমা, কপাঁলিনী, কৌবেরঁ দেবীর উল্লেখ পাই। 
চণ্ডীতে 1শবকে দৃতরূপে পাঠাইয়াছিলেন বালয়া দেবী শবদূতট' নামে 
খ্যাতা, বৌদ্ধ-তন্তে মহাকালের সাঁহত যুক্তী দেবীকে 'কালদূতন' নামে দেখিতে 
পাইতোঁছ।» প্রসঙ্গরুমে বৌদ্ধ-তন্বের 'যমদূতী'র কথাও স্মর্তব্য।. 'ছিন্নমস্তা 
হিন্দু-দশমহাবদ্যার এক বিখ্যাত মহাবিদ্যা, ছল্লমস্তা দেবীকে বোদ্ধ-তন্তের 
মধ্যেও পাইতেছি। বৌদ্ধ-তল্পে কালকা-দেবীরও সন্ধান পাইতেছি। ইন মহা- 
কালের সাঁহত সং্লম্টা: ইহার বর্ণনায় দেখা যায়, ইনি ভয়ঙ্কর, নীলবর্ণা, 
'দিবভূজা, আঁণনকোণাঁস্থতা, একহাতে কঙ্কাল ও অন্যহাতে অস্ব । আলাঢ ভাঙ্গতে 
ইনি শবের উপর অবাস্থতা ।২ 

এইভাবে বৌদ্ধ-তন্লাদিতে যে-সকল দেবীর নাম পাইতোছি, 'হিন্দুধর্মে 
তাহাদগকে গৃহীত হইতে দেখিলেই আমরা সাধারণভাবে একটা কথা বাঁলয়া 
থাঁকি-এই দেবী মূলতঃ বৌদ্ধ-দেবী- বৌদ্ধধর্ম হইতেই হিন্দুধর্মে তাঁহারা 
গৃহীত হইয়াছেন। 

কিন্তু এই বৌদ্ধ-দেবী শব্দের অর্থ কি? বৌদ্ধ-তন্তে উল্লেখ পাইলেই 'ি 


৯ডস্টব [বনয়তোষ ভট্রাচার্যলাখিত 71715! 10০97797819/) গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য । 
২এ, পূ. ১২২। 


৭ 


১৩০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


সে দেবী বৌদ্ধ-দেবী হইয়া যান? বৌদ্ধ-তল্লগুলিকে বৌদ্ধ বালবারই বা 
তাৎপর্য কি ? দেবদেবীর সাদৃশ্য, বার্ণত সাধনার সাদৃশ্য এবং গৃহ্য যোগাঁবাঁধর 
সাদৃশ্য লক্ষ্য কারয়া এবং প্রচলিত 'হন্দু-তন্্রগুলি হইতে নবাবিম্কৃত বৌদ্ধ- 
তন্্রগ্ির রচনাকাল প্রাচীনতর মনে করিয়া বৌদ্ধ-তন্ত্র হইতেই হিল্দু-তল্প 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে এইরূপ একাঁট মতও কেহ কেহ পোষণ কাঁরয়াছেন। কিন্তু 
গ্রল্থান্তরেৎ আমরা এ জিনিসটি স্পম্ট করিয়া তুলিবার চেস্টা কায়াছ যে, মূলে 
হিন্দু-তল্দ এবং বৌদ্ধ-তন্ত্র বলিয়া কোনও জানিস নাই, মূল দর্শনে এবং 
সাধনায় এই উভয়াবধ তন্ত্ের মধ্যে কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই। তন্ত্র বহু 
প্রাচীনকাল হইতে প্রবাহিত একটি স্বত্ুন্ন সাধনার ধারা; এই সাধনধারার 
সহত বিভিন্ন কালে 'হন্দ্‌-দর্শনের বাভিন তত্ব যুস্ত হইয়া ইহাকে হিন্দু 
তন্দের রূপ দান করিয়াছে; আবার পরবতরঁ কালের মহাযান বোদ্ধধর্মের 
কতকগুলি চিন্তাধারার সহিত যুন্ত হইযা ইহা বৌদ্ধ-তন্ের রূপ গ্রহণ 
করিয়াছে । আর এই মূল সাধনার কথা ছাঁড়য়া তন্লাদিতে বার্ণত দেবদেবী ও 
পৃজা-অর্চনাবাধর কথা যাঁদ ধরা যায় $তবে দোঁখব-_ উভয়ক্ষেত্রেই দেবদেবা, 
উপদেবা, ডাঁকনী-যোগিনী, ষক্ষ-রক্ষ প্রভৃতির বর্ণনা, পূুজাশীবাধ বা ধ্যান- 
অর্চনাবাধ স্থান পাইয়াছে। এই দেবদেবীগণ কোনও ক্ষেত্রেই কোনও গভাঁর 
হন্দহ-দার্শীনিক তত্ব বা বোদ্ধ-দার্শনিক তত্বকে রূপায়ত কারবার জন্যই আস্তে 
আস্তে বিশদবর্ণনায় বিগ্রহবতাঁ ₹ইয়া উঠিয়াছলেন, এীতিহাসিক দ্টিতে 
সে-কথা আমরা স্বীকার করি না, এ-কথা পূরেইি বাঁলয়াছি। উভয়ক্ষেত্রেই 
'বাভল্ন সমাজস্তরের মানাঁসক প্রবণতায় 'বাভন্নভাবে পাঁরকল্পিত স্থানীয় 
দেবদেবীগণ এবং প্রচার ও প্রাসাদ্ধি হেতু সাধারণণকৃত দেবদেবীগণের উল্লেখ 
বর্ণনা ও সাধনার কথা দোখতে পাইতোছি। বৌদ্ধ সাধনমালায়* যে-সকল দেবীর 
উল্লেখ পাইয়াছ দেবী-হসাবে বজ্র, শূন্যতা, করুণা, বোধিচিত্ত, প্রজ্ঞা প্রীত 
কতকগুলি চিহাঙ্কন ব্যতশত প্রচলিত 'হন্দু-দেবীগণ হইতে তাঁহাদের পার্থক্য 
কি? সাধনার ক্ষেত্রে অবশ্য 'বাঁবধ মন্ত্র-প্রয়োগের সঙ্গে যে ধ্যান-পাঁরকল্পনা 
দেখিতে পাই তাহার সহিত পরোক্ষভাবে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের ধ্যান-পরিকল্পনা 
এবং যোগাশ্রত মহাযানের ধ্যান-পরিকপনার কিছু কিছু যোগ লক্ষ্য করিতে 
পাঁর। কিন্তু আসলে হিন্দু-দেবীগণের উৎপাত্তর ইতিহাস যেরৃপ, বৌদ্ধ- 
দেবীগণের উৎপাস্তর হীতিহাসও একান্তই অনুরূপ । 

অবশ্য এতিহাসিক দৃন্টিতে এখানে একটি তথ্য লক্ষ্য কারতে হইবে। এই 
বোদ্ধ-তন্ের প্রচুর প্রসার ঘটিয়াছিল মহাচীনে- অর্থাৎ বহার-বঞ্গ-আসামের 
কছু অঞ্চল এবং নেপাল-তিব্বত-ভুটান প্রভৃতি অণ্চলে; ফলে এই অণ্ুলের 


এই লেখকের 4471 17717005/61107) 70 7210116 131/001215177. 
৪ ডন্তর 'বিনয়তোষ ভট্রাচার্য-সম্পাঁদত, গাইকোয়াড় ওবিয়েন্টাল 'সারজ, দই খণ্ড। 


বোদ্ধদেবী ৬১৩১ 


প্রাসদ্ধা কিছু কিছু দেবী বোদ্ধ-তল্তে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহারাই সম্ভবতঃ 
বৌদ্ধতন্তের মারফতে হিন্দ্‌-তল্মাদতেও দেবী বলিয়া গৃহীতা এবং স্বীকৃতা 
হইয়াছেন। তারা বা উগ্রতারা বা একজটা দেবী মুলতঃ তিব্বতের দেবা বাঁলয়া 
ডন্তর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর বিশ্বাস।" পর্ণশবরী দেবীও এইভাবে বোদ্ধ-তন্্র 
হইতেই গৃহীত বাঁলয়া কাহারও কাহারও মত।* 'হিন্দ2ু-তন্দ্ে বার্ণত ষট্চক্লের 
আঁধন্ঠাত্রী ডাঁকিনী, হাকিনী, লাকনী, রাণী, শাকিনী দেবীগণের সকলে 
না হইলেও কেহ কেহ মহাচীনাণ্টল হইতে গৃহীতা বলিয়া আমরা মনে কারি। 

বর্তমানে আমরা বহসংখ্যক বোদ্ধ-তন্লের সন্ধান পাইতেছি; তিব্বত 
অনুবাদ হইতে আরও অনেক পাইবর সম্ভাবনা । মূল তন্ল্রাদর উপরে টীকা- 
টিস্পনীর সংখ্যাও কম নয়। বাঙলাদেশ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মেব একটি প্রধান ঘাঁটি 
ছিল, এ সত্য আজ এীতিহাসক তথ্যের উপরেই প্রাতিষ্ঠত। এই তন্লসমূহ 
এবং তাঁহাদের উপরে রচিত অনেক টীকা-টস্পনীর বাঙউলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন 
দেশেই রচিত হইবার সম্ভাবনা । কিন্তু এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হইবার তথ্য 
আমাদের যথেষ্ট নাই। পরবতারট ক্লালের যে বৌদ্ধ সাহত্য বাঙলাদেশেই 
লাঁখত বলিয়া আমরা একেবারে নিশ্চিত হইতে পারি তাহা হইল বৌদ্ধ- 
[সদ্ধাচার্যগণ-রচিত দোহা ও চর্যাগীতিগুলি। এই দোহা ও চর্যাগীতিগুলি 
যঁদও প্রধানতঃ সহজিয়া বৌদ্ধ-মতবাদ ও সাধন-পল্থা-অবলম্বনেই 'লাখত 
তথাঁপ পরোক্ষভাবে ইহার ভিতরে তৎকালীন দেবীবাদ-সম্বন্ধে কিছ ছু 
লক্ষণীয় তথ্য লাভ করা যায়। এই দোহা ও গীতিগাল মোটামুটিভাবে খতীস্টায় 
দশম শতক হইতে দ্বাদশ শতকের ভিতরে রচিত বলিয়া গৃহীত, সুতরাং এই- 
গুলির ভিতবে প্রাপ্ত তথ্যেব ভিতর দিয়া তৎকালান প্রচলিত দেবীবাদ বা 
শান্তিবাদের একটি বিশেষ দককে আমরা গভনীব এবং ব্যাপকভাবে বুঝিতে 
সমর্থ হই। 

বৌদ্ধ-দোহা ও গাঁতিগৃলব মধ্যে আমরা এক 'দেবী'র উল্লেখ দৌখতে পাই; 
এই দেবী নৈরাত্মা, নৈরামাণি, ডোম্বী, চণ্ডালী, মাতঙ্গণ, শবরণ প্রড়ীতি নানারূপে 
আভহিত। সাধনতত্তের মধ্যে এই দেবীকে রুপকচ্ছলেই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা 
করা যাইতে পাবে, কিন্তু সেই ব্যাখ্যাদ্বারা 'সিদ্ধাচার্যগণের মনঃসংগঠনের 
সবখানি পারচয় পাওয়া যায় না। তৎকালে প্রচলিত ভারতায় দেবীতত্্ বা শাল্ত- 
তত্বের সহিত এই বৌদ্ধ-দেবীর নিগ্‌ঢ় যোগ আছে বলিয়া মনে করি । সহজিয়া 
বোদ্ধগণের এই দেবীতত্কে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে তাল্লিক বৌদ্ধধর্মে এই 
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১ভন্তর বিনয়তোষ ভ্রাচার্য-লাখিত “সাধনমালা'র ভূমিকা এবং £1/221:250 £০০120- 
£728). 


১৩২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


দেবীবাদের উৎপাত্ত ও ব্রমবাকাশের একটু সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় দিবার প্রয়োজন 
মনে কার। 

তাল্লক বৌদ্ধধর্মের মধ্যে দেবীবাদের উৎপাঁত্ত ও ক্লমাবকাশের ইতিহাস লক্ষ্য 
কাঁরতে গিয়া প্রথয়তঃ দোথতে পাই, উত্তরাণুলে প্রচলিত বোদ্ধধর্মে_ অর্থাৎ 
নেপাল-ভূটান-তিব্বত এবং কতকভাবে চীনদেশের কিছু কিছু অংশে আমরা 
এক আপদিবৃদ্ধ এবং তাঁহার 'নিত্যা শান্ত আদিদেবী বা আঁদশন্তির কথা জানিতে 
পাঁর। এই আঁদবৃদ্ধের ধারণা বহু স্থলে পরবতর্ট মহাযানের ধর্মকায়-বুদ্ধ 
হইতে উৎপন্ন । যের্প বুদ্ধ সমস্ত প্রপণ্াত্মক বহুর পরমাধজ্ঠান কারণাত্মক 
একর্‌পে বিরাজিত, সেই কারণাত্মক অদ্বয়তত্বই পাঁরকল্পিত হইয়াছে আ'দ- 
বৃদ্ধর্ূপে । তান নিজে নার্বশেষ, নির্গণ, নিরাকার; কিন্তু সকল বিশেষ গুণ 
ও আকারের তাঁনই পরমাধষ্ঠান। অতএব তাঁহা হইতেই 1নাীখল বিশ্ব প্রসৃত। 
কিন্তু সকল বিকারের মূল কারণ হইয়াও তান নিজে নিত্য অবিকারী । কোনও 
কোনও স্থলে আবার দেখিতে পাই, ধর্মকায়-বৃদ্ধই আঁদবুদ্ধ নহেন; মহাযানের 
ত্রকায়ের শেষকায় ধর্মকায়কেই তান্তিক ঘবোদ্ধগণ বুদ্ধের চরমকায় বাঁলয়া 
স্বীকার করে নাই--ধর্মকায়-বৃদ্ধও যেন খাঁনক্টা অবান্ড 'হরণ্যগর্ভ-তত্ত; 
তাঁহারও উধের্য হইল বুদ্ধের চরম স্থাতি_ তাহাকে বলা হইয়াছে স্বভাবকায় 
বুদ্ধ: এই স্বভাবকায়ই হইল আঁবকারী শ্যতায়- ইহাই বুদ্ধের বজ্রকায়। এই 
স্নভাবকায় বা বজ্রকায় বৃদ্ধই আঁদবুদ্ধ, তিনিই হইলেন তন্তের পরমেশ্বর । এই 
পরমে*বরের শন্ডি যেমন পরমেশ্বরী -তেমনই আদবুদ্ধের নিত্যা শান্তি হইলেন 
আদিদেবী । এক্ষেত্রে হন্দু-তন্তগুলি তাঁহাদের পরমেশ্বর পরমেশ্বরীকে আদিবুদ্ধ 
বা আঁদদেনী বা আদপ্রজ্ঞা হইতে গ্রহণ করিয়াছ, না বৌদ্ধ আঁদবুদ্ধ ও 
আঁদদেবী হিন্দ-তন্নের পরমেশ্বর পরমেশ্বরীর আদর্শ লইয়া বৌদ্ধর্পে 
রৃপায়িত হইয়া উঠিয়াছেন « এই জিজ্ঞাসা এবং এ সম্বন্ধে এ পক্ষে বা সে পক্ষে 
[সদ্ধান্তকে মূলেই ভুল বাঁলয়া মনে করি । আত প্রাচীনকাল হইতেই শাল্তমান্‌ 
ও শান্তির অভেদত্বের মধ্যেই একটা ভেদকল্পনা করিয়া যে শান্ততত্তের উদ্ভব 
দেখিতে পাই, হিন্দু-তান্তিক পরমে*বর-পরমেশ্বরী এবং বৌদ্ধ আঁদবদ্ধ- 
আদিপ্রত্ৰা বা আঁদদেবীর পাঁরকল্পনায় আমরা সেই একই প্রাচীন শান্তিতত্রের 
বিভিন্ন কালে 'বাভন্ন ক্ষেত্রে গ্রহণ মান্র দোখতে পাই। 

প্রাচ্ন বৈষব ও শৈব শাম্তে যে শান্ততত্ব দেখিতে পাই, তাহাতে দোখ 
প্রপণ্টাত্বক যে বাহঃসাৃন্ট তাহা পরমে*বরের স্বরূপের সাহত আভন্না সমবায়িননী 
শান্ত হইতে হয় না; সৃন্টি হয় বিক্ষেপ-শান্ত বা পরিগ্রহ-শন্তি হইতে । এই 
তত্টি তাল্নঘিক বৌদ্ধধর্মে রূপান্তর গ্রহণ কাঁরয়াছে অন্যরূপে। আঁদবৃদ্ধ ও 
আঁদদেবী হইতে সৃম্টি হয় না; সৃম্টি হয় সশান্তক ধ্যানিবুদ্ধ বা পণ্ট তথাগত 
হইতে । আঁদবুদ্ধের িসক্ষাত্বক পণ প্রকারের ধ্যান আছে, ইহার প্রত্যেক 


বোদ্ধ-দেবী ২১৩৩ 


ধ্যান হইতে প্রসৃত হন এক এক জন ধ্যাঁনবুদ্ধ। ইত্হারা হইলেন বৈরোচন, রত্র- 
সম্ভব, অমিতাভ, অমোঘাসাদ্ধি এবং অক্ষোভ্য। এই পণ ধ্যানিবুদ্ধই হইলেন 
যথাক্রমে রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান এই পণ্সস্কন্ধের দেবতা; সৃম্টি এই 
পণ্টস্কন্ধাত্মক। এই পণ ধ্যানিবৃদ্ধের পণশান্ত,_তাঁহারা হইলেন যথাক্রমে তারা 
বা বজ্্রধাত্বীশবরী, মামকাঁ, পাণ্ডরা, আর্ধতারা এবং লোচনা। সশান্তক পণ- 
তথাগত মনুষ্যদেহের মস্তক, মুখ, হূদয়, নাভী ও পাদদেশ এই পণস্থানে 
আঁধজ্ঠান করেন। দেহ-অবলম্বনে বৌদ্ধ-তান্নক সাধনার প্রারম্ভে দেহশদ্ধির 
দ্বারা যোগদেহ লাভ কারিতে হইলে প্রথমে এই সশান্তক পণ্চতথাগতকে দেহের 
বিভিন্ন দেশে অধিষ্ঠিত করিতে হ্য়। তাহাদ্বারাই তথাগত-দেহ লাভ হয়। 
তথাগত-দেহ ব্যতত সাধনা হয় না। 

বৌদ্ধ-তন্রে আঁদবুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া একবার এই সবেশ্বরী মহাদেব 
আদিদেবীকে পাই। অন্যভাবেও আমরা এই সবেশ্বির ভগবান্‌ এবং সবেশ্বিরী 
ভগবতীকে পাই ।_ তাহারও একটু বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক । 

বৌদ্ধ-তন্্র মহাযান-বৌদ্ধধর্মেরই £একাঁট বিশেষ পাঁরণাঁত। মহাযানী বৌদ্ধেরা 
যাঁহাদগকে হানযানী বৌদ্ধ বাঁলয়া আঁভাহত কাঁরয়াছেন, তাঁহাদের যান বা 
মত এবং পথকে হান বাঁলবার কারণ এই যে, তাঁহারা শৃন্যতার উপরেই একমারর 
জোর দিয়াছেন এবং শন্যতাজ্ঞানের সাধনার .দ্বারা ব্যক্তিগত মস্তি অর্থাৎ 
অহ্ত্বলাভের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। মহাযানীরা সেখানে আনিলেন বিশ্ব- 
মান্তর প্রশ্ন-সৃতরাং ম্বীস্তদাত্রী শৃন্যতার সহিত তাঁহারা যুন্ত কারিলেন 
কুশলকর্মের প্রেরণাদায়ক মহাকরুণা। এই শুন্যতা হইল নেতিবাচক প্রজ্ঞা, আর 
করুণা হইল ইতিবাচক উপায় অর্থাৎ কুশল-কর্ম প্রেরণা । তান্তিক বোদ্ধগণ 
মহাযানের এই শুন্যতা-করুণার মিলনের উপরেই সমস্ত সাধনা প্রাতম্ঠিত 
কাঁরলেন: তাঁহাদের সাধনা হইল বোঁধসত্ত্ব হইয়া বোঁধাচত্তলাভের সাধনা, আর 
বোধিচিত্তের তাঁহারা সংজ্ঞা 'নর্ণয় কারলেন, 'শৃন্যতা-করুণাভন্নং বোঁধাচত্তং 
তদচ্যতে'_শৃন্যতা এবং করুণার আভন্নত্বইই হইল বোঁধটিত্ত। তান্দিক বৌদ্ধগণ 
ধর্মমত ও সাধনার ক্ষেত্রে এই বোঁধিচিত্ত এবং শন্যতা-করুণাকে নানাভাবে 
বহু দূরে টাঁনয়া লইতে লাগিলেন। বোধিচিন্ততত্বই হইল তল্লের ষুগল- বা 
যামল-তত্ব; ইহাই মূল সামরস্য, ইহাই মিথুনতত্ব। শূন্যতা প্রজ্ঞারশিণী 
ভগবতন- উপায় 'নাখল ব্রিয়াত্মক ভগবান্‌। এই ভগবানৃ-ভগবত্তী সামরস্য-রূপ 
মিথ্‌নতত্তই হইল অদ্বয় বোধিচিত্ত-তত্। প্রজ্ঞারূপে শৃন্যতা নিবৃত্ত-লক্ষপা, 
শৃন্যতাই পরম-সংহতি, শুন্যতাই বিন্দঃ; কর্মচোদনার্পে উপায় প্রবৃত্তি-লক্ষণ, 
উপায় পরম-প্রকাশ, উপায়ই নাদতত্ব । শূন্যতা-রুপ্পিণন প্রজ্ঞাই নৈরাত্মা-রৃপিশশ 
নির্বাণ__উপায়ই সর্ববৃদ্ধর্প ভব। এই ভব এবং 'নর্বাণের সামরস্যই হইল 
যুগনম্ধতত্ব-সেই অদ্বয় যূগনদ্ধতত্বই হইল পরম কাম্য। 


১৩৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


তল্রশাস্ত্রের (তোহা হিন্দু হোক বা বোদ্ধ হোক অথবা হিন্দুর মধ্যে বৈষব 
হোক বা শৈব হোক বা শান্ত হোক) মূল দার্শনিক দৃঁষ্ট হইল অদ্বয়বাদ। পরম 
সত্য অদ্বয়-স্বরূ্প। কিন্তু এই অদ্বয়তত্ব শুধু ছবয়ের অভাব নয়-_তাহা দ্বয়ের 
1মথুনতত্ব, দ্বয়ের নিঃশেষ সমরসতা । যে দ্বয়ের সমরসতায় অদ্বয়সাদ্ধ হন্দৃতত্ব- 
মতে সে দ্বয়তত্তুই হইল শবতত্ত্ব এবং শান্ততত্ব- একই উৎসের যেন দুইটি ধারা; 
একটি জ্ঞানমাতনু নিবৃত্তিমূ অপরাট ন্রিগুণাত্মক প্রকাশাঁত্মকা প্রবৃত্তি- 
মূলা। দার্শানক ভাষায় িবতত্বই জ্ঞাতৃত্ব শন্তিতত্বই জ্ঞেয়ত্ব; শিবই পরম 
সঙ্কুচিত বিন্দু শান্তই পরম প্রসারতা নাদরুপিণী। 

তন্তের এই যে অদ্বয়তত্ব এবং অদ্বল্নের মধ্যে আবনাভাবে মিথুনীকৃত 
দবয়তত্তের দ্বি-ধারা এই মৌলিক তত্তীটি বোদ্ধ-তল্ত্রে প্রকাশ লাভ কাঁরয়াছে 
বোধিচিত্ত এবং শন্যতা-করুূণাকে লইয়া । শুধু তফাত এই-বোদ্ধ-তল্মে 
ভগবতাী-ই হইলেন নির্বাণরূপণী বা বিন্দুরূপিণণ প্রজ্ঞা আর সর্ববৃদ্ধাত্মক 
ভগবানৃই হইলেন ক্রিয়াত্বক এবং প্রকাশাত্মক। 

প্রজ্ঞাই গ্রাহকতত্্, আর উপায়াআ্ক ক্রুণাই হইল গ্রাহ্যতত্ব। এইভাবে 
দেখিতে পাই, 'হন্দু-তন্দেও যেমন শব-শান্তকে অবলম্বন কাঁরয়া মিথুন- 
সাধনা গাঁড়য়া উঠিয়াছে, তেমনই বৌদ্ধ-তল্লেও করুণার্পী ভগবান্‌ ও প্রজ্ঞা- 
রূপিণী দেবী ভগবতণকে লইয়া তাল্তিক মিথুন-সাধনা গাঁড়য়া উঠিয়াছে। যোগ- 
সাধনায় এই ভগবত এবং ভগবান .ইড়া-পিগ্গলা, গঙ্গা-যমুনা, বাম-দক্ষিণের 
রৃপ গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বয়তত্তই ত অর্ধনারী*্বর-তত্ব_বামে দেবী ভগবতন, 
দক্ষিণে ভগবান্‌, দুই মিলিয়া এক। একে দুই- দুইয়ে 'এক; হিন্দু-তন্বেও এই 
কথা- বোদ্ধ-তল্দেও সেই একই কথা ।* 

তল্লসাধনার এই ভগবান্‌ এবং ভগবতণ পূর্বালোচিত আদবুদ্ধ ও আঁদ- 
দেবীর সাহত মাঁলয়া মিশিয়া গেলেন; ফলে বোদ্ধ-তল্দমেও আমরা এক সবেশ্বির 
ভগবান্‌ এবং সবেশ্বিরী ভগবতাীর কথা প্রচুরভাবে দেখিতে পাই । এই সবেশ্বর 
দেবতা সাধারণতঃ শ্রীহেবজ্ত্ু, শ্রীহেরদক, শ্রীবজ্ধর, শ্রীবদ্দ্রেশ্বর, শ্রীবজ্ুসত্বু, মহাসত্ব, 
শ্রীমনমহাসুখ, শ্রীচণ্ডরোষণ প্রভৃতি রূপে দেখা দিয়াছেন, সবেশ্বিরী দেবী দেখা 
দয়াছেন তাঁহারই অওকাঁবহারণীর্পে অথবা মিথুনাবস্থায় তাঁহার সাঁহত 
যুক্তরূপে। তিনি কোথাও বজ্জরধাত্বী*বরী, বজ্রবারাহী, কোথাও ভগবতী প্রজ্ঞা বা 
প্রজ্ঞাপারমিতা অথবা দেবী নৈরাত্বা। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু মহেশবর-মহেশ্বরী 
এবং বৌদ্ধ সবেশ্বির-সৃবেশ্বরী বহু স্থানে মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া 
গিয়াছেন। 

মহাভারতের মধ্যে আমরা পার্বতী-মহে*বর সংবাদের কথা দোঁখতে পাই। 
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বোদ্ধ-দেবী ১৩৫ 


সেখানে দেখিয়াছি, জগজ্জীবের প্রাতি করুণায় বিগলিতা জগজ্জননী পার্বতী 
সর্কজ্ঞানের অধীশ্বর মহাদেবের নিকটে একটির পর একটি প্রশন 'জিজ্ঞাসা করিয়া 
জীবের হিতকর সমস্ত তত্ব জানিয়া লইয়াছেন। সমগ্র হন্দ-আগম-শাস্তু এই- 
ভাবেই রচিত হইয়াছে; এখানে জগল্মাতা মহাদেবা স্বয়ং প্রশ্নকর্তা এবং শ্রোতা 
এবং জ্ঞানগুরু স্বয়ং মহাদেবই হইলেন এখানে বন্তা। তাবৎ 'হিন্দু-তল্গ্ঁলর 
মধ্যে আমরা এই রাঁতিই লক্ষ্য করিতে পার। প্রত্যেক তন্তেই দোখি, দেবী 
জীবের দুঃখে বিগলিতা হইয়া তাহাদের আর্তনাশ, মঙ্গল ও মুভ্তিবধানের 
লইতেছেন। প্রাঁসম্ধ অনেকগুলি বৌদ্ধুতন্দেও আমরা এই রীতি অনুসৃত হইতে 
দেখি। বৌদ্ধ-তল্ত্ের মধ্যে আত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হেবজ্র-তন্রে দেখিতে পাই,_ 
কপাল-মালিনং বীরং নৈরাত্মাশ্িলম্টকন্ধরমূ। 
পণ্মুদ্রাধরং দেবং নৈরাত্মা পচ্ছতি স্বয়মূ॥ 
এখানে “দেবের বিশেষণে 'কপাল-মালনং বারং কথাটিও বিশেষ করিয়া 
লক্ষণীয়। উত্তরে দখতে পাই,_ 
চুম্বয়িত্বা তু নৈরাত্মং 
_-__ দেবো মন্ডলং সম্প্রকাশতে | 
বজ্রবারাহী-কল্প-মহাতন্ন, একল্লবীর-চণ্ড-মহারোষণ-তন্ল, ডাকর্ণব-তল্ন 
প্রভৃতি বোদ্ধ-তন্লগুলি এইভাবে আগাগোড়াই দেব এবং দেবনর প্রশেনোত্তরচ্ছলেই 
বার্ণত হইয়াছে। 
এই বোদ্ধ-তল্লগুলতে আরও একটি বিষয় প্রাণধানযোগ্য। 'হিন্দু-তন্দে 
পরম-সামরসা-জনিত কৈবল্যানন্দ লাভের জন্য নরনারীর মিলিত সাধনার 
ব্যবস্থা রাহয়াছে। ঠিক এই একই সাধনা বোদ্ধ-তন্তগুলিতেও দেখতে পাই। 
1হন্দু-তন্নগুলিতে এই-জাতীয় সাধনার ক্ষেত্রে সাধককে তাহার শিবস্বরৃপে 
প্রাতন্ঠিত হইতে হইবে, সাধিকাকে বিশুদ্ধ শান্তস্বর্পা হইতে হইবে। 
বিশহদ্ধস্বরূপে প্রাত্ঠা ব্যতীত কখনও যামলসাধনা সম্ভব নহে। স্বরূপে 
প্রাতঙ্ঠিত হইয়া সাধনাই হইল প্রচালত ভৈরব-ভৈরবী সাধনার গুঢ়ার্থ। বোদ্ধ- 
তন্গুলিতেও আমরা বহুভাবে এই তত্তৃই ব্যাখ্যাত দোঁখতে পাই । নারী মান্রই 
প্রজ্ঞারপিণী--পুবৃষ বজ্রধর বা বজ্রসত্্; এই স্বরূপে প্রাতিচ্ঠিত সাধনাই হইল 
প্রজ্ঞোপায়-সাধনার তাৎপর্য। কোনও কোনও বোদ্ধ-তন্তে এই তত্তীটি আত 
স্পম্টভাবেই প্রচারিত হইয়াছে । একবল্লীর-চণ্ডমহারোষণ-তন্দে* স্পম্টই দোখ-_ 
নরাঃ বজ্রধরাকারাঃ যোষিতঃ বন্ভ্রযোধষিতঃ ॥ 
নাগাজনপাদের 'পণুর্রম'গ্রন্থে শূন্যতা-রূপিণা প্রজ্ঞা-সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, 


* এীসয়াটক সোসাইটিতে রক্ষিত প:থি। 
৯ এীসয়াটক সোসাইটিতে রাক্ষত পঠাথ। 





৯১৩৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহতা 


'স্রশ-সংজ্ঞা চ তথা প্রোন্তা'। একল্লবীর-চণ্ডামহারোষণ-তন্তে এক স্থলে স্বয়ং 
বড্তধর চন্ডরোষণ দেবীকে বালিতেছেন-__ 
ভাবাভাবাঁবনিম্ন্তশ্ততুরানন্দ-তৎপরঃ। 
নিষ্প্রপণ-স্বরূপোহহং সবসঙ্কজ্পবজিতিঃ॥ 
মাং ন জানল্তি যে মূঢা সর্বপুংবপুষি স্থিতম্‌। 
তেষামহং 'হিতার্থায় পণ্গাকারেণ সংস্থিতা ॥ 
আবার দেবীর দিক্‌ হইতে দেখিতে পাই-_ 
অথ ভগবতা দ্বেষবজ্ৰী সমাধমাপদ্যেদম্‌ উদাজহার-_ 
শন্যতা-করুণাভন্না দিব্য-কাম-সুখ-স্থতা। 
সর্বকম্প-বিহীনাহং নিষ্প্রপণ্টা নিরাকুলা ॥ 
মাং ন জানাল্তি যে নার্যঃ সবক্ত্রীদেহ-সংস্থতাম্‌। 
তেষামহং হিতার্থায় পণ্টাকারেণ সংস্থিতা ॥ 
এই তন্ত্রের এক স্থলে এমন কথাও দেখিতে পাই যে, মায়াদেবী-সৃত বৃদ্ধ- 
দেবই চণ্ডরোষণতা রূপ গ্রহণ কারিয়াছেম, আর প্রজ্ঞাপারামতত্মকা দেবীই 
হইলেন বৃদ্ধপত্রী গোপা । বিশ্বের সকল স্ত্রী হইলেন এই প্রজ্ঞাপারমাত্মকা 
দেবীস্বর্পা এবং দেব চণ্ডরোষণ-স্বরূপই হইলেন বিশ্বের সকল পুরুষ । 
মায়াদেবীসৃতশ্চাহং চণ্ডরোষণতাং গতঃ। 
স্বমেব ভগবত গোপা প্রজ্ঞাপারমিতাত্মিকা | 
যাবণ্তস্তু স্বয়ং সবা স্ত্দ রূপেণৈব তা মতাঃ। 
মদ্র্পেণ পমাংসস্তু সর্ব এব প্রতীর্তিতাঃ॥ 
এই-সকল ক্ষেত্রে হিন্দু-তন্ত হইতে এই এই ধারণা বৌদ্ধ-তন্তে গৃহীত 
হইয়াছে বা বৌদ্ধ-তল্ল হইতে এই এই ধারণা 'হিন্দু-তল্লে গৃহাঁত হইয়াছে, 
এইরূপ কতকগুলি কাটাছাটা কথা বলিয়া দিলেই সবখাঁনি কথা বলা হইল না। 
আসলে তন্নসাধনাকে অবলম্বন কারয়া এই-জাতীয় কতকগ্ীল ধারণা সমাজ- 
মানসে অত্যন্ত দূটবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল--িন্দু-তন্ন ও বৌদ্ধ-তল্ল উভয় 
ক্ষেত্রেই আমরা সমভাবে তাহার প্রকাশ দেখতে পাই। 
বৌদ্ধ সহজিয়াগণের তান্রিক সাধনায় আবার দেখিতে পাই, এই ভগবান ও 
ভগবতা বাহরের কিছ নহেন-__সাধকের ভিতরেই তাঁহাদের অবস্থান। সাধক- 
চত্তই স্বয়ং ভগবান- নৈরাত্মাই গৃহিণী ।১ সেই নৈরাত্মার সত্গে সাধক-চিন্ত 
নিঃশেষে মিলিয়া যায় যেমন মিলিয়া যায় লবণ জলের সঙ্গো। 
জম লোণ 'বালিজ্জই পাণিয়োহ 
তিম ঘঁরণী লেই চিত্ত। 


'কাহুপাদের দোহা । 


বোদ্ধ-দেবী ১৩৭ 


সমরস জাই তক্‌খণে 
জই পুণু তে সম নিত 
অদ্বয়-সাদ্ধ-নামক বৌদ্ধ-তন্ত্ে বলা হইয়াছে__ 
ভগবানিতে নাদি্টঃ চিন্তস্যাধপতিঃ প্রভুঃ। 
তিল্লোপাদ তাহার দোহায় বলিয়াছেন__ 
চিত্ত খসম জহি সমসুহ পলট্ঠ্ই। 
ইন্দিঅ-বিসঅ তাহ মত্ত ণ দীসই॥ 
চিত্ত এবং আকাশ স্বরূপা (শুন্যতার্পিণণ প্রজ্ঞা) যখন সমসুখে প্রাবস্ট হয় 
তখন হীন্দ্রিয়বষয় তাহাতে কিছুই ,দ্‌স্ট হয় না। 
আবার-_ 
মণহ ভঅবা খসম ভঅবঈ। 
দবারাত্ত সহজে রাহঅই ॥ 
মন ভগবান শূন্যতারাপণন প্রজ্ঞা ভগবতা; ইহারা 'দিবারান্রি সহজে (মাঁলত) 
থাকে। 
চ্যাগশীতিকার কুর্ুরণপাদ একা্ট গশীততে বাঁলয়াছেন_ 
হড়ি নিরাসী খমণভতারী 
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই। 
এখানে দেবী নিজে বাঁলতেছেন. আম হইলাম, আশারহিতা বা আসঙ্গরহিতা, 
খ-মনই আমার ভর্তা বা স্বামী; আমাদের মিলনানন্দের কথা কহা যায় না। 
খ-মন শব্দের অর্থ শূন্য মন_অর্থাৎ তান্তিকগণের চতুর্থ শন্য বা সবশন্য 
স্তরের প্রকৃতিপ্রভাস্বর মন। 
চর্যাপদের মধ্যে এই এক দেবীর কথা নানাভাবে পাইতেছি; কোথাও তিনি 
দেবী বালয়া আখ্যাতা_কোথাও যোগিনী বলিয়া, কোথাও “ঘরণী' (গৃহিণী) 
বলিয়া, কোথাও আবার ডোম্বী চণ্ডালী, মাতঙ্গী, শবরা প্রভৃতি বলিয়া। 
বজবধরস্বরূপ সাধকের ইহার সহিত নাচগানের কথা দৌখ,১১ কোথাও জাঁক- 
জমক করিয়া ডোম্বীকে বিবাহ কারতে যাইবার দৃশ্য দোঁখতে পাই এবং 
সেখানে দিন-রান্র তাঁহার সহিত সরতপ্রসঙ্গে কাটাইবার বর্ণনা পাই।৯ং 


৯৯ নাচন্তি বাঁজল গা্তি দেঈ 
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই ॥ (১৭ সং) 

১২ ডোছ্বী বিবাহআ অহারউ জাম 
জউতুকে 'কিঅ আণৃতু ধাম ॥ 
অহাঁণাঁস সরঅ পসঞ্গে জাঅ 
জোইণজালে রএণ পোহাঅ ॥ 
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রন্তো 
খণহ ণ ছাড়অ সহজ উল্মতো॥ 


১৩৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


কোথাও আবার বন্ত্রধর সাধক বাঁলতেছেন-__ 

জোইণি তই বিণু খণাহ* ণ জীবাম। 

তো মুহ চুম্বী কমলরস পাবমি॥ 
যোগান, তোমাকে বিনা ক্ষণমান্রও বাঁচিব না, তোমার মুখ চুম্বন করিয়া কমল- 
রস পান কারব। 

কোথাও আবার ডোম্বীর 'ভাভরিআলা' অর্থাৎ চতুরালৰ দেখিয়া বভ্রধর 
সাধক তাঁহাকে কামচন্ডালী বাঁলয়াছেন, তাঁহাকে ণছনালী'র অগ্রগণ্য বাঁলয়া 
গাল 'দিয়াছেন। 

'অদঅ বঙ্গালে' গিয়া এই চণ্ডালীকে 'নিজ ঘরণা' করিয়া বস্্রধর সাধক 
একদম 'বঙ্গাল?' (বাঙাল?) হইয়া গিয়াছেন।৯ কোথাও এই দেবীকে মাতঞ্গী- 
রূপে পাটনীর বেশে গঙ্গা-যমুনার মধ্যে নাও চালাইয়া যোগণীকে লীলায় পার 
কাঁরয়া দিতে দেখ ।৯ কোথাও দেবীকে নৃত্যকুশলা নৌকাবিহারিণী বেদেনণ- 
রূপে বাঁশ-বেতের চুপাঁড়-চাঙ্গাঁড় বিক্রী কাঁরতে দেখি।৯* কোথাও তাঁহাকে 
দেখি উচু পর্বতের শিখরে ময়ুরপুচ্ছে মীজ্জত হইয়া গুঞ্জার মালা গলায় 
শবরীর্‌্পে- উন্মত্ত শবরকে লইয়া তাঁহার ইর-সংসার 1৯, 

চর্যাপদে নানা রূপকে এবং কাঁবকজ্পনা-যোগে বাচন্র-রূপে বর্ণিত এই 
দেবী কে? 

সাধকগণ-বর্ণত এই দেবীকে বুঝতে হইলে হিন্দু-তান্মিক সাধকগণ 
কর্তৃক বার্ণত দেবী বা শান্তকেও একটু ভাল করিয়া বাঁঝতে হইবে । হিন্দু- 
তন্দের মধ্যে এবং বিবিধ যোগ-গ্রন্থের মধ্যে আমরা কুলকুন্ডলিনী-শান্তর কথা 
জানিতে পার; এই শান্ত সর্বানম্ন চক্র বা পদ্ম মূলাধারে সর্পাকারে কুন্ডলিত 
হইয়া 'নাদ্ূুতা আছেন; সাধকের সর্বপ্রথম কাজ হইল এই সস্তা শান্তকে 
জাগ্রত করিয়া তোলা । দেবী মূলাধারে জাগ্রত হইয়া উঠিবার পূর্ব পর্য্তি 
সাধনায় সাধকের কোনও অননুভূতির স্পন্দনই নাই-_দেবীর বা শান্তর জাগরণর 
সঙ্গে সঞ্জেই আরম্ভ হয় আনন্দময় অনুভূতির স্পন্দন । শান্তর জাগরণের পরেই 
আরম্ভ হয় তাঁহার উধর্যগাঁত-একটি একটি কাঁরয়া চক্কে ভেদ কাঁরয়া শান্ত 
উধের্ব উত্খিত হন- সর্বোচ্চধামে সহম্ত্রারে গিয়া শান্তর পরমা স্থাতি। শান্তর 
একাঁট একটি চক্রভেদের সঙ্গে সঙ্গে-সাধকের নূতন নৃতন আনন্দানুভূতির 
স্পন্দন লাভ হইতে থাকে; সেই আনন্দানৃভূতির স্পন্দন চরমাবশ্বাদ্ধ এবং 
পরমপূর্ণতা লাভ করে সর্বোচ্চধামে শান্তর 'স্থিতির সাহত। এই কুলকুণ্ডাঁলনী- 


১৩৪১৯ সংখ্যক পদ। 
৯৪১৪ সংখ্যক পদ। 
১৫১০ সংখ্যক পদ। 
১৬২৮ সংখ্যক পদ। 


বোদ্ধ-দেবী ৯৩৯ 


শান্তর অধ্যাত্ম-রহস্যের গভনরে প্রবেশ না কারয়া সহজে দোঁখতে পাই, যোগ- 
তল্াদিতে এই শান্তর উ্থান ও গাঁত একটি 'বাঁচত্র-স্পন্দনাত্মক বিদ্যুৎ-প্রবাহের 
ন্যায় বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছে । এই প্রবাহের প্রাতিক্ষণে সাধকের বাচন্র দিব্যা- 
নন্দের অনুভূতি । বৌদ্ধ-তান্তক সাধনায়ও এই-জাতীয় একাঁট বিদ্যুং- 
প্রবাহবৎ স্পন্দনাস্বকা শান্তর বর্ণনা দোখতে পাই। এই শান্তর ব্যুখখানের সঙ্গে 
যে আনন্দানুভূতির আরম্ভ, মস্তকস্থিত উষ্ণীষকমলে পেশছিয়া তাহারই পারণাঁত 
বৌদ্ধ-তাল্নিকগণের পরম কাম্য মহাসুখে। এই মহাসুখই সহজানন্দ। 'সহজ'ই 
হইল প্রত্যেক প্রাণীর শুধু প্রাণীর নয়_সকল ধর্মের স্বরুপ; আর এই 
স্বরূপ হইল বিশুদ্ধ আনন্দ_তাহাইু মহাসুখ; সৃতরাং আনন্দই হইল সহজের 
নিত্য স্বভাব । বৌদ্ধ-তল্লমতে দেহমধ্যে চারটি চক্র বা পদ্ম অবাস্থত, 'নিম্নতম 
হইল নির্মাণচক্র, ইহা নাভিদেশে অবাঁস্থত; তদৃধের্ব হদয়ে হইল ধর্মচক্র, কণ্ঠে 
হইল নির্মাণচক্র-আর মস্তকে উষ্ণীষকমলে হইল মহাসুখচক্র ।৯ নির্মাশচক্র 
শুধু নিম্নতম চক্র নয়_-ইহাই স্থ্লতম তত্তের ক্ষেত্র। কিন্তু শান্তর জাগরণ 
প্রথমে এই নির্মাশচক্রের চৌধাট্র-দল৪ঘস্ত পদ্মে; এইখানে এই শান্তর জাগরণের 
সঙ্গে সো আনন্দের উদ্বোধ। কিন্তু তখন পর্যন্ত এই স্পন্দনাত্রক আনন্দ 
[বিশুদ্ধ নহে--বিষয়ানন্দের সঙ্গে তাহা জাঁড়ত; উধ্বগাঁতিতে এই আনন্দ 
সহজানন্দের পাঁরপূর্ণ অনুভূতি উষ্ণীষকমলে। এই সহজানন্দদায়িনী শন্তিই 
হইলেন বৌদ্ধ-সহজিয়া_ তথা বৌদ্ধ-তাল্রিকগণের দেবী; এইজন্য তানি সর্বদাই 
সহজস্বরূপা বা সহজানন্দরূপিণী। এই সহজানন্দের মধ্যে চিত্তের সম্পূর্ণ 
[াবলোপেই যথার্থ নৈরাজ্ম্যে প্রাতিষ্ঠা। তাই এই শান্ত নৈরাত্মারুপিণী বা 
আদরিণী 'নৈরামাঁণ'। এই আনন্দরাঁপণটর প্রথম উদ্বোধের পরে তাঁহাকে ক্রমে 
হৃদয়ে (ধধর্মচক্রে) ধারণ--সেখান হইতে তাঁহাকে কণ্ঠে ধারণ (সম্ভোগচক্রে) এই 
সমস্তের ভিতর দিয়াই দেবী বা যোগিনীর সহিত বজ্রধর সাধকচিন্তের সরত- 
যোগ; এই সূরতযোগের পরিণাঁতি দেহ-পর্বতের উচ্চশিখর উষ্লীষকমলে অচ্যুত 
সহজানন্দের পূর্ণানুভূঁতিতে-সে অনুভূতিতে সাধকচিন্তের সহজ-স্বরুপিণীর 
[ভিতরে সম্পূর্ণ বিলোপে অদ্বয় সামরস্যের উদ্ভব--তখনই দেবীসঙ্গে সর্বতো- 
ভাবে যুস্ত বজুধরের ষুগনদ্ধাস্থাতি। 

এই আনন্দসন্দোহ-রাঁপিণণী শন্তির যখন প্রথম নির্মাণচক্রে জাগরণ তখন 
সহসা জবালিত অগ্নির ন্যায় তাঁহার প্রচণ্ড দাহন; সেই চণ্ডস্বভাবা দেবীকেই 
বলা হইয়াছে “ণন্ডালণ”।৯ আবার এই অতীশীন্দ্রয় অনুভূতির্পা দেবা হীন্দ্রিয 


১৭ 4411 172610016606607 (0 727211070222108577. 


১৮ চন্ডালশ জ্বাঁলতা নাভো'_ হেবজ্সতল্ন। 


১৪০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


দ্বারা সর্বথা অস্পর্শা- এইজন্যই দেবী 'ডোম্বী'।৯ দেহর্‌প নগরের বাহরে 
অবাস্থত হইল এই ডোম্বীর কু'ড়েঘর-_ব্রাহ্মণ-নাঁড়য়া'র দল তাহাদের সকল 
আচার-বচার ও পাণ্ডিত্যাঁভমান লইয়া ইহাকে যেন ছ:ইয়া ছ*ইয়া যায়-_ঠিক 
সঙ্গলাভ করিতে পারে না; সঙ্গলাভ করিতে পারে নিঘ্‌ণ 'নাঙ্গ' (অর্থাৎ সর্ববিধ- 
আবরণ-রহিত) কপালিক যোগী । একটি হইল পদ্ম, চৌধষাট্রাট তাহাতে পাপাঁড় 
(নির্মাণচক্রাস্থত চৌধাট্রদলযনন্ত পদ্ম), তাহাতে চাঁড়য়া নাচে এই 'ডোম্বী 
বাপুড়ী'।২ যে পযন্ত এই নির্মাণচক্রের পদ্মেই 'ডোম্বীর আনন্দস্পন্দনের 
নৃত্য সে পর্যন্ত “ডোম্বী' খুব ভাল নহে-কারণ তখনও বিষয়ানন্দের সঙ্গে 
বস্রধর সাধকচিত্তের ঘোগ আছে; তাহার পরে নৃত্যের তালে তালে যখন 
উধর্বায়ন আরম্ভ হইল তখন ডোম্বী আদারিণন হইয়া হৃদয়ে--পরে কণ্ঠে স্থান 
পাইল ; উষ্ণীষকমলে [গিয়া 
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রস্তো। 
খণহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মস্তো ॥ 
চর্যাপদাদতে বার্ণত এই সহজানন্দর্প্পণী শান্তরুপিণণ দেবীর প্রসঙ্গে 

এীতহাঁসিক দৃম্টিতে আরও কিছ কিছু তথ্য লক্ষ্য করিতে পাঁর। দেবা 
এখানে 'মাতঙ্গী', চন্ডালী', 'শবরী'। দেবীর 'মাতঙ্গী' নামটি দশমহাবিদ্যার 
মধ্যে গ্হাঁত দেখিতে পাই। 'জ্রীশ্রীচণ্ডী'র সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভে দেবী-ধ্যানের 
মধ্যেও দেবী 'মাতঙ্গী'। পুরাণাঁদিতে দেবীকে শকরাতী "২১ 'শবরণ, প্রভৃতি রূপে 
বার্ণত দেখি। চর্যাগীতিতে বার্ণত *শবরী'দেবীও কিল্তু উচ্চপর্বতবাসিনী, 
অতএব এই 'শবরী'দেবীও পর্বতস্থা পার্বতী । এই 'শবরী'র বর্ণনায় বলা 
হইয়াছে__ 

উণ্চা উশ্চা পাবত তহি* বসই সবর বালশ 

মোরাঙ্গ পাচ্ছ পরহিণ সবরী িবত গুঞ্জরী মালী॥ 

শবরী-দেবী শুধু পর্বতের উচ্চশিখরবাসনী নন, ময়্‌রপুচ্ছ-পাঁরাহতা 

শবরী. গলায় গুঞ্জার মালা । সাম-বিধান-্রাহ্মাণ কুমারী রাব্রি-দেবীকে আমরা 
'কন্যাং শিখন্ডিনীং-রুপেই দেখিতে পাই। এই শবরণর বর্ণনায় আরও দোৌঁখতে 
পাই__ 

নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালা। 

একেলা শবরাীঁ এবণ হিন্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী ॥ 
নানা তরুবর মুকুলিত হইল, গগনে লাগল ডাল; একেলা শবরী এ বনে 
খঃজিয়া বেড়ায় সে কর্ণকুণ্ডলবস্ত্রধারী। 


১৯ অস্পর্শা ভবাঁত যস্মাৎ তস্মাৎ ডোম্বখ প্রকশীর্ততা_পঁ। 
২০১০ম সংখ্যক চর্যা। 
২১ খিল হ'রিবংশ। 


বৌদ্ধ-দেবী ১৪১ 


পার্বত্যবনে একাঁকনী ঘ্বারয়া বেড়ায় এই শবরী বালকা- কর্ণ কুণ্ডলবজ্- 
ধারী এই শবরী। একট, লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, কর্ণকুণ্ডলবজ্্রধারী দেবীর 
বর্ণনা তল্ল-পুরাণে দুলভি নহে। 
শুধু তাহাই নয়, এই শবরীর স্বামী যে শবর সে নেশায় উন্মত্ত পাগল, 
বাড়তে বাধায় হৈ-চৈ, নিজের ঘরের সংন্দরী স্ত্রকেই সে নেশার ঘোরে চেনে 
না; তাহাকে সামলানই যে শবরীর এক বিষম দায়! তাই অনুনয়-বিনয় কারতে 
হয়__ 
উমত সবরো পাগল্প সবরো মা কর গুলী গৃহাড়া তোহারি। 
িঅ ঘাঁরণণ নামে সহুজ সুন্দরী ॥ 
শবরী খাট পাড়ে--মহাসুখে শয্যা বছায়_তাহার পরে সেই শবর-ভূজঙ্গের 
সহিতই এই নৈরামণি শবরণ স্ত্রীভাবে প্রেমের রাত্র পোহায়। শবরকে আদর 
করিয়া খাইতে দেয় তাম্বূল-_আর কর্পর; ক্ষাণকের জন্য পোষ মানে মাতাল 
স্বামী-_ শবরীকে কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রানি পোহায়। 
তিঅ ধাউ খাট পড়িল মহাসুখে সোঁজ ছাইলাী। 
সবরো ভূজঙ্গ ণইরামাঁণ দারী পেন্ধ রাতি পোহাইলী ॥ 
হিঅ তাঁবোলা মহাসুখে কাপুর খাই। 
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসূহে রাজি পোহাই ॥ 
কিন্তু খেয়ালী মাতাল স্বামীর ক আর কিছন ঠিক আছে, এই শান্তখুশি 
দিব্য মানুষ, আবার কখন গুরুরোষে উন্মত্ত: গুরুরোষে ঘর ছাড়িয়া সে প্রবেশ 
করে গিয়া পর্বতের শিখরসন্ধিতে-- ক কাঁরয়া আবার তাহাকে খখাঁজয়া 'ফরাইয়া 
আনা যায়! | 
উমত সবরো গরুআ রোষে। 
[গাঁরবর হর সাঁন্ধ পইসন্তে সবরো লোঁড়ব কইসে॥ 
সমস্ত ছবিটি তুলিয়া ধাঁরলাম। ইহার মধ্যে পরব কালের লৌকিকভাবে 
বার্ণত হর-পার্বতীর গাহ্‌স্থ্য জীবনের আভাস মিলিতেছে কিঃ পার্বত'র 
স্বামীকে পরবতর্ঁ বাঙলা সাঁহত্যে দোখতে পাইতোছি নেশাখোর পাগলা 
ভোলা-বাঁড়তে বাধান কোন্দল--নেশার ঘোরে ঘুরিয়া বেড়ান কুচনণ-পাড়া, 
চেনেন না নিজের ঘরের সুন্দরীকে। কত কম্টে কত অনুনয়ে-বিনয়ে এই 
ভোলাকে খুশি রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে দাম্পত্য প্রেম রক্ষা কারতে হয় পার্বতনকে। 
তাহাতেও ক মানেন, কখন আবার গুরু রোষে চলিয়া যান পর্বতের কোনো 
শিখর-সান্ধতে_কে করে আবার তাঁহার সন্ধান । চর্যাপদটির বর্ণনায় কি ভাষা- 
সাহত্যে বার্ণত লৌকিক ব-পার্বতীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে ঃ 
চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে বা পণদশ শতকে মিথিলায়' বদ্যাপাঁতি মৌথলণী 
ভাষায় হর-গোর-ীবষয়ক পদ রচনা কাঁরয়াছেন; লোকমুখ হইতে এই-জাতীয় 


১৪৯ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


কিছু কিছু পদ আঁবম্কৃত হইয়াছে । তাহার কয়েকটি পদ এখানে উল্লেখ 
কারতোঁছ-চর্যার আলোচিত পদটির সাহত বর্ণনায় আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষিত 
হইবে। মহাদেব গোরার প্রাতি রাগ করিয়া কোথায় চাঁলয়া গিয়াছেন; গোরা 
বাঁলতেছেন-_ 
হমসেশী রুসল মহেসে। 
গৌরী বিকল মন করাথ উদেসে॥ 
পুছিঅ পথুক জন তোহা। 
এ পথ দেখল কহ বড় বটোহাী॥ 
অঙ্গমে রভাতি অনুপে। 
কতেক কহব হুনি জোগিক সর্‌্পে॥ 
বিদ্যাপাতি ভন তাহাঁ। 
গৌরী হর লএ ভেলশী বতাহাীী ॥২২ 
আমার উপরে রোষ করিয়াছেন মহেশ । গোর বিকল মন, উদ্দেশ কারিতেছেন। 
হে পাঁথকজন, তোমাকে জিজ্ঞাসা কার, এ পল্থ দেখিলে কোনও বৃদ্ধ পাঁথককে ? 
অঙ্গে তাহার অনুপম বিভতি, কত আর বালব, সেই যোগার স্বরূপ 2 'বিদ্যা- 
পাতি বলে তাহাতে-হর লইয়া গৌরী হইলেন পাগালিনী। 
অপর একটি পদে দোখ__ 
উগনা হে মোর কতয় গেলা। 
কতয় গেলা সি কি দহ্‌ ভেলা ॥ 
ভাঙ নাহ বটুয়া রুসি বেসলাহা। 
জোহি হেরি আনি দেল হি উঠলাহ ॥ 
জো মোর কহতা উগনা উদেস। 
তাহ দেব'ও কর কঙ্গনা বেস॥ 
নন্দন বনমে ভেটল মহেস। 
গোঁরি মন হরসিত মেটল কলেস॥ 
আমার উগনা (উলঙ্গ) কোথায় গেল 2 কোথায় গেল, তাহার কি হইল ? বটুয়াতে 
ভাঙ নাই, রুষিয়া বাঁসল; যেমনই খুজিয়া আনিয়া দিলাম_ হাসিয়া উঠিল। 
যে মোরে বালবে আমার উগনার উদ্দেশ তাহাকে দিব কর-কঙ্কণের বেশ। 
নন্দনবনে দেখা হইল মহেশের সঙ্গে; গৌরীর মন হরষিত- মিটিল ক্রেশ। 
আর একটি পদে দেখি__ 
পাঁসল ভাঁগ রহল এহি গতাঁ। 
কাঁথ ল*ই মনাইব উমতা জতাঁ॥ 


২২ অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডন্তর বিমানাবহারশ মজৃমদার সম্পাদিত বিদ্যাপাঁত। 


বোদ্ধ-দেবী ১৪৩ 


আন দিন নিকহি ছলাহ মোর পতাঁ। 
আই বঢ়াএ দেল কোন উদমতা॥ 
আনক নীক আপন হো ছতীঁ। 
ঠামে এক ঠেসতা পড়ত 'রিপতী ॥ 
ভণাঁহ 'বদ্যাপাতি সুন দে সতাঁ। 
ঈ থিক বাউর ত্রিভুরন পতা ॥২০ 
পেষা ভাঙ এমনভাবে রাহল; কি করিয়া মানাইব এই উন্মত্ত যাতিকে ? অন্যাদন 
ভাল ছিল মোর পাতি, আজ কে বাড়াইয়া দিল তাহার উল্মন্ততা ? অপরের ভাল, 
নিজের হয় ক্ষতি; কোথায় এক ঠো[কর লাগিবে_ পাঁড়বে 'বিপান্ত। বিদ্যাপতি 
বলে, শুন হে সাতি,_এ নহে পাগল--এ যে ন্রিভুবনের পাতি। 
শুধু বিদ্যাপাতির পদে নয়, মৌথলী লোকসঙ্গীতের মধ্যেও হর-পার্বতীর 
গাহ্‌স্থ্য জীবনের এই দৃশ্য দেখিতে পাই। নিম্নে এই-জাতীয় একাঁট গান 
উদ্ধৃত কাঁরতেছি: 
সবকে দৌরি দৌরিঞপন্ছকিন ব্যাকুল গোরা 
এহ পংথ দেখল দিশম্বর রে কী। 
তোহর 'দিগম্বর কে কৈসন রূপ 
হমরো দিগম্বর কে সন সন কেস ছৈহ্ি। 
জর সন দাঁত হৈহি 
অংগ মে ভসম রমাবাঁথ রে কণ। 
সবকে দৌরি দোৌঁরি ... ... ... 
হাথ মে ডমরু বগল মে ন্রিসল ছৈহি, 
জটা মে গঞ্গা বিরাজাথ রে কী 
অহে রামা এীহ পংথ দেখল 'দিগম্বর রে কী )২০ 
সকলকে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া জিন্াসা করে ব্যাকুল গোৌরী--এই পথে দোখল 
কি দিগম্বরকে ?, (লোকে জিজ্ঞাসা করিল) তোমার দিগম্বরের কি রকম রূপ 
“আমার দিগম্বরের শণের মত কেশ । দাঁতি আছে-আর অঙ্গে আছে ভস্ম মাথা ।, 
সকলকে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে ব্যাকুল গৌরী, 'এই পথে দোঁখিলে 


২৩ ইহার সাঁহত পরবতাঁ কালের কাব ঈশনাথের এই পদটির তুলনা কাঁরতে পার : 
বসহা-চচ়ি রূসিকত ভাগি পড়এলা, 'ন্রিভুবনপাতি টিলিতাও ধুব। 
ভাঙ ধথুর পণাস জাবে হম, আনক ঘরস* 
তাবে অনট-িনট বজইত রুসি, উঠতি পাত 
কতবও কুরচন কহাঁথ তদাঁপ হম, কনিও খেদ ন মানী। 
তেহন বতাহ স্বাঁম মোর ভেলা, হোইছ মন জে কানী॥ ইত্যাঁদ। 
-_ গণীতিমালা, শ্রীউমানন্দ ঝা কর্তৃক সঙ্ফাঁলত। 
২৪ শ্রীমতশ আণমা সিংহের সংগ্রহ । বিদ্যাপাঁতির নামেও এইর্‌প একটি পদ প্রচলিত আছে। 


১৪৪ রতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


1ক দিগম্বরকে ? হাতে তাহার ডমরু, বগলে ন্রিশল; জটায় বিরাজ করে গঙ্গা । 
“ওহে মেয়ে এই পথে দেখিয়াছ দিগম্বরকে।' 
সভকে* দৌড় দোঁড় পুছাথ বকল গৌরা, 
আহে এঁহ পথ দেখল 'দিগম্বর রে কী । 
দেখইত বুঢ় সন বসাঁথ সভক মন, 
আহে লখইত পুরুষ পুরন্দর রে কা। 
অপনে নে অএলা শির ঘর নাহ কৌড়ী 'থিক, 
আহে গণপাঁতি আউরি পসারল কে কী। 
বসহা চড়ল শির ফরাঁথ আনন্দবন, 
আহে ঘুমি ঘুম ডমর্‌ বজাবাথ রে কী। 
ভনই বিদ্যাপাত সৃন্‌ গৌরা পারবাতি, 
আহে ইহো থিকা ত্রিভুরন নাথ রে বীী। 
_গীীতিমালা, শ্রীউমানন্দ ঝা কর্তৃক সঙ্কলিত। 
আমরা আঁদবৃদ্ধ এবং আঁদপ্রজ্ঞার আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখিয়া আসিয়াছি যে 
আঁদবুদ্ধ এবং আঁদপ্রজ্ঞা এবং হিন্দু পুরাণ-তন্তের হর-পার্বতী বা িবশান্ত 
জনীপ্রয়৬।বে মালয়া-মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। পরবতরট কালের বৌদ্ধ- 
তন্বে স্থানে স্থানে আঁদবৃদ্ধ ও আঁদপ্রজ্ঞা িব-শান্তর্‌পেও বার্ণত হইয়াছেন। 
কোনও কোনও বৌদ্ধ-তন্তে আঁদিপ্রজ্ঞার ব্রিকোণাকাতি যন্তেরও উল্লেখ পাই। 
বাঙলা-সাঁহত্যের মধ্যে এই আঁদবুদ্ধ এবং আঁদপ্রজ্ঞার প্রভাব সর্বাপেক্ষা স্পন্ট 
করিয়া লক্ষ্য করিতে পারি. বাঙলা 'বাবধ প্রকারের সাহিত্যে বার্ণত আদিদেব 
আঁদদেবীর কল্পনায়। এই আঁদদেব আঁদদেবীর সাক্ষাংলাভ কার বাঙলা 
সাহতোর সাষ্ট-প্রকরণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে । মধাযূগের প্রায় সকল সাহত্যের মধ্যে 
আমরা এই সান্টর বর্ণনা পাই। শন্যপুরাণ, ধর্মপূজা-বধান এবং ধর্ম 
মঙ্গলগুলিতে এই সাঁম্ট-প্রকরণের বিশদ বর্ণনা পাই । নাথ-সাহত্যের 'গোরক্ষ- 
বিজয়ে" সাম্ট-আরম্ভের বর্ণনা আছে। মাণিক দত্তের ও মুকুন্দরামের "চণ্ডী- 
মঙ্গলে" এবং 'দ্িবজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গনতে' সৃষ্ট-কাহনণ বার্ণত আছে। 
কিছু কিছ মনসামগ্গলেও এই কাহিনীর ছায়া দেখিতে পাই। ভারতচন্দ্রে 
'অন্নদামঙ্গলে'ও এই সাম্ট-কাহিনী বাদ পড়ে নাই । মধ্যযুগের হিন্দী-সাহিত্যে 
এবং গাঁড়য়া-সাহিত্যেও নানাভাবে অনুরূপ সন্টি বর্ণনা দেখতে পাই। এই 
সৃন্টি-তত্তের বর্ণনা এবং সেখানে বার্ণ৩ ৩ ও কাহনীসমূহের উদ্ভবের 
ইতিহাস সম্বন্ধে অন্য গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।২« 
বাঙলায় বার্ণত এই সৃম্টি-কাহিনীর মধ্যে এখানে-সেখানে কিছ কিছ 


২ এই লেখকের 0995076 118,975 64115 গ্রন্থখানি দ্রস্টব্য। 


বোদ্ধ-দেবা ১৪ 


তফাত সত্তেও বর্ণনার মধ্যে মোটামুটি একটা এঁকমত্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
সর্বই দেখি, সৃন্টির পূর্বে নিখিল নাস্তিত্বের অন্ধকার (ধুন্ধুকার); শৃন্যতার 
মধ্যে ছিলেন শুধু এক দেবতা--তিনি সব্রই শনরাকার নিরঞ্জন-তিনিই আঁদ- 
দেব। 'সসক্ষ2 এই আঁদদেব শন্যমূর্তি নিরঞ্জন হইতেই এক আঁদদেবীর 
সৃম্টি হইল। 'শন্যপুরাণে' দোখ, শূন্য নিরঞ্জন ধর্মের ঘর্ম হইতে এই 'আদ্যা 
শান্ত'র জন্ম; বর্ণনায় তিনি 'আদ্যা" নামেই খ্যাতা। সহদেব চক্রবতর্ঁর ধর্ম- 
মঙ্গলে'ও এই কথাই দোখ। সীতারাম দাসের ধধর্মমঙ্গলে' দোখ, নিরঞ্জন নিজেই 
এক সুন্দরী কন্যার রূপ ধারণ কারয়া নজেই আবার তাঁহার সাঁহত মাঁলত 
হইলেন। অন্যান্য ধর্মমঙ্গলে' দেখি*সৃম্টকাম নিরঞ্জন আঁদদেবের বাম পার্ট 
'আচাম্ভতে' দেবীর আবিভাীব ঘাঁটিল। রামদাস আদকের 'অনাদমঞ্গল' অনুসারে 
মহামায়া ধর্ম-নিরঞ্জনের বামপার্ব হইতে উৎপন্না হইলেন। নরাসংহ বসুর 
'ধর্মায়ণ-মতে নরঞ্জন দেবের ইচ্ছা হইতেই প্রকাতরূপা আদ্যার উৎপান্ত। নাথ- 
সাহিত্যের 'গোরক্ষ-বিজয়ে' দোখ, সৃন্টর পূর্বে ধর্ম নিরঞ্জন নিদ্রাভিভূত 
ছিলেন, সৃম্টকাম হইয়া জাগরণের সঠেগ সঙ্গে তাঁহার পার্বে এক ছায়া-মূর্তিকে 
দেখিতে পাইলেন, এই ছায়ামৃর্তিই দেবী আদ্যা। নাথ-সাহত্যের কোথাও 
কোথাও দেখি, অলেকনাথ িনজদেহের শান্ত হইতেই কাকেতুকা-দেবীকে সৃ্টি 
কাঁরয়া লইয়াছিলেন; এই কাকেতুকা-দেবী হইলেন আদদেবী । 
চণ্ডীমঙ্গলগনীলর মধ্যে দ্িবজ মাধবের, 'মঞ্গলচণ্ডীর গীতে' দেখি, "সৃষ্টি 
সৃাঁজতে হাসে, দেবী জান্মিল নিঃ*বাসে।' কাবকঙ্কণ মূকুন্দরামের মতে-- 
আঁদ দেব নরঞ্জন যাঁর সৃন্টি ন্রিভুবন 
পরম পুরুষ পুরাতন । 
শৃন্যেতে কাঁরয়া 'স্থাতি [চিন্তিলেন মহামাতি 
সৃম্টির উপায় কারণ ॥ 
তখন-_ 
চিন্তিলে এমত কাজ এক চিত্তে দেবরাজ 
তনু হইতে হইল প্রকীত। 
এই আ'দদেব নিরঞ্জনের তনু হইতে উৎপন্না প্রকীতিই হইলেন আঁদদেবী। 
উারলেন সৃম্টর কাঁরণন। 
রচয়া সম্পুট পাঁণ মৃদু মন্দ সুভাষণণ 
সমুখে রহিলা নারায়ণ ॥ 
একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। চণ্ডামঙ্গল কাব্যগৃলিতে 
এবং কিছ কিছ ধর্মমঞ্গলেও শিব এবং চণ্ডীর পৃথক বর্ণনা দোখতে পাই-_ 
সে-সব বর্ণনার পরে সৃষ্টি-প্রকরণকে অবলম্বন করিয়া দেখিতে পাই আঁদদেব- 
১০ 


১৪৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


আদদেবাঁর বর্ণনা। তাহা হইতে বেশ বোঝা যায়, এই-সব ভাষা-সাহিত্যের 
কবিগণ শিব-পার্বতাঁর পাশাপাশি আর-একটি ষুগলের পৃথক: ধারা একটি 
সামাজিক এতিহ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ধারা বৌদ্ধ-তন্পম-অবলম্বনে 
আদিব্দ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞার ধারা বলিয়া মনে করি। 

আঁদদেবার উৎপান্তর পরে সর্বন্ই সাংখ্য মতবাদের প্রবল প্রভাবে আঁদদেবী 
আদিপ্রকীত-রুপ গ্রহণ করিলেন। আদ-প্রকৃতিরপে তিনি প্রাসদ্ধ ত্িমূর্তিকে 
(রক্ষা, বিফ ও শিব) প্রসব কারলেন; এই ব্রিমূর্তি হইলেন আদিপ্রকীতির সত্ব, 
রজঃ ও তমঃ__ এই তিন গুণেরই ভ্রি-বগ্রহ। 





পঞ্চম অধ্যায় 


বৈষ্ব-লাহিত্য ও দেবী: 


ভারতীয় ধর্মে ও সাঁহত্যে শান্ত-তত্তের একাঁট চমৎকার 'বকাশ লক্ষ্য কাঁরতে 
পার বৈফব-ধর্ম এবং সাহতোর শ্রীরাধার ভিতরে। সাঁহত্যের ক্ষেত্রে এবং 
ধর্মের ক্ষেত্রে শ্রীরাধাকে আমরা ভ্ররতবর্ষের অন্যান্য অণ্লেও পাই, কিন্তু 
শান্ত-তত্রকে অবলম্বন করিয়া রাধা-তত্বের উৎপাত্ত এবং ক্রমবিকাশ গোঁড়ীয় 
বৈষবগণদ্বারাই সাধিত হইয়াছে-ইহাতে আর সন্দেহ নাই। শান্ত-তত্ব বাঙলার 
জাতীয় মানসে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া ছিল; তাই গৌড়াঁয় বৈষণব দার্শীনকগণ 
শন্তি-তত্তের দ্বারাই শ্রীরাধার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

শান্ত-তত্বের সাহত শান্ত-ধর্মের এঞক্ষটা ভাবানুষঞ্গ আমাদের মধ্যে দৃঢ় হইয়া 
আছে; ফলে বৈষবগণের রাধা-তত্ব যে ভারতীয় শান্ত-তত্তেরই দেশ-কালে 
একাঁট অভিনব প্রকাশ একথাটা প্রথমে খানিকটা যেন আমাদের সংস্কারে বাধা 
দেয়। কিন্তু আমরা পৃবেহি আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, ভারতবর্ষের শান্ত- 
ধর্ম হইতেই যে শান্ত-তত্বের উদ্ভব আমাদের এই সংস্কারাঁট ঠিক নহে। শান্ত- 
তত্ব ভারতবর্ষের বিশেষ কোনও সাম্প্রদায়ক ধর্মের নিরপেক্ষ একটি দার্শনিক 
তত্ব। এই শান্ত-তত্ব ভারতীয় দার্শানক মনের একটি মনন-বৈশিম্ট্যের পরিচয় 
বহন করে। আমরা উপানিষদাদিতেই এই শান্ত-তত্বের বীজ লক্ষ্য কারতে পারি। 
বৃহদারণ্যক উপনিষদে সৃষ্টর আদ এককে রমণেচ্ছায় স্ব ও পুরুষ রূপে 
দ্িবধাবিভন্ত হইতে দেখি; কারণ দ্বিতীয়-অভাবে কখনও রমণ হয় না; একের 
আত্মরাতির জন্যই তাই প্রয়োজন হইয়াছিল একের দ্বিধা-করণ। এই দ্বয়ের 
[মিলনেই আত্মরাতর উপলাব্ধ-ইহাই আঁদ মিথুন-তত্ব। উপানিষদাঁদতে আর- 
এক রূপ মিথুন-তত্বেরও আভাস পাওয়া যায়। স্াঁষ্ট-প্রকরণের প্রসঙ্গে বহু 
স্থলেই দেখিতে পাই, সৃম্টিকাম প্রজাপতি প্রথমে একটি মিথুন সৃষ্টি করিয়া- 
শছিলেন। এই 'মিথুনের দুই অংশকে সাধারণতঃ 'প্রাণ' এবং 'রায়ি” বা প্রাণ" এবং 
'অন্ন' অথবা 'অন্নাদ' এবং “অন্ন” বলা হইয়া থাকে । ছান্দোগ্য উপাঁনিষদে “বাক? ও 
প্রাণের মিথুনের কথা পাই; বহু স্থলে আবার দোখ 'আশ্ন” ও 'সোমের 
ণমথুনের কথা। তত্তের দিক হইতে প্রাণ ও রয়, প্রাণ ও অন্ন, প্রাণ ও বাক, 
অন্নাদ ও অশ্ল, আঁগ্ন ও সোমের মিথুন-তত্ একই তত্ব । ইহাকেই কোথাও শুরু- 
কৃষ্ণ, 'দিবা-রান্র. রাঁব-চন্দ্র রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 

বিশ্ব-প্রপণ্চ সৃষ্টির পর্বে প্রজাপতি যে তপস্যাদ্বারা প্রথমে এই মিথুন 


১৪% তারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


সৃষ্টি করিয়া লইয়াছলেন তাহার তাৎপর্য এই যে, বিশব-প্রপণ্ের যাহা কিছ 
তাহা সকলই প্রাণ ও অন্ন, বা প্রাণ ও রায়, এই দুই অংশের মিলনে সস্ট 
হইয়াছে । ইহার একটি অন্তরাংশ, একটি বাহ্যাংশ, একটি 'প্রকাশক, স্থায়ী, অমৃত, 
অপরাঁট অগপ্রকাশব, উপজান-অপায়-ধর্মক, স্থূল মর্তয। ইহার ভিতরে প্রাণ 
'কারণাংশ', রায় বা অন্ন কার্যাংশ'। অন্ন বা রায় হইল প্রাণের আধার. এই 
আধারকে আশ্রয় করিয়াই প্রাণের যাবতীয় ক্রিয়া। আশ্নই এই প্রাণ, কারণ সে 
'অন্তা” সে অন্নের ভক্ষক; এইজন্য আ্ন বা প্রাণই হইল 'অল্লাদ । সোমই হইল 
অন্ন বা রায়, সে ভোজ্য। খগৃবেদে আঁগ্নকেই 'আয়ুঃ' বা প্রাণের প্রথম বিকাশ 
বলা হইয়াছে। প্রাণদেহের ভিতরে এই *'আগন বৈশ্বানর-রূপে অন্নকে গ্রহণ 
কারতেছে। অন্নের আহৃতি ও প্রাণাশ্নর গ্রহণ-উভয়কে অবলম্বন করিয়া 
চাঁলয়াছে দেহযান্রা, দেহযাল্রা-সম্বন্ধে যাহা সত্য--বিশবযান্রা-সম্বন্ধেও তাহাই 
সত্য। এই প্রাণ ও রায়, আগন ও সোম কোথাও স্বতল্রূপে অবস্থান করে না, 
তাহারা সর্বদা অন্যোন্যাশ্রত, একে অপরের পোষকতা কাঁরয়া থাকে, উভয়েই 
যেন এক আঁবচ্ছেদ্য সত্যের দুইটি অংশমান্ন। পরবতাঁ কালের শৈব ও শান্ত- 
তল্লগুলিতে প্রাণ বা আণ্নকেই শিব, এবং অন্ন, রাঁয় বা সোমকে শান্তর প্রতীক 
বিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে । উপানষদের এই প্রাণ-রায় বা আশ্ন-সোম-তত্বই 
পরবতর্ঁ কালের শিব-শান্ত-তত্তের "ভীন্তভমিকে প্রস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। | 

এক অদ্বয়-তত্বের অগ্নি-সোমাত্মক 'দ্বধা বিভান্তর পাশাপাশিই গাঁড়য়া উঠিতে 
দেখি, আর-একটি তত্ব--তাহা হইল এক অদ্বয় সত্যকে শান্তমান্‌ ও শন্তিরূপে 
অদ্বয়ের মধ্যে দ্বয়ভাবে দর্শনের তত্ব । পরবতা কালে এই অদ্বয়ের এই আঁগ্ন- 
সোমাত্মক 'বভান্ত এবং শান্তমান্‌-শান্তরূপে বিভন্তি মাঁলয়া এক হইয়া গেল। 
উভয় তত্ব জুঁড়িয়া একাঁট শ্তি-তত্তের বিবর্তন চাঁলতে লাগল। 

আমরা চণ্ডশর বিষুমায়ার্পের প্রাধান্যের প্রসঙ্গে এ-কথার উল্লেখ কাঁরয়াছ 
ষে প্রাচীন শান্ত-তত্বের ব্যাখ্যা ও বিস্তার বিষ এবং বিষ-শন্তিকে লইয়াই বেশি 
দেখতে পাই। পুরাণগাঁলর ভিতরেও দার্শানক শাল্তকে শিব-শান্ত অপেক্ষা 
বিফু-শন্তি করিয়াই বোৌশ দেখিতে পাই। এই বিষু-শন্তির এক বিশেষ 
পারণাঁতই হইলেন শ্রীরাধা। এ-বিষয়ে আমরা গ্রল্থান্তরে বিস্তৃত আলোচনা 
কারয়াছ বালয়াই এ-স্থলে আর বিশদ আলোচনায় প্রবেশ কাঁরতে চাহি না।* 

রাধাকে কোনও শান্তদেবী বাঁলয়া আদৌ মনে হয় না এইজন্য যে রাধা 
বিশুদ্ধ প্রেম-রূপিথী_ অনন্ত সোন্দর্য-মাধূর্যেরই ঘনীভূত বিগ্রহ; প্রচালিত 
শান্তদেবীর সহিত যে 'বলের যোগ রাহিয়াছে রাধার সহিত পরোক্ষভাবেও 


৯» লেখকের 'প্রীরাধার ক্লম-বিকাশ' বইখানি দ্রদ্টব্য। 


বৈফব-সাহিতা ও দেবী ৯৪৯ 


তাহার কোনও যোগ নাই। তিনি অসুর-নধন করেন না, ধন-জন-বশ দান 
করেন না, সৌভাগ্য-বিজয়-আরোগ্য দান করেন না_তিনি স্বজন-বর্ধন বা শু 
নিধন_ ইহার কোনটাতেই তৎপরা নহেন। তিনি কেবলমান্র কৃষ্ণের আনন্দ- 
বার্ধনী_আর 'ভন্তগণে সুখ দিতে হনাঁদনী কারণ।, আসলে রাধার যে শান্ত- 
রূপিণীত্ব তাহা বিশুদ্ধ দার্শানক শান্ত-রুঁপণণত্ব, দেবী-পূজা বা মাতৃ-পৃজাকে 
অবলম্বন করিয়া যে শান্ত-আরাধনার ধারা তাহার সাহত রাধার পরোক্ষভাবেও 
কোন যোগ নাই। যে দার্শনক দৃম্টিতে প্রেমই শাস্তর পরাকাঙ্ঠা সেই 
দৃম্টিতেই রাধা শাল্ত-রূপিণণী। 

রাধার এই বিশুদ্ধ প্রেম-স্বরূপড্রের জন্য অতি স্বাভাবকভাবে মনে হইতে 
পারে যে রাধাও শক্তি-বিগ্রহা বটেন, কিন্তু তিনি পূর্ণা নহেন, কারণ তাহার 
মধ্যে শক্তির সমস্ত দিকের সম্যক বিকাশ নাই। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষব দার্শানক- 
গণ তাঁহাদের শীল্ত-তত্বের আলোচনায় এই সন্দেহ নিরসন কারবার চেষ্টা 
কাঁরয়াছেন। তাঁহারা কৃষ্ণের স্বরৃপভূত সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দকে লইয়া স্বরূপ- 
শাল্তকে ভ্রিধা বিভন্ত করিয়াছেন, সঙ্তা-বিধৃতিকারিণী সান্ধনী, চৈতন্যদায়নন 
সংবিৎ এবং আনন্দ-বধায়িত্রী হয়াদনণী। এই হয়াদিনশ সান্ধনী ও সংবিং-শান্তর 
বিরোধী বা বিকজ্প শান্ত নহেন, হনাদনীতে অপর দুই শন্তির পূর্ণতা। 
সত্তার সারাংশই ত হইল চৈতন্য, আবার চৈতন্যের সারাংশ হইল হ7াদ; 
সুতরাং সন্ধিনী-শীন্তর সারভূতা শান্ত হইল সংঁবৎ, আবার সংবিতের সারভূতা 
হইলেন হন্রাদিনী, এই হম্রাদনীর ঘনীভূত বিগ্রহ হইলেন রাধা; সূতরাং রাধার 
ভিতরে একাধারে সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দের পরিপূর্ণতা । রাধারূপে এই 
পারপূর্ণ হনাদিনীত্বেই দেবীর নিত্যস্থিতি-সৃতরাং কৃষের মধ্যে প্রেমর্পে 
অনন্তরস-আস্বাদন আর ভন্তহৃদয়ে ভন্ত্যান্দ-রূপে বিগলন-ইহা ব্যতীত 
দেবীর অন্য কোনও কার্য নাই। 

শক্তিরূপিণী রাধার আর-একাঁট বিশেষ রূপ আমরা দোখতে পাই 
বৈষ্ণব-সহজিয়া ধর্মে ও সাহত্যে। বৈষব-সহজিয়াগণের প্রেমের সাধনা 
মূলতঃ তন্নসাধনা; তন্তের যোগ-সাধনার সাঁহত এখানে বৈষণব-প্রেমের ভাব- 
সাধনা যুক্ত হইয়াছে । বৌদ্ধতল্-সাধনায় যেমন দোখতে পাই অদ্বয় সহজের 
দুইটি ধারা- প্রজ্ঞা এবং উপায়_একটি বামস্থা, অপরাঁট দক্ষিণস্থ, একটি প্রাণ, 
অপরটি অপান; হিন্দু-তল্ত-সাধনায়ও যেমন দেখিতে পাই, অদ্বয় পরম সত্যের 
দুইটি ধারা- শান্ত এবং শিব- শান্ত বামস্থা, শিব দক্ষিণস্থ, একটি প্রাণ, 
অপরাঁট অপান; ঠিক তেমনই বৈষব-সহজিয়া সাধনায় দেখিতে পাই মহাভাব- 
রূপ সহজের দুইটি ধারা, একটি রস, অপরটি রতি। রসই কৃষ্ণ, রাঁতিই রাধা । 
রাধা বামস্থা, কৃষ্ণ দক্ষিণস্থ ; বাম নেত্ুই সহজিয়াগণের রাধাকুণ্ড, দক্ষিণ নেত্রই 
শ্যামকুণ্ড । বৌদ্ধ সহজিয়া-সাধনায় নর-নারী মিলিত সাধনার 'ভীত্তভূমি, যেমন 


১৫০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


নারণতে প্রজ্ঞা-ভাবনা এবং নিঃশেষ উপলাব্ধি আর নরে উপায়-ভাবনা এবং 
উপায়-উপলব্ধি, হিন্দুতল্ন-সাধনায় যেমন দেখিতে পাই, নারীতে শান্ত-ভাবনা 
এবং শক্তি-উপলব্ধি আর পুরুষে শিব-ভাবনা এবং শিবোপলাব্ধ, তেমাঁন 
মহাভাবের সাধনার৪ মূল কথা হইল প্রথমে রূপের মধ্যে স্বরূপের উপলব্ধি; 
স্বরৃপে প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কখনও মহাভাব-সাধনার পূর্ণতা হয় না। নারাঁর 
রূপের মধ্যে স্বরূপে অবস্থাতি শ্রীরাধার; পুরুষ-রৃপের স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ; প্রথমে 
চাই রূপে স্বরূপের আরোপ; কিন্তু আরোপ-সাধনা প্রাথামক স্তর মান; রূপে 
স্বরূপের আরোপের পরে চাই রূপে স্বরূপের প্রাতিষ্ঠা। এই স্বরৃপ-প্রাতিজ্ঞ 
যুগলের সামরস্যেই মহাভাবের উৎপান্ত;, ম্হাভাবই জীবের সহজ-স্বরৃপ। 
এখানে একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পার, তন্দের শান্তর স্থান স্পম্টতঃই 
গ্রহণ করিয়াছেন রতি-রুপিণী রাধা ।২ 

আমরা পর্বে একথার আভাস দিয়া আসয়াছি যে, 'দেবীর্পে পার্বতাঁ 
উমারও অসূরবধাদর সাঁহত কোনও প্রত্যক্ষ যোগ নাই। তান তথাকাঁথত 
বল-রৃাপণী দেবী নহেন; সমগ্র ভারতীয় মাহিত্যে তাঁহাকে আমরা সৌন্দর্য ও 
প্রেমের প্রাতিমা-রূপেই আঁধক দেখিতে পাই। তাই দেখি পরবতাঁ কালে 
ভারতবর্ষের সাহত্যে, ত্র ও ভাস্কর্ষে যেমন মধ্যর রসের 'বাচন্র বিকাশ রাধা- 
কৃষ্ণের যৃুগলকে লইয়া, তেমনই পূর্ববতর্ট সাহিত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্ষে মধুর 
রসের বিচিত্র প্রকাশ উমা-মহেশ্বরের যুগলকে লইয়া। 

বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলী-সাহত্যের সাহত একটি দেবী অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত 
হইয়া আছেন, তিনি বাসুলীদেবী; '্রীকষণ-কীর্তনে'র মধ্যে প্রত্যেকাট পদের 
সঙ্গেই কবির নামের ভাঁণতার সাঁহত এই দেবীর উল্লেখ দোঁখতে পাই 'বাসলী- 
দেবী'-রূপে। বাসলীই হয়ত দেবীর নাম, স্বর-সঙ্গাতর জন্য পরবতর্ঁ কালে 
তাহা বাসৃলী বা বাশুলী রূপ ধারণ করিয়াছে । চণ্ডীদাসের নামে প্রচালত 
পদগুলির ভাঁণতায়ও বহুভাবে এই বাসুলীদেবীর উল্লেখ দৌখতে পাই। 
চন্ডীদাস এই বাসুলীর সেবক ছিলেন; তাঁহারই বরে বা তাঁহারই আদেশ 'শিরে 
ধরিয়া চণ্ডীদাস রাধা-কৃষ্ণের সব পদ রচনা করিয়াছেন। এই বাসৃলশদেবীও 
রাট-অণ্লের একজন আণ্চাীলক লৌকিক দেবী, তিনি পৌরাঁণক দেবী নহেন। 
পরবতাঁ কালে সব দেবীই যেমন পার্বতশ চশ্ডিকার সহত 'মিলিয়া গিয়াছেন__ 
ইনিও তেমনি চণ্ডিকা-বিশেষ করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর সাঁহত িলিয়া 'গয়াছেন। 
এই দেবীকে "বশালাঙ্ষী', 'বজ্রে*্বরাঁ” 'বাগীশ্বরী" প্রভাতি বহু নামের সাঁহত 
টানিয়া-বৃনিয়া িলাইয়া “সংস্কৃত' করিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু দেবীর 
মূল রূপ বাসূলী বলিয়াই মনে হয়। রাঢ-অণুলের সংলগ্ন উঁড়ষ্যার কিছু 


২ এই বিষয়েও বিস্তৃত আলোচনা লেখকের '্্ীরাধার ক্রম-বিকাশ' গ্রল্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে 
1 


বৈষব-সাহিত্য ও দেবী ১$১ 


[িছ? অণ্চলেও এই দেবার প্রচলন দেখা যায়_এ তথ্যের উল্লেখ পূর্বেই অনেকে 
করিয়াছেন। 

চণ্ডীদাসের নামে প্রচালত রাগাত্মকা পদাবলীর মধ্যে এই বাসুলণী দেবীর 
একটি বিশেষ স্থান দেখিতে পাই । তিনি সহজ প্রেমের মুল দেবা 'নিত্যা'র 
সহচরাী বা ডাকিন দেবাঁ। মূলদেবীর মাহাআ্স্য ও আদেশ প্রচার করাই এই 
সহচরী দেবীর কাজ। সহাজিয়া-মতে প্রেমই পরম শান্ত, এই নিত্যপ্রেমশান্তর 
মূলদেবীই হইলেন ণনত্যা' (কোথাও শনত্য'রূপেও দেখা যায়); তিনি নিত্য- 
প্রেমস্বরুপিণী। 'এই নিত্যপ্রেমস্বরূপিণীর আদেশেই সহচরী দেবী বাসুলী 
সহজ-প্রেমের গুট-রহস্য সাধক-সমাজে প্রকাশ কাঁরয়াছেন। এইজন্য বাসৃলীই 
হইলেন প্রেম প্রচারের গুরু" । স্বগ্নে এই নিত্যা-সহচরণী বাসুলীই চণ্ডীদাসকে 
'চাপড় মারিয়া রজকিনী রামনীর সাহত সহজ সাধন কারবার আদেশ 'দিয়া- 
ছিলেন। বাসুলীর নিকট হইতেই চন্ডঈ্দাস সহজ-সাধনের রহস্য লাভ 
কাঁরয়াছলেন বাঁলয়া রাগাত্মরক পদগুলিতে আমরা জানিতে পার । চণ্ডীদাস 
যে বাসূলী-সেবক ছিলেন এই সত্যকে অবলম্বন করিয়াই পরবতর্ঁ কালে 
এই-সব কাহনী-কিংবদন্তা গাঁড়য়া উঠিয়াছে বাঁলয়া মনে করি। 

পৌরাণিক ষুগে দেখিতে পাই একটি লোকায়ত সমন্বয়ের ফলে বেদান্তের 
বন্ধ ও মায়া, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, বৈষবগণের বিষু ও লক্ষম্নী, তল্দ্ের 
শিব ও শান্তি বা মহেশবর ও উমাকে একই তত্র দ্যোতক বলিয়া গ্রহণ করা 
হইয়াছে। তাহার পরে আবার কৃষ্ণের সাঁহত যখন রাধার প্রাতষ্ঠা হইল তখন 
এই যুগলের সাহত কৃষ্ণ-রাধা এবং রাম-সীতাও যুস্ত হইয়া গেলেন। যাহারা 
উমা-মহেশ্বর তাঁহারাই যে রাধা-কৃষ্ণ এ সত্যাট পরবতর্শ বাঙলা সাহত্যে 
(অর্থাং সপ্তদশ, অস্টাদশ ও উনবিংশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে) আত সহজ- 
ভাবেই গৃহীত হইতে দোখ।৪ লোকাঁপ্রয় সঙ্গীতের মধ্যে এ-কথার উল্লেখ 
বহৃভাবে দেখিতে পাই। “শবায়ন কাব্যগুঁলর মধ্যেও এই সহজ সত্য 
নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । রামে*বর অেস্টাদশ শতক) তাঁহার শশবায়নে' 
বালয়াছেন, একই যুগল-মৃর্তি ভক্তের আকাক্ষ্ষা অনুসারে রাধা-শ্যাম, সীতা- 
রাম. ভবানী ও শঙ্কর প্রভৃতি অনন্ত মৃর্তি ধারণ কারয়া আভব্যন্ত হইয়াছেন। 
আপনি গোঁপনী বেশে বশ হয়্যা করসে 
রাস কৈলে ব্লহ্ষরাতিবসে। 


১১১৮0557014 ৮৯ এ বিষয়ে 
্রীআশৃতোষ ভ্রাচার্যেব "বাংলা মগ্গলকাব্যব ইতিহাস” 'লোৌকিক চণ্ডাপজার 
ইতিহাস' আলোচনা দৃষ্টব্য। 

৪ এই লেখকেব 'জ্ীবাধাব ক্লম-বকাশ' গ্রল্থেব পণ্খদশ অধ্যাষ দুষ্টব্য। 


১৫১২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


বস্তাঁরয়া গুণ-কোষ কাল্যে মহা পরিতোষ, 
আত্মারাম আপনার সনে॥ 
কেহ বলে রাধাশ্যাম, কেহ বলে সীতারাম 
কেহ বলে শঙ্কর ভবানী । 
ভূতলে ভকত ধন্য যাহার ভজন জন্য 
এক মূর্তি অনন্তরুপিণী ॥+ 
অন্যত্র দেখ 'গৌরীর গুণ-বর্ণনা-য় মহাদেব গৌরীকে একেবারে তত্বৃতঃই 
কষ্প্রেমদায়িনী কৃষ্ণ-প্রেয়সী রাধা করিয়া তুলিয়াছেন। 
হর বলে হৈমবতা হরি-ভান্ত তুমি। 
তোমাকে তোমার তত্ব কি বালব আঁম॥ 


বৃথা বিষু-সেবা করে তুম যারে বাম। 
[নিকটে না লাগে তার নবস্বনশ্যাম ॥ 
বৈষবের ব্যবসায় ব্যন্ত তব কলা । 
[তিলক মীন্তকা তুমি তুলসীর মালা ॥ 


রাধাকৃষ্ না বল্যা যে শুধু কৃষ্ণ বলে। 
কৃষ্ণের করুণা তার নাই কোনও কালে॥ 
তুমি রাধা তৃমি সীতা ভূমি গঙ্গা কাশী। 
তোঁঞ পাকে তোমাকে বিস্তর ভালবাস ॥ 
বলা বাহুল্য গৌড়ীয় বৈষফবধমেরি প্রভাবে রামে*বরের শিবও প্রথমাবাধ একজন 
গোড়ীয়বৈষ্ব-রূপেই দেখা দিয়াছেন । এই বৈষ্ণবপ্রভাবে রাধা-কৃষ্ণের কথা হর- 
গোৌরীর প্রসঙ্গে এই শশবায়নে' বহু স্থানে দেখা দিয়াছে ।১ রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র 
(সপ্তদশ শতক) রাঁচিত শশবায়নে' আবার কাব “ফুলশয্যায় গোরন'-র বর্ণনা 
দিতে গিয়া ভাষায়, ছন্দে ও বচন-বিন্যাসে নিজের অজ্ঞাতে গৌরীকে যে 


« নারাম়ণশ-বন্দনা, শ্রীযোগলাল হালদার সম্পাঁদত বিশবাবদ্যালয় প্রকাশিত সংস্করণ । 
১ চাষ কারবার জন্য শিব কৈলাসধাম ত্যাগ কাঁবমা যাওয়ায় বিবাহণাঁ দেবী বাঁলতেছেন ঃ 
মহেশ মাধব হৈল মহী মধুশপুরী। 
কৈলাস হৈল ব্রজ আম বাধা ঝৃরি | 
আবার গৌবী আভিমান কবিমা বাঁসলে শিব বলেন £ 
রাসরসে বাধা পায়্যা বাজীবলোচন। 
চাঁপতে কষের কান্ধে কর্যাছিল মন ॥ 
আবার হব-গোরীব বর্ণনায় 
যেন রাসমণ্ডলে গোবিন্দ পায়্যা রাধা। 
প্রেম আলিঙ্গন করা পিয়ে মুখসূধা ॥ 


বৈষণব-সাহত্য ও দেবী ১৫৩ 


কতখান রাধা করিয়া ফোলিয়াছেন নিম্নের উদ্ধৃতাংশের মধ্যেই তাহার পারিচয় 


পাওয়া যাইবে ।_ 


যত বিলাঁসনী রচিল বেশ 
বান্ধিল লোটন কুটিল কেশ 
অলক [তিলক অপাঁরশেষ 

চিন্র বসন ওড়ান। 
বসন ভূষণ 1বাঁবধ ভাঁতি 
চলুনি বর বরটা, পাতি 

ভাঁঙ্মা করদোলনী ॥ 

আজ রাজকুমারী গৌরী 

নব সমাগম শাঁঙ্কনা। 
চলি পদ দুই চার যাএ 
চমাকি চাহে আই মাএ 
ঝমর« ঝমর॥ নুপদর পাএ 

রুনু ঝুনু কটিকাঁঙ্কণণী॥ 
সাঁজল গোরী সখীসমাজ 
ভবন মাঝ শশী বিরাজ 
পথে অকারণ করহ বাজ 

চরণে মন্দগাঁমিনী। 
কেহ করে ধার করএ অঙ্ক 
কেহ কেহ কহে এহ কলঙ্ক 
পাতি প্রতি কেন বদন বঙ্ক 

অভিসব বরকামিনী ॥ 


বৈফব-সাহিত্যের রাধা-বর্ণনার প্রভাব আমরা মাধবাচার্য এবং মুকুন্দরামের 
“গোরী' বর্ণনার মধ্যেও লক্ষ্য করিতে পারি। এ বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীকৃূমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একাঁট যথার্থ উীন্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। 
“তাঁহার (মূুকুন্দরামের) কাবোর অন্য্র বৈষ্ণব প্রভাব লাক্ষত না হইলেও তাঁহার 
নাঁয়কার রূপ-বর্ণনায় পদাবলশীর কান্তকোমল মাধূর্য সৃপাঁবস্ফুট। তাঁহার 
আদ্যা ও চণ্ডী উভয়েই বৈষবকাঁববার্ণত শ্রীরাধার ভাবদ্যাত সমৃজ্জহল। 
সুকোমল দেহ-লাবণ্যে, বর্ণনার মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে, সুঘমাময় উপমাপ্রয়োগে ও 
মাধূর্যপ্রধান ভাবাবহ রচনায় চণ্ডী বৈষফবের রাধিকার সাঁহত আভিন্ন 1৮" 


৷ কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয হইতে প্রকাশিত 'কবিকঙ্কণ-চণ্ড?'র প্রথম ভাগেব ভুঁমকা দ্রষ্টব্য। 


১৫৪ ভ্বারতের শস্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


অধর বন্ধৃক-বন্ধু বদন-শারদ ইল্দু 
কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন। 
অতসাী কুস্‌ম তনু ভ্রুযূগ কামের ধনু 


সুগন্ধি চন্দন-বিলোপন॥ 
_গোৌরীর-রূপ, কবিকঞ্কণ-চণ্ডী 
_ প্রভাতি বর্ণনা গৌরী চন্ডীর না গৌরী রাধার তাহা বিশেষভাবে বাঁলয়া না 
দিলে বুঝিবার কোনও উপায় নাই। পরে গোরার বর্ণনায় আরও যখন দোখি-_ 
স্থূলতা উদরে ছিল বলে তা লুটিয়ে নল ' 
উরস্থল জঘন দুজনে । 
চরণ-চণল-ভাব লোচন করিল লাভ 
নব নপ আসতে যৌবনে ॥ 
তখন আর বিদ্যাপন্তির বয়ঃসন্ধির রাধাকে স্মরণ না করিয়া উপায় নাই । আমরা 
যখন অল্টাদশ ও উনাবংশ শতকে রাঁচত শান্ত-পদাবলন লইয়া আলোচনা কাঁরব 
তখন দেখতে পাইব সাধক কমলাকান্ত (উন্মুবংশ শতকের প্রথম দিক্‌) মূলাধার- 
স্থতা কুলকুণ্ডালনী-শন্তির জাগরণ ও সহম্্রারস্থ শিবধামে তাহার গমন সবই 
বৈষবের ভাষায় ও ছন্দে রাধার কৃষ্কাভিসারে গমনের একান্ত অনুরূপ করিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন। 
বৈষফব-সাহিত্যের প্রভাব যে শুধু এইভাবে দেবীর রৃপ-বর্ণনায় বৈষব কাবগণ 
কর্তৃক রাধার রৃপবর্ণনার প্রভাবের মধ্যেই সামাবদ্ধ ছিল তাহা নহে; মধূর রসের 
যুগলমূর্তিরূপে উমা-মহেশ্বর-মৃর্ত যখন রাধাকৃষ্ণ-মুর্তির সমান হইয়া উঠিল 
তখন রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র বৃন্দাবনলনলার কিছু কিছু লীলাও উমা-মহেশবরে 
আরোপিত হইল । আমরা বড় চণ্ডীদাসের 'কৃফকীর্তনে'-র বৃন্দাবনখণ্ডে রাধা- 
কৃষকের একাঁট বিশেষ লালা দেখিতে পাইতেছি। কৃষ্ণ বৃন্দাবনের বনে অপর্যাপ্ত 
লোভ দেখাইয়া গোপীগণসহ রাধাকে কুসুমিত উপবনে আনয়ন করিলেন। 
বিভিন্ন বর্ণগন্ধের প্রচুর ফুল হাতের কাছে পাইয়া সখীঁগণসহ রাধা অনেক ফুল 
তুলিয়া লইল। কৃষ্ণ সহসা নাটকাঁয়ভাবে উপস্থিত হইয়া বাললেন 
ফুল ফল তুলি লৈল ডাল ভাঙ্গী রঙ্গে। 
যোল সহমত গোপীজন করা সঙ্গে॥ 
মোর বনতরু ডালে* সজায়িআঁ আঙ্গুড়ী। 
ফুল তুলি লৈল রাধা ভাঁঙ্গআঁ পাখুড়ী ॥ 
লবঙ্গ দোলত্গ খোঁপা বান্ধিআঁ উল্লাসে । 
গুলাল মালতশ মালে কারল বিলাসে॥ 


বৈষব-সাহিত্য ও দেবী ১৫৫ 


বৃন্দাবন দেখি মোর পোড়এ আন্তর। 
তোন্ষা দেখা রাধার না করোঁ আথাল্তর ॥ 
যত বা ফুল ফল নিল তার দেন্ত কোড়ী। 
নহে বা বান্ধিআঁ রাখিবোঁ দঢ় দৌড়ী॥ 


বৃন্দাবন ভাঁগ মোর করিলে বিকল। 

পায়িবে" আঙ্ষার থানে উচিত ফল॥ 
এই ব্যাপদেশে কৃষ্ণ রাধার সহিত 'মাঁলিত হইলেন। 
এই লীলার প্রাতচ্ছবি দৌখতে পাই হর-গৌরীকে লইয়া 'শিবায়ন- 
কাব্যগ্লিতে। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের শিবায়নে 'পৃষ্পচয়নোপাখ্যান' বাঁলয়া একটি 
পালা রহিয়াছে । এখানে দোঁখতে পাই সখাস্থাননয়া মুনিকন্যাগণ লইয়া দেবী 
গঙ্গাতীরবতর্ঁ শিবের মালণে প্রবেশ করিলেন। দেবীর ফুল তুলিবার বর্ণনার 
পূর্বে কাব একটি 'ধূয়া' দিয়াছেন ঃ , 

বড়াই গ, আর না আসিব এ না পথে। 

মাজল মহত্ব মোর রাখালের হাতে ॥ 
এই 'য়া' হইতেই হর-গৌরীর এই কৈলাসের মালণ-লটলা কোথা হইতে 
গৃহীত তাহা বেশ বোঝা যায়। যুবতী দেবীর চণ্চল রূপের বর্ণনাতেও 
লীলাময়ী রাধার আভাস পাঁড়য়াছে। যাহা হোক-_ 

উদ্যান ভিতরে দুর্গা আইলা একেশ্বরী। 

বাহরে রাহল যত সখী সহচরী॥ 

যত পক্ষিগণ আস পার্তিনরে কেড়ে। 

ভ্রমর যাইতে চাহে মালণণ ভিতরে ॥ 

আঁচল 'ফিরাইয়া দুর্গা নাড়েন আঁকুঁষ। 

বিস্মিত হইলা বড় মালগ্েতে আস॥ 
দেবী যখন শিবের মালণ হইতে ফুল তৃলিবার চেস্টা করিতেছিলেন তখন কিছু 
ণকছু ফুলই দেবীক্কে সাবধান কাঁরয়া দিতোছল-_ 

তুমি হেমন্তের কন্যা আমি জান তোমা । 

এই ত উদ্যান বটে কৈলাসের সীমা॥ 

মহোৌষাঁধপ্রস্থ হেমন্তের অধিকার। 

না জান হরের বার্ত্‌ ফুল লোট কার॥ 

শিবের আছ_ক দায় যাঁদ শুনে নন্দি। 

প্রমথের হাতে কন্যা বনে হইবে বান্দ॥ 


১৫৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


হইলও 7 


সরোবর মধ্যে উঞ্চি তাহাতে রক্ষক ভৃঙ্গি 
সঙ্গে তার ভৈরব বেতাল। 
তাহারা- * 


কেহ বান্ধিবারে আনে দড়া॥ 
সংবাদ শুনিয়া শিবও রূষিয়া গেলেন। তিনি আদেশ দিলেন__ 
নান্দ, চল রে আপুনি চল রে আপ্হান। 
আমার মালণ লুটে কেয়ন মাঁলনী ॥ 
যাহা হোক, সংক্ষেপে দেবী মালণ-ভত্গের দায়ে পাঁড়লেন, ক্ষাতিপৃরণস্বর্প 
মালণ্ে শিবের সহিত দেবীকে মিলিতে হইল । মালে 'গোৌরীর অন্বেষণে শিব, 
বর্ণনার পূর্বে ধুয়া দেখিতে পাইতোছ-_ 
বুড়ী বেড়ায় বুড়ী ঃ) বলে নাতিয়া নারে হের। 
হাথে নাঁধ পাইয়া কেন ছাড়! 
তাহার পরে শিব যখন 'গোৌরাঁর সন্ধান লাভ' করিলেন তখনকার “ঘোষা' 
হইল-_- 
তুমি আর পারে রাধা আগে রাখ । 
দান্ডাইয়া বিকলী আর কত দেখ॥ 
পরবতরশ কতকগুলি শিবায়ন বা 'হরমঙ্গল-গ্রন্থে এই উপাখ্যানাটকে আরও 
অনেক বস্তার করা হইয়াছে । "দ্িবজ বিনয়লক্ষরণের 'হরমঞ্গলে" দোঁখ দেবী 
মালণ্ে ফুলচুরির অপরাধে বান্দনী হইয়া রাহলেন এবং ক্ষতিপৃরণস্বরূপ 
অনিচ্ছায় শিবের সহিত তাঁহাকে রান্রবাস কাঁরতে হইল ।* জগজ্জীবন ঘোষালের 
মনসা-মগ্গলেও আমরা হর-গোরীর এই মালণ্লনীলার  বস্তৃত বিবরণ পাই ।১ 
নৌকাবলাস রাধা-কৃষ্ক লীলার একটি বিশেষ বৈচিত্র্য । চণ্ডঈদাসের কৃফ- 
নানা পদ দেখিতে পাই। রাধা-কৃষ্ণের নৌকাবিলাসের প্রভাবে পাড়িয়া কবি 
রামেশবর তাঁহার 'শিবায়নে হর-গৌরীর নৌকা-লপলা বর্ণনা করিয়াছেন। দেবা 
একাঁদন শখ কাঁরয়া বৃদ্ধ স্বামী শিবের নিকট শাঁখার আব্দার কাঁরলেন : দরিদ্র 
শিব তাঁহার অসামর্থের জন্য এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কারলেন। দেবী রাগ 
করিয়া বাপের বাঁড় চলিলেন। স্বামীগৃহ কৈলাস হইতে 'পিতৃগৃহ 'হিমালয়__ 
মাঝখানে এক মায়ানদীর সৃম্টি হইল এবং ক্লদ্ধা দেবীকে প্রসন্না কারবার জন্য 
শিব স্বয়ং বৃদ্ধ পানী সাজিয়া ভাঙা নৌকা লইয়া ঘাটে বাঁসলেন। দেব 


*বিশবভারতী পুথি, সংখ্যা ১২৭; পশথ-পাঁরচয়, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য। 
১ কলিকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। 


বৈষব-সাহিত্য ও দেবী ১৫৭ 


কাতি ক-গণেশ পন্রদ্বয়সহ পার হইতে আসলে বৃদ্ধ পাটনী শিব বাঁললেন £ 
ক কারব কাত্যায়নী কৃষ্ণ কৈল খাঙ্গা। 
কর্ণধার ভাল বাঁট নৌকাখানা ভাঙ্গা ॥ 
তিনলোক তারি মোকে তায় নয় ঠেক! 
সয় নাই নায় যাঁদ হয় আতিরেক॥ 
নদী হইল পাথার প্রচুর হৈল জল। 
ডহরে ডুবিলে ডিঙ্গা যায় রসাতল॥ 
[তিন লোক দুর্গম তারবা হয় ঘোর। 
চার লোক চাপ্মত্যে ভরসা নাহ মোর॥ 
প্রথমেতে দুটন ছাল্যা থুয়্যা আস পারে। 
তার পর তুমি আম যাব একবারে ॥ 
ইহা বল্যা দুটা ছাল্যা থুয়া পার কূলে। 
ভগবান ভাঙ্গা নায় ভবানীকে তোলে ॥ 
ঈশবরী আসন ক্লর্যা বাঁসলেন নায়। 
ন্রলোচন বায় তরি তব তর যায়॥ 
মধ্য ঘোরে ঘূর্ণায় ঘুরাল্যা বয় বা। 
তুঙ্গ তুঙ্গ তরঙ্গ তুলিয়া ফেলে না॥ 
ভয় হয় ভাঙ্গা নায় ভর্যা আল্য জল। 
ডুবু ডুবু করে িঙ্গা যায় রসাতল॥ 
মহাবল অনিল সালল সপ্ততাল। 
সুন্দরী বলেন বুড়া সামাল সামাল ॥ 
তায় কর্ণধার কেবুয়াল কৈল হারা। 
বাঁসয়া রাহল বুড়া বর্্বরের পারা ॥ 
অবশ্য দুর্গা রাধার মতন “অবলা অখলা” নহেন: তাই মায়ানদীর জল-_ 
গণ্ড্ষে কারিল গ্রাস ত্রাস পাল্য দেখ্যা। 
পলাইল পশুপাঁতি পার্বতীরে রাখ্যা ॥৯ 
বৈষ্ণব কাঁবতায় যেমন দেখিতে পাই রাধা একাঁদন কৃষ্ণকে নর্তক হইয়া 
নাচিতে বাঁলতেছেন এবং সেই নাচের আবার 'বাঁবধ শর্ত বাঁলয়া দিতেছেন- 
শ্যাম তোমাকে নাচতে হবে। 
না নাঁড়বে গণ্ড মৃুণ্ড নৃপুরের কড়াই। 
না নাঁড়বে বনমালা বুঝব বড়াই ॥ 


১০ শ্রীযোশিলাল হালদাবেব সংস্করণ 


১৫৮ | জারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


উদ্ভট-তালেতে যাঁদ হার বনমালাী। 
চূড়া-বাঁশী কেড়ে সব দিব করতালণী ॥ 
যাঁদ জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসা। 
নইলে কারাগারে থোব দযাখনী শুনে হাসি॥ 
সেইরূপ বিদ্যাপাঁতির রাঁচত হর-গোরী-পদে দোখতে পাই, গৌরী একাদন হরকে 
নটবেশ ধারণ করিয়া ডমরু বাজাইয়া নাচিবার জন্য আব্দার ধারয়াছেন__ 
আজ, নাথ এক বত মহাসখ লাগত হে। 
তোহে* সব ধরু নট বেস ডমরু বজাবহু হে॥ 
শিব অবশ্য তাঁহার স্বভাব-সৃলভ রাঁসকতায় তাঁহার পক্ষে নৃত্যের নানাবিধ 
অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া পার্বতনকে নিরস্ত করিবার চেম্টা করিয়াছেন। 
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কারতে পার এক 'হন্দী লোক-গীতিতে দোখ, কৃষ্ণ 
যেমন রাধাকে দোলায় দুলাইয়াছেন, শিবও আবার তেমনই গোৌরীকে দোলায় 
দুলাইয়াছেন।-_ 
মাঁলয়া গিরি মে" পড়ারী হিন্ডোলা জণ, চন্দন ডারণী পড়োরণী 'হিণ্ডোলনা জী 
এঁ জী কোঈ ঝৃলে গৌরী মাতা, চন্দন ডালশ পড়া রী হন্ডোলনা জী। 
রেশম ডোর পড়া রী হিশ্ডোলনা জী, এ জী কোঈ শংকর ঝৃলারন হার। 
গৌরা পীীংগ বঢা নহাী জী, এ জী কোঈ নাগোঁ কী ফসকার॥ ইত্যাদি ।১১ 


মলয় গিরিতে চন্দনের ডালে বাঁধা হিশ্ডোলা_ তাহাতে ঝুঁলতেছেন গৌরী 
মাতা; রেশমের ডোরী- ঝুলাইতেছেন শঙ্কর; গোরা দুলিবার জন্য বোশ ঝোঁক 
দিতেছেন না, কারণ হইল শিবের অলঙ্কার সাপের ফোস্‌ ফোস শব্দ। 
ইহার সাহত আমরা ভোজপুরী একাঁট লোক-সঙ্গীতে রাধা-কৃষ্জের ঝূলদনর 
বর্ণনার তুলনা করিতে পাঁর। 
সংগ মে" কৃষ্ণ মুরারী না। 
কাঁথ কে পালনা কাঁথ কে ডোরা, 
কাঁথ কে গাঁ্দয়া না। 
সোনে কে পালনা রেসম কে ডোরাঁ, 
চনন কে গাদ্দয়া না। 
সংগ মে" কৃষ্ণ মুরারাঁ না।৯২ 


১১ আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডন্তর সত্যেন্দ্রের সংগ্রহ । 
১২ 'ভোজপুরশ ওঁর উস কা সাহিত্য" কৃকদেব উপাধ্যায়; ৩০ পৃন্ঠায় উদ্ধৃত। 


বৈষব-সাহিত্য ও দেবী ১৫৯১ 


লোক-সঙ্গীত দুইটি পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা কাঁরলে আমরা বেশ ব্ঝিতে 
পারি, হর-গোরী এবং কৃষ্ণ-রাধা লোক-সঞ্গীতে কিরূপ সহজে মিলিয়া মিশয়া 
গিয়াছে । ভোজপুরী লোক-সঞ্গশতে হর-পার্বতশীর হোলা খেলার গানও পাওয়া 
যায়__“আজ_ সদা সব খেলত হোরী”।১ হিন্দী লোক-সঞ্গীতে গোরাঁর শ্রাবণের 
ঘন বর্ষায় ঝুলন-লগলার পদও দেখিতে পাই; সেখানে গৌরী আবার ঠিক 
গৌর নন, তিনি “সাল মাইয়া" । 

ঘানয়র গরজৈ বিজলী চমকে পবন চলে পুরবইয়াঁ। 

1রমাঝম 'রিমাঝম মেহর বরসে ইন্দ্র জল ভরবাইয়াঁ॥ 

উ“চে পরত পড়া হিংড্েলা রেশম ডোর বটাইয়া। 

মাতা মেরী ঝুলন নিকসী লৌকড় রীর ঝুলাইয়া ॥ 

বারন রাঁর চহ* ওর বিরাজে ভৈরোঁ চমর ডুলাইয়া 

ব্রহ্মা বিষ মহাদের আয়ে গোরখ দ্বারে অলখ জগায়ে 

হাথ জোড় মৈ* কর বীনাতি ত্‌ সুন সাঁরল মাইয়া ॥১০ 


১৩ ডন্নর সত্যেন্দ্রের সংগ্রহ । 


ষষ্ড অধ্যায় 


বামায়ণ-সাহিত্যে দেবী 


শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ-বধের জন্য দেবীপূজার কাঁহনী বাঙলাদেশের সবর 
প্রচলিত। কাব কৃত্তবাসের রামায়ণেই এই কাহনীঁটির বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে 
পাই। রাবণ দেবী আম্বকার আশ্রিত- সুতরাং দেবীর বর লাভ না কাঁরয়া রাবণ- 
বধ সম্ভব ছিল না। রহ্গার পরামর্শে দুইটি কৌশলে রাবণ-বধের উপায় করিতে 
হইয়াছে : প্রথমতঃ, রামচন্দ্রকে দেবীপৃজা কারয়া বর লাভ কারতে হইয়াছে; 
দ্বিতীয়তঃ, হনৃমান্কে মাছরূপ ধারণ কাঁরয়া রাবণ-ব্যবস্থাপিত চণ্ডীপাঠে 
[বিঘ] ঘটাইয়া দেবীর রাবণের প্রাতি বিরূপতা সাধন করাইতে হইয়াছে । রামনন্দু 
শরৎকালে দেবীর পূজা করিয়াছেন। এ, বিষয়ে অনেক 'বাঁধীবচার করিতে 
হইয়াছে; কারণ, যখন এই কাহিনী গাঁড়য়া উঠিয়াছে তখন দেবীর বাসল্তন 
পূজার সম্ভবতঃ সমাধক প্রাসাদ্ধ ছিল, শারদীয়া পূজার নহে । শারদীয়া পূজা 
তাই অকালের পূজা । কীত্তবাসের রামায়ণে তাই দোখি__ 
শ্রীরাম আপান কয় বসন্ত শুদ্ধ সময় 
শরৎ অকাল এ পূজার ॥ 

যাহা হোক, রাবণ-বধের প্রয়োজনে বহ্গার নিকট হইতে 'বাধ লইয়া রামচন্দ্রকে 
অকালে চণ্ডীকজ্পে' বোধন কাঁরতে হইল); সপ্তমী ও অষ্টমীতে পূজার পর 
ধনশাকালে সন্ধিপূজা কৈল রঘুনাথ'। তাহার পরে আবার নবমনতে পূজা । 
এই নবমী পৃজাতেই রামচন্দ্রের একশত আটটি নীলোংপলে দেবীকে পৃজার 
সঙ্কজ্প। হনুমান 'দেবীদহ' হইতে একশত আটাঁট নীলোৎপল আনিলেন; 
পূজার সময় একটি পদ্ম কম হইল, দেবাঁই লহকাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার 
নীলোৎপল-সদৃশ একাঁট আঁক্ষ নিবেদন কারবার সঙ্কজ্প এবং উদ্যোগ 
কারলেন; দেবা তৃষ্টা হইলেন, রাবণ-বধের বর দিলেন। 

কীত্তবাসের রামায়ণের পাঠ, এখনও পর্যন্ত নির্ণীতি হয় নাই, বহু প্রক্ষেপ 
এবং স্থুল-সক্ষম্ন হস্তাবলেপের সম্ভাবনায় এশবষয়ে আমদের মন সংশায়ত। 
সেই সংশয় লইয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তক দেবীপূজার উপাখ্যানের 
প্রামাণিকতা বিষয়ে কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই সন্দেহও করা 
হইয়াছে যে ইহা কীত্তিবাসের রচনা না হইয়া বঙ্গদেশীয় শান্তগণের কীর্তিও 
হইতে পারে । কিন্তু 'বাবধ কারণে কৃত্তিবাসের রামায়ণে বার্ণত রামচন্দ্র কর্তৃক 
দেবীপূজার প্রচলিত উপাখ্যানকে আমাদের খাঁট বলিয়া মনে হয়। 


রামার়ণ-সাহত্যে দেবী ১৬৯ 


বাল্মশীক-রামায়ণে- রাবণ-বধের সহিত কোনও দেবীপৃজার' সম্পর্ক নাই, 
থাকিবার কথাও নহে । রাবণ-বধ শরংকালেও হয় নাই। পরবতাঁঁ কালের কোনও 
সংস্কৃতে রচিত রামায়ণের মধ্যেও এই কাঁহনী পাই না। শুধু 'অদ্ভুত- 
রামায়ণে'র মধ্যে দেখিতে পাই- রাবণ-বধ রাম কর্তৃক হয় নাই, রাবণ বধ করিয়া 
ছিলেন সাঁতা: তিনিই তাঁহার স্বরূপ কালী-মূর্তি ধারণ করিয়া রাবণ- 
সংহার করিয়াছিলেন।, এই প্রসঙ্গে এই কাব সীতাই যে পরমা দেবী এবং 
রামচন্দ্রই পরমে*বর মহাদেব এ-কথা বেশ ঘটা করিয়া বলিবার সুযোগ গ্রহণ 
কাঁরয়াছেন। 

'অদ্ভূত-রামায়ণে' বার্ণ সীতার এই মহাদেবীত্ব এবং মহাদেবী-রূপে 
সীতার রাবণ-বধের কাহিননীর প্রত্যক্ষ প্রভাব দোঁখতে পাওয়া যায় ওাঁড়িয়া কাব 
সারলা দাস (বা শারলা দাস) রচিত বলঙকা-রামায়ণে'। লঙকার রাবণ ছিলেন 
দশানন, 'কন্তু “বলঙকা'র রাবণ 'সহস্রীশরা'। রাম ও লক্ষত্রণ মালয় বহুভাবে 
চেষ্টা কাঁরয়াও কিছুতেই রাবণ বধ কাঁরতে পারতে ছিলেন না। তখন দেবগণ 
ণমলিয়া সীতার শরণ গ্রহণ কাঁরয়া সীতার স্তব কাঁরতে লাগলেন। সীঁতাদেবী 
সর্বমঞ্গলাকে স্মরণ কারলেন। মহমায়া সর্বমগ্গলা জ্যোতির্ময়-ভুবনে ছিলেন 
(জ্যোতিময়-ভুবনরে মহামায়া থিলে); সেখান হইতে সংহবাহনে আগমন 
কারয়া তিনি সতাকে পুষ্পধনু দান করলেন । সীতা তখন সহ্স্রীশরা রাবণকে 
তাঁহার (সীতার) যৌবন দেখাইয়া পুষ্পশর নিক্ষেপ করিলেন: রাখণের তখন 
সাতার প্রতি 'পাপ-প্রলোভন' উপাস্থত হুইল; এই অবসরে রাম-লক্ষ্মণ সহহ্্র- 
শিরা অসুরকে রোবণকে) হত্যা করিলেন। 

কিন্তু সহম্্রশরা রাবণের মৃত্যুর পরে আবার লক্ষশিরা রাবণের উপাত্ত হইল 
এবং সেই লক্ষাশরা রাবণ নূতন কারয়া বলঙকা 'নর্মাণ কাঁরয়া লইল । লক্ষমণ 
এই লক্ষাঁশরা রাবণকে িছৃতেই মারতে না পাঁরয়া সীতার শরণ গ্রহণ 
করিলেন: সাঁতা পৃবমত স্তব করিলেন দেব সবমিঙ্গলার । সর্বমঙ্গলা দুর্গা 
দেবী আসয়া সীতাকে বলিলেন, 

তোর মোর কিছ-মান্ন প্রভেদ ত নাহী”॥ 

তোর তেজ তোরে মৃহী” করছ প্রদান। 

মহাভৈরবী রূপকৃ কর তু ধারণ॥ ৃ 
তখন-_-মহাকাল+ রূপ সীতা করিলে ধারণ' এবং আরে রে দানব বোলি সীতা 

*নাপশাজ্জানকীং তত্র প্রাণোভ্যোহপি গরীয়সীম্‌। 

নৃত্যন্তীং চাপরাং কালীমপশাচ্চ রণাগ্গনে ॥ 
চতুর্ভূজাং লোলাঁজহবাং খড়ারপরিধাঁরণীমূ। 
শবরপমহাদেবহৎসংস্থাণ্ড দিগম্ববামৃ ॥ 


ধপবন্তীং রুধরং ভমাং কোটরাক্ষীীং ক্ষুধাতুরাম-। 
জগদগ্রাসে কৃতোতসাহাং মৃণ্ডমালাবভূষণাম্‌ ॥_ ইত্যাঁদ। ২৫। ২৯-৩১ 
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১৬২ | ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহতায 


ডাক দেলে'; রণক্ষেত্রে তখন 'ভদ্রকালী রূপ ধার দেবী যে নাচন্তি'। দেবগণ 
সকলে মাঁলয়া তখন মহাদেবীর রূপধারিণী সীতার স্তব-স্তুতি করিতে 
লাগিলেন । 
বঙাল কাঁব' জগত্রাম-কৃত রামায়ণেও আমরা দেবীমার্তধারণী সীতা 
কর্তৃক রাবণ-বধের কাহিনী দেখিতে পাই। 'জৌমনী ভারতের আশ্রমপর্বেও 
এই কাঁহনীর বর্ণনা আছে। 'আনন্দ রামায়ণে সীতা কর্তৃক শতস্কম্ধ রাবণ্‌- 
বধের কাহিনী আছে । 'আনন্দ রামায়ণে' ও শলজ্গামৃতে' সীতা কর্তৃক কুম্ভকর্ণের 
পুন্নের নিধন-কাহনী বার্ণত আছে।ৎ 
এই-সকল উপাখ্যানের ভিতর "দয়া 'একটা জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি-_ 
রাম-লক্ষ্রণ নিজের শক্তিতে রাবণ-বধ কারিতে পারেন নাই, তাহাদিগকে দেবীর 
শরণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এবং দেবীই রাবণ-বধের মৃখ্য কারণ। সারলা 
দাসের “বলঙকা-রামায়ণে' আরও একটি তথ্য লক্ষ্য কাঁরতে পাঁধ যে রাবণ 
মূলতঃ দেবীর ভন্ত এবং আশ্রত ছিল। রাবণকেও আমরা ভদ্রকালার স্তব 
করিতে দোখ-_ 
জয় মাতা শাকম্ভরী শংকরঘরণী। 
'ন্রলোক পালনী মাতা ভন্ত উদ্ধারিণী॥ 
অভয় বর দাঁয়নী জয় মা পার্বতী । 
রক্ষা কর মহামাা পাঁড়ল বিপাত্ত॥ 
তখন 'রাবণ স্তবরে তোষ হোই ভগবত)" রাবণকে নিভ় দান কারিলেন। 
আমরা কৃত্তিবাসের রামায়ণেও রাবণ কর্তক ঠিক এইভাবেই আম্বকার স্তব 
দেখিতে পাই। সূতরাং দেবীর আঁশ্রত জনকে দেবার শান্ত বা সাহায্য ব্যতীত 
বধ করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। 
কিন্তু দেবীর আশ্রিত হইলেও শেষ পর্য্ত রাবণ দেবী দ্বারাই নিহত 
হইয়াছিল এবং সীতা নিজেই সেই দেবী, এই-জাতায় একটা লোকায়ত মত 
ভারতবর্ষের অন্যান্য অণ্চলেও প্রচলিত ছিল। শৃরবীর সিংহ ফতেহপুর 
জিলার একাঁট গ্রামে 'জানকী বিজয়” নামে ছোট একখানি ীহন্দী পঠাঁথ 
আবিচ্কার করিয়াছেন; তাহাতে সাঁতাদ্বারা শ্বেত দ্বীপের আধপাতি সহম্রশনর্ষ 
ধাবণের বধের কাহিনী বার্ণত আছে 1০ 
ব্জ-অণ্চলে (মথুরা-বৃন্দাবন এবং পারিপার্বিক অণ্চলে) যে লৌকিক 
রামায়ণ-গণীত বর্তমান কালেও প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে একাঁট মজার কাহনশী 


২বলঙ্কা-রামায়ণ/ ্রীপ্রফল্লচন্দ্র দাস কর্তৃক প্রকাশিত, কটকের মনোহর প্রেসে মুদ্রীত। 
০রেভারেশ্ড ফাদার কামিল বৃল্‌কে কর্তৃক হিন্দীতে লিখিত 'রাম-কথা' গ্রল্থখানির 


৪চুষ্টব্য অমৃত, পিকা, (হিন্দী), ২৭শে মে, ১৯৫৬। 


রামায়ণ-সাহত্যে দেবী ১৬৩ 


দেখিতে পাই। সাঁতাকে লইয়া রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া আসলে পর সীতা 
রামচন্দ্রকে বাললেন যে রামচন্দ্র ত 'রমনিয়া'কে মারিয়াছেন, রাবণকে মারতে 
পারেন নাই! রাবণ লঙ্কায় থাকে না, সে থাকে 'পলওকাম়্__তাহার সহম্ত্র শির 
এবং দ্বিসহম্ত্র বাহু । শুনিয়া ভরত রামচন্দ্রকে বাঁললেন, 'তুমি ত এখন অয্ৌধ্যার 
[সংহাসনে বস- আমি গিয়া রাবণ মারিয়া আসতিেছি।, ভরত সৈন্য-সামন্ত 
লইয়া পলগ্কা চাঁললেন; কিন্তু নাকাসুর তাঁহাঁদগকে অযোধ্যা আনিয়া 
আটকাইয়া রাঁখল। তখন সীতা নিজেই অগ্রবতর্ঁগ হইলেন, পলঙ্কা গিয়া 
রাবণকে খাইয়া ফেলিলেন এবং সেখান হইতে আর অযোধ্যায় ফিরিলেন না, 
অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য অনেক প্রার্থনা কারলেন, কিন্তু সীতা কিছুতেই 
রাজি হইলেন না, কাল মাই হইয়া কাঁলকাতায় রাঁহয়া গেলেন। 


কিশন অগারী পার রহে পেস এক না খাই 
সবরে জোধা চাল দএ. সব লশনে বান উঠাই 
পহঠচশ গ্রয়ে কলকাত্তা মে” তো মাতা মংঁদর পহঠ্চী জাই। 
মংদর পহঠচী জাই পাস নারা তব জাগো 

নারহু চবণ পর্যো ভৈরাই বাত অপনা ঠহরায়ো 
মাতা তো ন্যো* কহৈ স্মনিলৈ জন্মনী বাত 

হমতে ত্‌ তো কহা কহরশত এ চলো হমারে সাথ। 
সব চলিবে কী নহি অবউ মাত আস লগায়ো 
সব দল তুম ভাগ জাউ পাস মতি মেরে আয়ো 
বার বার তুমতে কহ বচন কহ$ সমঝাই 
কলকত্তা কী কালন বনি গঙ্ঈ সবরে ঘার ক্‌* জাই 


আধুনিক প্রাঁসদ্ধ হন্দী কাঁব শ্রীসূর্যকান্ত 'ব্রপাঠী (ণনরালা) বাঙলাদেশেই 
জল্মগ্রহণ এবং শিক্ষাগ্রহণ করিয়াঁছলেন। মনে হয়, তিনি প্রত্যক্ষভাবে বাঙলা- 
দেশের রামায়ণের প্রভাব পাইয়াছিলেন। পনরালা” কবি 'রাম কাঁ শান্তপৃজা”* 
নামে একটি দীর্ঘ কাবতা রচনা করিয়াছেন; কবিতাটিতে তিনি বাঙলাদেশের 
রামায়ণে বার্ণত রামচন্দ্র কর্তক দেবী-পূজার কাঁহনীকে আধুনিক কাঁব- 
কল্পনা ও কাবা-কলায় মাণ্ডত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দী-সাঁহত্যে 
কবিতাটির প্রাসাদ্ধ আছে । অবশ্য হিন্দী-সাহিতো রামচন্দ্রের দেবী-পৃজার কথা 


«আগ্রা বিশ্বাবদ্যালয় হইতে প্রকাঁশত 'ভারতায় সাঁহত্য, পান্রকায় জেলাই, ১৯৫৭) 
ডন্র সভ্ত্যন্দ্র লাখত 'ব্রজলোক সাহিত্য মে" বামকথা' প্রবন্ধ দ্ুষ্টব্য। 
৬ শ্রীসূর্যকাল্ত ভ্রিপাঠীর 'অনামিকা-শীর্ষক কবিতা-গ্রন্থে সব্কাঁলিত। 


৯১৬৪ ভারতের শান্তি-সাধনা ও শান্ত সাঁহত্য 


বিরাজ রান্রা তীর উউীযা নানান 
তাঁহার 'শারদায়া পূজা" কবিতায় বলিয়াছেন__ 

নেতা জাকে পদ পৃজকৈ রামচন্দ্র কীরাঁত লঙঈ। 

সীতা পাঈ রাবণ হত্যো, লঙ্ক বিভীষণ কহ* দঈ ॥* 
রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক শরৎকালে দেবী-পৃজার কথা পাই 'কালিকা- 
পুরাণ", 'দেবী-ভাগবত' এবং 'বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে'। এই উপ-পুরাণগুলি পূর্ব 
ভারতেই রাঁচিত হইয়াছিল বাঁলয়া আমাদের 'বিশবাস।* 'কালকা-পুরাণ' ও 
“দেবী-ভাগবত" (বর্তমানে প্রচলিত দেবী-ভাগবতের কিছু কিছ; অংশ আতশয় 
কার। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' হয়ত আরও অর্বাচীন। মনে হয়, বাঙলাদেশে যখন 
বিপুল অনুষ্ঠানের সাহত দুগ্গাপৃজার প্রচলন হয় তখন পর্যন্ত দেবীর বাসন্তী 
পৃজারই সমাঁধক প্রান্সীদ্ধি ছিল; শারদীয়া পৃজাও ছিল, কিন্তু তাহার প্রাসাদ্ধ 
সম্ভবতঃ কম ছিল। তাই শারদীয়া পৃজাকে দেবীর অকাল-বোধন বিয়া গ্রহণ 
করিতে হইয়াছে । কৃত্তিবাসের রামষণেও আমরা সেই কথাই লক্ষ্য কাঁরয়া 
আ'সয়াছি। কল্তু দেবীর অকাল-বোধন করাইতে হইলে-অর্থাং দেবীপূজার 
মাহাত্ম্য এবং সমারোহকে বাসন্তী পূজা হইতে শারদীয়া পৃজায় সরাইয়া লইতে 
হইলে তাহার যথেষ্ট যৌন্তকতার প্রয়োজন; সেই যৌন্তিকতার প্রয়োজনেই 
রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীর অকাল-বোধনের নাঁজরকে বিস্তার করিয়া লইতে হইয়াছে । 
এই নাঁজরের ইঞ্গিত 'কালকা-পুরাণ', “দেবী-ভাগবত' প্রীতির রচনাকারগণ 
কোথায় পাইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। রাবণ রাক্ষস. সে অনার্য; 
দেই কারণেই কি আস্তে আস্তে পূর্বভারতে রাবণ দেবীর আশ্রত হইয়া 
উঠিয়াছিল? রাবণ দেবীর আশ্রিত হইলে রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্রের দেবী- 
পৃজার কথা আতি স্বাভাবিকভাবেই গাঁড়য়া উঠিল। 'কালিকা-পুরাণে' স্পষ্টই 
বলা হইয়াছে যে 

রামস্যানগ্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ। 

রান্লাবেব মহাদেবণ ব্রন্ধণা বোঁধতা পুরা ॥--৬০। ২৬ 
এ বিষয়ে বস্তত বিবরণও পাইতেছি; কিল্তু যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানাপির 
কথায়._“(কাঁব) পূর্বাপর সং্গাঁত রক্ষা কাঁবতে পারেন নাই । তানি 'লিখিয়াছেন 
শ্রাবণ মাসে সুহশ্রীবের সহিত রামের 'ল্রতা হয়, এবং কার্তিকী পার্ণমায় 


«গুপ্ত 'নিবন্ধাবলী, ১ ভাগ, গুপ্ত-স্মারক গ্রল্থ প্রকাশন সাঁমাতি, কালকাতা। 

দেব -ভাদবজা কাশপ্রবান্তী কোনও বাঙালী ব্রাহ্মণের দ্বারা 'লাখিত বাঁলয়া ডক্টর 
বাজেল্দ্রন্দ্ মহাশয় মত প্রকাশ কারয়াছেন। 776 7 0%77221 0]1 07167161 
7২০৮০7%, 1801975 পা্রকায় (৬০1. 01, 7১06 11৬) “110০ 10০%- 
13725থ5861 প্রবন্ধ দ্রত্টব্য। 


রামায়ণ-সাহিত্যে দেবী ১৬৬ 


সহগ্রীব ভল্লঃক ও বানরগণকে আনাইয়া এক মাসের সময় দিয়া সীতা অন্বেষণে 
প্রেরণ করিলেন। সেই কবিই লিখিয়াছেন, রাম ভাদ্র পার্ণমার পরদিন অর্থাৎ 
পৃর্ণিমান্ত আশ্বন কৃষ্ণ প্রতিপদে লঙকায় প্রবেশ করিলেন। সোঁদন হইতে রাক্ষস 
ও বানরের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল । ব্ক্মাদ দেবগণ, দেবীর অনুগ্রহ লাভার্থ 
আর্্রা নক্ষত্র সংযুস্ত কৃষ্ণ নবমীতে বিজ্ববৃক্ষে বোধন কারলেন।” আবার এই 
পুরাণেই দোখতেছি__ 
ব্যতীতে সস্তমে রান্রৌ নবম্যাং রাবণং ততঃ। 
রামেণ ঘাতয়ামাস মহামায়া জগল্ময়ন ॥--৬০। ৩০ 
'দেবী-ভাগবতে' শরৎকালে ও বস্বন্তকালে দেবী-পৃজা-বাধির অত্যন্ত 
লৌকিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। রচনাকার-মতে এই দুই খতুই হইল যমদংস্ট্রাখ্য; 
কারণ এই দুই খতুই মহাঘোর খতৃ, অত্যন্ত রোগকর-উভয়ই জননাশকর ।__ 
দবাবেব সৃমহাঘোরাবৃত্‌ রোগকরো নৃণাম্‌। 
বসন্তশরদাবেব জননাশকরাবুভো ॥-৩। ই২৬।৬ 
এইজন্যই রোগাঁবঘ্মনাশের জন্য 'তস্মনত্তর প্রকর্তব্যং চণ্ডিকাপূজনং বৃধৈঃ'। 
এখানে বোঝা যাইতেছে যে উপ-পুরাণকার আশ্িবন এবং চৈত্রে দুই খাতুতেই 
দেবীর পূজার কথা দেখিতে পাইয়াছেন, কারণ-সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না, 
তাই লৌকিক ব্যাখ্যা 'দিয়াছেন। তাহার পরে শারদীয়া পূজারই প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠার জন্য শারদীয়া পূজার সাঁহত রামম্ন্দ্রের দেবী-পূজার কাহিনী য্ত 
করিয়া দিলেন। এখানে কিন্তু রামচন্দ্রকে দেবী-পূজার পরামর্শ 'দতেছেন বন্গ। 
নন, নারদ খষি। রাবণ বিনাশ করিয়া সীতার উদ্ধারের উপায় রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা 
কাঁরলে নারদ মুনি বাঁলয়াছেন__ 
উপায়ং কথয়াম্যদ্য তস্য বধস্য রাঘব । 
প্রতং কুরুজ্ব শ্রদ্ধাবানাশ্বনে মাস সাম্প্রতমৃ॥ 
নবরারোপবাসণ ভগবত্যাঃ প্রপৃজনম্‌। 
সর্বাসাম্ধকরং রাম জপহোমবিধানতঃ ॥--৩ | ৩০। ১৮-১৯৯ 
নারদই দেবী-পৃজার সব 'বধান বালয়া দলেন। পৃজা শেষ করিয়া দশমনী 
দিনে রামচন্দ্র বিজয়ের জন্য প্রয়াণ কাঁরলেন, সেইজন্যই দশমী বিজয়া । 
রামায়ণ-কাহিনীর সহিত মাতৃপূজা য্যন্ত করিয়া লইবার এই চেষ্টার প্রসঙ্গে 
একাঁটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ কারতেছি। অভিনন্দ কাব বাঙলা- 
দেশেরই কবি, সংস্কৃত সাঁহত্যে তাঁহার একটি বিশেষ কাব্য-শৈলীর জন্য তিনি 
বহুবাদত। তিনি খীস্টীয় দশম শতকের কাব ছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত 'রাম- 
চরিত" কাব্যের ষোড়শ সর্গে দেখিতে পাই হনুমানের সমুদ্র-লজ্ঘনকালে “সরমা”- 


» পৃজা-পর্বপ, পৃ. ১৫৮। 


১৬৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


নামক যে দেবী হনুমানের পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই হইলেন স্বয়ং 
করিয়াছিলেন,_ 
রাস্ম জগদীশিতুরুগ্রা সংহরামি সময়প্রাতিপক্ষমূ। 

উদ্ধরাম চ ভবার্ণবমগ্নানশীক্ষতেন পশ-কানুপসন্নান্‌ (১৬ ।৪৮ 
তখন দেখতেছি হনুমান সরমাকেই আঁদশান্ত মহাদেবী বাঁলয়া দীর্ঘস্তব 
কারতেছে। সেই দণর্ঘস্তবের কিয়দংশ তুলিয়া দিতে ছি। 

ও নমোহচ্যুতাঁবারণ্িবিডৌজস্ত্যম্বকাঁদসুরসজ্ঘনতায়ে । 

তুভ্যমদ্ভূতবপরগ্রহলাী লা ক্লুন্নী ব₹বজনঘোরভয়ায়ৈ ॥ 

সর্বধর্মময়ি সর্বনমস্যে সর্বশান্তসমবায়শরীরে । 

সর্বতোধষিমুখি সর্বশরণ্যে সর্বভূতপাঁতপাত্র নমস্তে॥ 

দুষ্টদৈত্যকুলমার নমস্তে যোগবিভ্রমকুমার নমস্তে। 

চাট্‌কারিমদনার নমস্তে বিম্টপৈকবরনারি নমস্তে ॥ 

ত্বাং জগন্মতমহাং মহয়ামি ত্বাং জগ্তকৃতমহাবালিমীড়ে। 

ত্বাং জগতপ্রসববিনীং প্রণমামি ত্বাং জগৎক্ষয়করামুপাঁতিজ্ঠে ॥ 

ব্রাহ্ম বৈশ্রাবাণ বৈষাঁব রৌদ্র স্কান্দি চান্দ্রমীস চণ্ডি নমচ্তে। 

কস্তব প্রাতিবশেষমবোতি স্তূয়সেহত্র বরদোতি ন কেন॥ 

ত্বং সৃজস্যবাঁস সংহরাঁস ত্বং ত্বং বিভার্য ভুবনানি ভবানি। 

ত্বং নিমীলয়সি বোধয়াস ত্বং"্ত্বং বিচিত্রগাতিরীশিতৃরিচ্ছা ॥--১৬। &৭-৬২ 
হনুমানের সহসা পথরোধকারিণণী সরমাকে এমন করিয়া স্তব কারবার তাৎপর্য 
[ি? তাৎপর্য আর কিছুই নহে, বাঙালী কবি যতই রাম-কাহিনী রচনা করুন, 
কোনও একাঁট ব্যপদেশে একি দেবীস্তব জড়য়া দিবার জন্য যেন তাহার সমগ্র 
দেহমন উৎসৃক হইয়াছল; সরমাকে যখন দেবগণই পাঠাইয়া দিয়াছেন তখন 
তিনি যেমনতরই হোন দেবী বটেন,অতএব তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই 
'শ্রীশ্রীচন্ডা'তে প্রাপ্ত দেবীস্তবের অনুরূপ একটি দেবীস্তব কবি জ্ঁড়য়া 
[দয়াছেন। 

আমরা এইসব তথ্যের সাহায্যে ষে কথাটি বালিতে চাই তাহা হইল এই ষে, 

শান্তভাব-প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে রাম-কাহিনীর সহিত দেবীকে জুুড়য়া দিবার 
চেম্টা এই দশম শতক হইতেই দেখিতে পাইতোছি;: সেই চেম্টারই প্রমাণ 
দেখতেছি দশম শতকের পরবতর্শ কালে রাঁচত উপ-পুরাণগৃলির মধ্যেও । 
কাত্তবাস কবি আত স্বাভাবিকভাবেই সেই এ্রীতিহ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার রামায়ণে 
রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপূজার কাহিনশর বিস্তার সাধন করিয়াছেন। এইসব 
কারণেই এই অংশাঁটকে আমাদের পরব” কালের প্রক্ষেপ বলিয়া মনে হয় না। 
দেবীর অনম্গ্রহেই ঘষে রামচন্দ্র রাবণ-বধ কাঁরয়াছিলেন একথা চন্ডীমঙ্গলের 


রামায়ণ-সাহিত্যে দেবী ১৬৭ 


প্রীসম্ধ কাব মৃকুন্দরামেরও জানা ছিল।৯ দেবদেবীর ভভন্তগণের ভিতরকার 
সংগ্রাম যে“দেবদেবীর সংগ্রামেই গিয়া পর্যবসিত হইত তাহার দম্টাল্ত বাঙলা- 
সাহিত্যে অনেক আছে। মনসা-মগ্গলের চাদিসদাগর হর-উপাসক ছিলেন এবং 
তাঁহার পত্রী সনকা দেবী-উপাঁসকা ছিলেন; চন্ডঈমঙ্গলের ধনপাঁত সদাগর 
হর-ভন্ত এবং খন্ল্ননা দেবী-উপাসিকা। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ধর্মমঙ্গলের 
লাউসেন ও ইছাই ঘোষ। লাউসেন ধর্মঠাকুরের আশ্রত, ইছাই ঘোষ দেবীর 
আশ্রত। দেবী-আশ্রয়ঘ্যুত করিয়া ইছাই ঘোষকে লাউসেনের দ্বারা পরাস্ত 
করাইতে ধর্মঠাকুরকে পরামর্শদাতা উল্‌কের বাঁদ্ধিতে এবং বহুশাক্তমান্‌ 
হনুমানের সক্িয় সাহায্যে বহু ফ্দি-ফিকিরের আশ্রয় গ্রহণ কাঁরতে হইয়াছে! 
দেবীর অনগ্রহ-নিগ্রহই যে রাবণ-বধের মৃখ্য কারণ, রামচন্দ্র দেবীর অন:গ্রহ 
লাভ কাঁরয়াই যে রাবণ-বধে সক্ষম হইয়াছিলেন, এই বিশ্বাস বা প্রবাদ বাঙুলাদেশে 
যে ব্যাপকভাবেই প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ অন্টাদশ ও উনাঁবংশ শতকে রচিত 
পাঁচালীওয়ালা ও কাবিওয়ালাগণের গানে যথেম্ট পাওয়া যায়। দেবীর মাহমা 
প্রচারের প্রসঙ্গে এই ঘটনাটির উল্লেখ অনেক কাঁবই করিয়াছেন । রঘুনাথ দাসের 
(অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিক্‌) কাঁবগানে দেখি_ 
তোমার অপার লীলে, 
লঙ্কাপূরে রঘুনাথে, আপনি সদয় হোলে ॥১১ 
নীলমাঁণ পাটুনী (অম্টাদশ শতক) বালয়াছেন-__ 
তোমায় রাবণ সেই লঙ্কাপুরে, 
অতি যত্তে যত্ব কোনে 
পুজা কোরে সবংশেতে যায়।১, 
এণ্টন 'ফাঁরাত্গ পর্যন্ত গাহয়াছেন__ 


মা রাবণ রাজা আন্তমকালে রঘুনাথের রণস্থলে 
দুর্গা বলে ডেকেছিল বদনে, 
তবু তার পানে ফিরে চাইলি নে, 
তার দুঃখ ভাবাঁল নে, 
১০ লঙ্কার রাবণ রাজা কারত আমার পুজা 
তার তুমি বিপদের মূল। 
হইয়া রামের পক্ষ, বাধলে সেবক মৃ্য 
হৃদয়ে রহিল বড় শুল॥ 
-খধনপাঁতি সদাগর পালা 


১১ প্রাচীন কাঁবওয়ালার গান- শ্রীপ্রফূল্রচন্দ্র পাল সম্পাদিত কেলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয় 
এব 
১২ী। 


১৬৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহতা 


তারে ধ্বংস করে ভগবত, 
শেষকালে তার বংশে বাতি 
দিতৈও কারে রাখাল নে।৯০ 
রামচন্দ্রের নীলপদ্মে দেবীপৃজার উল্লেখ বহু ভাবে -পাই। পরাণচন্দ্রের 
একি সুন্দর গানে দেখিতে পাই-_ 


প্রীরাম যেমন যুদ্ধকালে, পৃজেছেন নীলপদ্ম ফুলে, 
শ্রদ্ধা করে মা, 

দিতে সেই নীলপদ্ম আমার সাধ্য নাই শ্যামা, 
হৃৎপদ্মে মা পৃজে চরণ, মনের মানস পুরাব 1১ 


রামচন্দ্র সাগর পার হইবার জন্য সাগরতীরে বাঁসয়াই দেবীর পুজা করিয়া- 
ছিলেন এই মতও বাঙলাদেশে চলত ছিল এবং আছে। কাঁবওয়ালা রাজারাম 
বাঁলয়াছেন_ 
শরংকালেতে ওমা ভবানী আপাঁন হলে দশভুজা । 
সেই সাগর পারে পর্ণ ব্রহ্ম রাম তোমারে করেছেন পূজা ॥৯৫ 
সারদা ভান্ডারী আবার বলিয়াছেন্' যে সেতুবন্ধে দেবী রাম কর্তৃক পৃজিতা 
হইয়াছিলেন বলিয়াই দেবী 'সেতুবন্ধে রামেমবরী' নামে খ্যাতা ।৯ 
হন্দী লোকগীতেও এই-জাতীয় কিংবদন্তী চলিত আছে; যেমন-_ 
আনন্দী জগবন্দী কাট জগ কী কন্দ, 
নাম জপো- ভক্তি করো। 


১৩ প্রাচীন কাঁবওয়ালার গান- প্রফল্লচল্দ্রু পাল সম্পাদত (েলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রকাশিত)। 
৯৪ উনাবংশ শতাব্দীর কাঁবওয়ালা ও বাংলা সাহত্য, শ্রীনরঞ্জন চক্রবতর্শ, পৃ. ২৭৫। 


ঠেকে রাবণ বধে 
রঘৃপতি করলে তোমার পুজা, 

হ্যাদে গো দশনদয়ামীয়, 

করলে তোমার পুজা লতান্ট নালপনম তুলে 


হয়ে আপনি দশভুজা। _বাইচরণ মাল, 
প্রাচীন কাঁবওয়ালার গান। 


রামায়ণ-সাহত্যে দেবী ১৬৯ 


নাম কী মাহমা যহ হৈ তুমৃহারে, 
লিখ লিখ নাম পাকর সাগর ডালে, 
জলকে উপর পখথর ধরো । 
ভান্ত করেব॥৯৭ 
কৃত্তবাস-বার্ণত দেবীর প্রসঙ্গে আরও একাঁট বিষয় লক্ষ্য করিতে পাঁর। 
আমরা জানি, বহু পুরাণ-উপপুরাণে হিমাচল-সৃতা পার্বতীর মূল রূপ 
কৃষ্ববর্ণা কালী বাঁলয়া বর্ণনা করা হইরাছে। বাঙউলাদেশ কালী -প্রাধান্যের দেশ, 
এখানে এই মতটি ক্রমান্বয়ে বলবৎ হইয়া উঠিয়াছে। কৃন্তিবাসের বর্ণনায়ও এই 
সত্যের সমর্থন পাই । কৃীত্তিবাসের রাপ্নায়ণেও দেখিতে পাই রাবণ সঙ্কটে পাঁড়য়া 
যে অভয়া আম্বকার শরণ লইয়াছিল সেই দেবীও কৃষ্ণবর্ণা কালী বা শ্যামবর্ণা 
শ্যামা। রাবণ শঙ্করী আম্বকার স্তব কারল, ফলে দেখলাম-__ 
অসিতবরণা কালী কোলে দশানন। 
রূপের ঘটায় ঘন তিমিরনাশন ॥ 
অলকা ঝলকা উঠ্ট কাদাম্বনী কেশ। 
তাহে শ্যামারূপে নীলসোদামিনী বেশ॥ 
অন্যত্র রামচন্দ্র বলিতেছেন-__ 
কার সাধ্য বিনাশিতে পারে দশাননে। 
রক্ষছে রাবণ আজ হ্র-বরাঙ্গনে ॥ 
এ দেখ রাবণের রথে বিভীষণ। 
জলদবরণী-কোলে রাজা দশানন ॥ 
রামচন্দ্র অকাল-বোধন করিয়া তিন দিন ধাঁরয়া যে দেবার পৃজা কারলেন 
তিনি কাল দেবী। দেবী যখন নীলোৎপলের একটি হরণ করিয়াছিলেন তখন 


হনমানকে স্পম্টই বালিতে দেখি 
হেন লয় চিতে তোমারে হোরিতে 
পঙ্কজ হাঁরলা কালী ॥ 


দেবী নীলোৎপলবর্ণাভা বাঁলয়াই কি রামচন্দ্র অঝ্টাত্তরশত নীলোৎংপলের 
দ্বারা পূজা কারি" দেবীকে তৃম্ট কারবার চেস্টা করিয়াছিলেন ? 


১৭ নর সত্যেন্দের সংগ্রহ । 


লস্তম অধ্যায় 


বাঙল। মঙ্গল-কাব্যে দেবী 


পণ্চদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতক পযন্ত দেবীকে একা 
বিশেষরূপে বাঙলা সাহত্যে দেখিতে পাই বাঙলার মঞ্জল-কাব্গুলির মধ্যে। 
এই মঙ্গল-কাব্যগ্ীল বাঙলাদেশেরই একটি বিশেষ সম্পদ; কারণ, আমাদের 
মধ্যযুগের অন্যান্য যে-সব জাতীয় সাহত্য ধ্হিয়াছে তাহা অল্পাঁবস্তর ভারত- 
বর্ষের বিভিন্নাঞ্চলের সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু মঙ্গল-কাব্য একমান্র 
বাঙলা সাহত্যেই পাওয়া যায়। এই বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগুলি সংস্কৃত-পুরাণ 
হইতে অনেকাংশে পৃথক হইলেও কতকগ্যাল সাদৃশ্যও স্পম্ট লক্ষণীয়। এই 
সাদশ্যগুলির মধ্যে একটা প্রধান সাদৃশ্য এই, আমরা দেখি, পৃরাণগুলিতে 
বিশেষ বিশেষ কালে উদ্ভূত এবং স্বীকৃত এবং ক্ষ্রাণ্চলে বৃহদণ্চলে প্রচলিত 
খ্যাত, অ্পখ্যাত এবং অখ্যাত বহু দেবীকে নানা কাহনী বা দার্শীনক ব্যাখ্যার 
সাহায্যে সর্বাপেক্ষা প্রাসদ্ধা এবং দার্শীনক-শান্ততত্তের দ্বারা প্রাতাষ্ঠতা এক 
মহাদেবীর সহিত যুন্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । সব দেবীই যে এক আঁদ- 
শান্তরই দেশ-কাল-পান্র-বিশেষ অবলম্বন বিশেষ বিশেষ প্রকাশ মাত্র পুরাণকার- 
গণের সকল কাহিনী ও তত্বব্যাখ্যার ভতর 'দিয়া এই সত্যাটরই প্রকাশ ঘাঁটয়াছে। 
সংস্কৃতভাষায় যে চেম্টা দেখিলাম পুরাণগৃলির মধ্যে বাঙলাভাষায় তাহারই 
একটি নৃতন চেস্টা দেখিতে পাই মঙ্গল-কাব্যগৃ্‌লির মধ্যে। 

নুয়োদশ শতকে বাঙলায় বৈদেশিক বিজয়ের পরে আত স্বাভাবিকভাবেই 
সমাজের উচ্চকো তে প্রবা্তত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কীতির উপরে একাট প্রবল 
আঘাত লাগিয়াছল। ইহার ফলে যে ক্ষাতি হইয়াছিল তাহার পূরণ দেখিতে 
পাইলাম আবার অন্যভাবে । ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সংস্কৃতি ও সাঁহত্যের উপরে আঘাতের 
সুযোগ লইয়া লৌকিক ধর্ম সংস্কৃতি ও সাহত্য' মাথা নাড়া দিয়া জাগিয়া 
উঠিবার সুযোগ পাইল । ভাষাস্াহত্য যখন গাঁড়য়া উঠতে আরম্ভ করিল তখন 
তাহার রচয়িতা, শ্রোতা এবং সমজদার দেখা দিতে লাগিল সমাজের সর্বস্তরের 
জনগণের মধ্য হইতে । সেই সুযোগে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে যে-সকল 
দেব-দেবী ক্ষুদ্র পারাধর মধ্যে সংকুচিত হইয়া ছিলেন, নম্নস্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাঁকয়া অবজ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারাও আস্তে আস্তে উপরের স্তরে ভায়া উঠিয়া 
যতটা সম্ভব বিস্তার লাভের সুযোগ পাইলেন । সঙ্গে সঙ্গে এইসব দেব-দেবীঁকে 
অবলম্বন কাঁরয়া আগ্চাঁলক সমাজে যে-সকল কিংবদন্তী ও লৌকিক কাহনী 


বাঙলা মগ্গল-কাব্যে দেবী ১৭১ 


গাঁড়য়া উঠিয়াছিল তাহাও ভাষাসাহত্যের বিষয়বস্তু হইয়া উঠিতে আরম্ভ 
কাঁরল। ন্রয়োদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অন্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঙলাদেশের 
বাভন্ন ভোগোলিক অণ্চলে এবং সমাজ-জীবনের বাভন্ন স্তরে যে-সকল দেবী 
আত্মগোপন করিয়াছিলেন তাঁহাঁদগকে প্রাতিষ্ঠত হইতে হইয়াছে দুই ভাবে__ 
প্রথমতঃ, উচ্চকোটিতে স্বীকৃতি লাভ কারয়া; 'দ্িবতায়তঃ* ব্যাপক প্রচার লাভ 
কারয়া। ইহা ভাবে সম্ভব হইতে পারে ? ইহা সম্ভব হইতে পারে সেই বিশেষ 
[বিশেষ দেবীর নিজস্ব শান্তর মাহমা খ্যাপন করিয়া, আর উচ্চকোটি নিম্নকোটি 
সর্বকোটিতে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতা যে মহাদেবী তাঁহার সাহত এই দেবীগণের 
আভন্নতা সম্পাদন কাঁরয়া। এই দুই দিকের চেস্টাই আমরা লক্ষ্য কারতে পারি 
মঙ্গল-কাব্যগ্ীলতে । সেখানে বিবিধ উপাখ্যানের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ দেবীর 
অবাধ অন:গ্রহ-নিগ্রহের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেবমাহমা তো প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছেই, পরন্তু দেবী যে শেষ পরন্তি আ'দশান্ত মহাদেবীরই বিশেষ মৃতিমান্র, 
অতএব আঁদিশান্ত মহাদেবীর সাঁহত একান্তভাবে আভন্না, এই সত্যও প্রাতিম্ঠিত 
কারবার চেস্টা দোখিতে পাই। 

আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়া জীসিয়াছ, কি করিয়া তান্তিক বোদ্ধধর্মের 
আঁদদেবী সৃম্টিতত্বকে অবলম্বন করিয়া আমাদের মঙ্গল-কাব্যগুলিতে আঁদ- 
শান্তরূপে মহাদেবী পার্বতী চণ্ডিকার সাহত মিশিয়া গিয়াছেন। এই পার্বতী 
চশ্ডিকাই মণ্গল-কাব্যের যুগে দেবীরূপে সর্ব কোটিতে এবং সর্ব-অণ্চলে স্বাঁকৃতা 
ছিলেন; তাই তিনিই মহাদেবী-তাঁহার সহিত অন্য সব দেবীকে মিলাইয়া 
লইবার চেম্টা। মনসা-মঞ্গলের "মনসা" দেবী যে কোনও প্রাচীন বহপ্রচারিত। 
পৌরাণিক দেবী নহেন একথা আজ আর নূতন করিয়া বাঁলবার প্রয়োজন নাই; 
সর্পদেবীরূপে তিনি বিভিন্ন অণ্চলে প্রাসম্ধা একজন লোঁকিক দেবী । মনসা- 
মঙ্গলে তাঁহার কত মাহমাই কতভাবে প্রচারের চেম্টা হইয়াছে, কিন্তু তথাঁপ 
শেষ পর্যন্ত দোঁখতে পাই, দেবী “স্বে মাহাম্ন, প্রাতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। 
বিজয় গুপ্তের মনসা-মগ্গলে দেখি, চাঁদ সদাগরের সপ্ত পূত্র জিয়াইয়া এবং 
চোদ্দ 'ডিঙা উদ্ধার করিয়া চম্পক-নগরীতে ফিরিয়া আসিয়া বেহুলা যখন চাঁদ 
সদাগরকে একবার মান্র মনসাকে পূজা দিবার অনুরোধ জানাইয়াছিল তখনও 
চাঁদ সদাগর বাঁলযাছিল-_ 


ধনে জনে কার্য নাই যাউক আর বার। 
পদ্মা না পূজব আমি কহিলাম সার॥ 


বেগাতিক দেখিয়া তখন হর-জায়া চণ্ডশর নিজেকে আকাশ হইতে চাঁদ সদাগরকে 


১ প্যারীমোহন দাশগৃস্তের সংস্করণ । 


১৭২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


ডাকিয়া দৈববাণী করিতে হইল-- 
পদ্মাবতাঁ পুজা কর চান্দ সাগর । 
একই মৃর্তি দেখ সব না ভাঁবও আর॥ 


যেই জান ভগবত সেই বিষহার। 

পদ্মার প্রসাদে আম ভবাসন্ধু তার ॥ 
এই দৈববাণী শুনিয়াই চাঁদ সদাগরের সর্বদেবীতে 'এক' বৃদ্ধি আসল এবং 
সদাগর মনসাপূজায় স্বীকৃত হইল। কাঁব তাঁহার কাব্যের প্রথমাঁদকে একি 
বিরাট অংশ জুড়িয়া পদ্মবনে শিব-দুহিতা *মনসার প্রাতি চণ্ডীর বিমাতা- 
জনোচিত যে অশেষ দুর্ববহারের বর্ণন৷ কারয়াছেন এবং স্বভাবকোপনা 
সর্পদেবী মনসার চণ্ডকে দংশনের যে বর্ণনা কারিয়াছেন তাহার সাঁহত পরবতর্ঁ 
এই “কোর র্লোনও সংগতি নাই। কিন্তু এই এক্য কোন সংগাঁতজাত নহে, 
আঁদশান্তর একত্ব সম্বন্ধে একাঁট দ্‌ঢসংস্কারজাত। এই কারণেই দোখতে পাই 
চাঁদ সদাগর যখন মনসার পূজা অন্তে মনসার স্ঘৃতি করিতেছে তখন বলিতেছে-_ 


নমোনমঃ জগৎমাতা সর্বাসন্ধিদায়িনী । 
তুমি সূক্ষত তুমি মোক্ষ তুমি বিশবজননী ॥ 
তুম জল তৃম স্থল চরাচরবান্দনী । 
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি তুমি মূলধারণী ॥ 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা-মঞ্গলেও২ দেখিতে পাই চাঁদ সদাগর মনসার 
স্তবে বালিতেছে__ 
আদ্যাশান্ত সনাতনী মুন্তপদ প্রদায়ননী 
জগতপৃজিতা তুমি জয়া । 
যার সম্টি ব্রিভুবন হর মহেশের মন 


আর কে বুঝিবে তব মায়া॥ 
কাব ভুলিয়া শিয়াছেন বে মনসার কেতকবনে শিববর্ষে জল্ম: শিব-কন্যার 
সম্বন্ধে হর মহেশের মন" বলা সংগত নহে । কিন্তু সেই শিব-দ্যাহতা পরিচয় 'কি 
শুধু চাঁদ সদাগর ভূলিয়াছে £ দেবী নিজেও ভূলিয়াছেন। নিজের পারচয় "দিয়া 
[তিনি চদি সদাগরকে বাঁলতেছেন-_ ূ 
আকাশ পাতাল ভূমি সৃজন সকল আমি 
শান্তর্পা সভাকার মাতা । 
মহেশের মহেশ্বরণী মনোর্‌পা সুকুমারী 
লক্ষনীর্পা নারায়ণ যথা ॥ 


২ শ্রীষতীল্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পারদদত। 


বাঙলা মঞ্গল-কাব্যে দেব ১৭৩ 


শুধু মনসাই যে মূল শন্তির্পা হইয়া মহেশ্বরী হইয়া 1গয়াছেন তাহা নয়, 
শীতলা, যম্ঠী, কমলা, বাশুল? প্রভৃতি বাউলাদেশে প্রচলিত সকল দেবীই মূলে 
শন্তর্পা- সৃতরাং মঙ্গল-কাব্যে তাঁহারা সকলে মহেশ্বরী । কাব কৃষ্করাম দাসের 
'ষম্ঠী-মঙ্গালে” দোখতে পাই, আসলে যম্ঠীও দুর্গা; দুর্গা ষম্ঠীরই নামভেদ 
মা 
দুর্গা নামে ষষ্ঠী পূজি আশ্বনে আনন্দ। 
যেই বর মাগে পায় তার নাই সন্দ॥ 
এঁ কাবরচিত 'শীতলা-মঞ্গলে 5ও শীতলার 'চৌতিশা'স্তব দেখিতে পাইতেছি। 
সেই স্তবে দেখি__ 


দুর্গা দুর্গা পারা দক্ষমক্ষ হারা 

দুর্গত রাখহ দীনেরে। 
এ রা দিকীরী 

মাহযমস্ডনাশিনী | 

বাধাবষদ মায়া... বিধি-িক্পরয়া 
বরণমই বিষ্ণুধাতা। 

সংখনী শৃলনী সংকর গাঁহণী 
শৈলসূক্ভা ?শ্বদাতা ॥ 


কাব কৃষ্ণরাম-রচত 'কমলা-মঙ্গলে'র প্রারম্ভে দেখিতে পাই, কমলা ব্যাঘ্রভয়- 
নিবারণ দেবী । দক্ষিণা রায়কেই ন্নামরা ব্যাঘ্বের দেবতা জান; কমলা লক্ষনী- 
রূপেই ক কাঁরয়া ব্যাঘ্রভয়ীনবাঁরণ হইলেন বোঝা যায় না।' কিন্তু বিপন্ন 
'সাধু' কর্তক এই কমলার বর্ণনায়ও দোখি__ 
সদাগন বলে রাজা শ,ন এই হিত। 
লক্ষমীর চরণ ভাব হইয়া এক চিত॥ 


টি টি 
9 এ। 

$ এ-বিম্বমে ঘতকগাঁল লক্ষণীয় তথোর উল্লেখ কারতেছি। পৃববিজ্গে দেখিয়াছি, চৈত্র- 
সংক্লান্তির *" হু দন পূর্বে গ্রামের লোক সোধারণতঃ নিম্নজাতির) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বাঁধয়া 
গান গাহয়া রাঁন্রতে ভিক্ষায় বাহর হয়। এই ভক্ষাকে বলা হয় 'কুলাইর িখ': “ঠাকুর 
কুলাই ভো' বাঁলয়া প্রথমে ও শেষে ধনি করা হয়। এই গানের প্রথম ছড়াঁটি হইল-- 
“আইলাম লো স্মরণে । লক্ষযীদেবীর বরণে ॥ লক্ষীদেবী 'দবেন বর। ধানে চাউলে ভরূক 
ঘর ॥' ইত্যাঁদ। পৌষে ফসল ঘরে তৃলিবাব পরে ইহা শস্যদেবী লক্ষমীর গান সন্দেহ নাই। 
এই লক্ষমশ-বন্দনার পরই দৌখতে পাইতাম 'বারো বাঘের লেখাপাঁড়', অর্থাৎ বারো রকমের 
বাঘের উল্লেখ করিয়া ছড়ায় তাহাদেব আকৃাতি-প্রকীতি বর্ণনা । পৌষের শীতের সময়েই সবর 
বাঘের ভয় দৌখতাম, এই সময়েই বাঘ বন ছাঁড়য়া শকারলোভে লোকালয়ে ঢুকিয়া পাঁড়ত। 
শস্যর্প্পিণী লক্ষমী বা কমলার সাহত এইভাবেই কি ব্যাঘ্রের সম্পর্ক দেখা "দিয়াছে ? 


১৭৪" ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


সকলের শান্ত তিনি জগতের মাতা । 

সত্বরে কাহনু রাজা এই সত্য কথা ॥ 
রাজাও কমলার স্তব কাঁরয়া বাললেন-_ 

জগত জননন তুমি সনাতনাঁ একা। 

সদয় হইয়ে নিজ রূপ দিয়া দেখা ॥ 

সকল তোমার মায়া আর কার নয়। 

প্রাতিজ্ঞায় হাঁরনু সাধুর হইল জয় ॥ 


ব্রহ্মা বিফ হর যারে নিত্য পূজা করে। 

তাহারে করিতে স্তব কোনজন পারে॥ 
অন্যন্ও দোঁখ-_ 

কৃপাময়ী জগতি বিফুর জায়া। 

যত দোঁখ সকাল এ জননীর মায়া ॥ 


পরম ঈশ্বর ইন জগতের মা॥ 


নীলায় (লশলায়) অসরকুল বাধিয়ে প্রবল। 

তাহাতে কোথায় আছে মনুষ্য সকল॥ 
এই কমলা-দেবীর স্বর্ণমান্দির নির্মাণ করাইয়া যখন দেবীর পূজা দেওয়া হইল 
তখন-_ 

এক শত ছাগ বলি বাছিয়া ধবল। 

রুধর খর্পর ভার ভকাঁত করিল॥ 
সুতরাং লক্ষী হইলেও তানি চণ্ডাী-চামুণ্ডার সাঁহত এঁক্যে রন্তলোলুপা । 

বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগ্ির মধ্যে দেবীকে প্রধান করিয়া পাইতেছি চণ্ডী-মঞ্গল 

কাব্যগুলির মধ্যে । চণন্ডী-মঞ্গলগুলির মধ্যে আমরা যে দেবীর সাক্ষাংলাভ 
কাঁরতেছি তাঁহার সাধারণ নাম মণ্গল-চণ্ডিকা। এই মত্গল-চশ্ডিকা যে মূলে 
পৌরাণিক চণ্ডিকার সাহত অভিন্না নন, ইনি যে বাঙলাদেশের একজন লৌকিক 
দেবী একথা পূর্বে অনেকেই আলোচনা কাঁরয়াছেন।* মঞ্জাল-চশ্ডিকার পৌরাণিক 
চশ্ডিকার সাঁহত আভন্রতালাভের ইতিহাসই দেখিতে পাই আমরা এই চণ্ডী- 
মঙ্গল কাব্যগূলিতে। মূলে দেবীর নাম মঙ্গল-চশ্ডিকা ছিল না বাঁলয়াই মনে 
হয়, মূলে তিনি সম্ভবতঃ ছিলেন মঞ্গলা, বা সর্বমঞ্গলা বা অন্টমঞ্গলা ; উপ- 
পুরাণগুলির মধ্যেই তিনি মঙ্গল-চণন্ডী হইয়া উঠিয়াছেন। অবশ্য পৌরাণিক 


'ডন্বর আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস। 


বাঙলা মঞ্গল-কাব্যে দেবা ৯৭৫ 


চশ্ডিকা দেবীও বহু স্থলে মঞ্গলময়ী বাঁলয়া কীর্তিতা; মার্কশ্ডৈয় চণ্ডাঁর মধ্যেই 
তাঁহাকে আমরা “সর্ব মঞ্গল-মঞ্গল্যে' ও "শবে" বলিয়া সম্বোধিত হইতে দোঁখ; 
মঙ্গলময়ী এই অর্থে তাঁহার শশবা” বর্ণনা বহুবার দেখতে পাই। প্রাসদ্ধ অর্গলা- 
স্তোত্রের মধ্যেও দেবীকে 'মঙ্গলা" বলা হইয়াছে । দেবীর 'মত্ডালা' বা শশবা' নাম 
বা বিশেষণ অন্যান্য পুরাণেও পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি মনে হয় মঙ্গলাদেবী 
একজন স্থানীয় লৌকিক দেবাঁ। দেবী-পুরাণ, দেবী-ভাগবত, বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ, 
্হ্মবৈবর্ত-পুরাণ (বঙ্গবাসী সংস্করণ, যাহার অনেকাংশই অর্বাচীন) প্রভতিতে 
মঙ্গল-চণ্ডিকাদেবীর নানাভাবে উল্লেখ দোঁখতে পাই। এইসব অর্বাচীন পুরাণ- 
উপপুরাণকারগণ দেবীর “মঙ্গলা'* নামের এতখানি প্রাসদ্ধির কারণ-সম্বন্ধে 
নিশ্চিত ছিলেন না; দেবী যে মঞ্গলকারিণী বিয়া 'মগ্গলা' এই সাধারণ এবং 
সহজ ব্যাখ্যা সকলেই স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছেন; তাহার পরে দেবীকে মঙ্গলবার, 
মঙ্গলগ্রহ, মঙ্গল দৈত্য, মঙ্গল নৃপাঁতি, মঙ্গলাকাঙ্খী নরগণ_সর্বাবধ মঞ্গলের 
সঙ্গেই যুন্ত কারবার চেষ্টা হইয়াছে। এ-বিষয়ে ব্রহ্ধবৈবর্তপুরাণ" এবং 
দেবী-ভাগবতে ঠিক একই বর্ণনা দৌঁখিতে পাই । বেশ বোঝা যায় 'মঙ্গলা" নাম 
দেখিয়াই যেখানে যাহা মঞ্গল-নামযুস্ত তাহার সহিতই দেবীর যোগ দেখান 
হইয়াছে। 

আসলে 'মঙ্গলা” দেবী হইলেন বাঙলাদেশের মেয়েদের ব্তের দেবী । 
পৌরাণিক দেবীগণ ব্যতীত আমাদের দেশে মেয়েদের তের বহু দেবী ছিলেন 
এবং এখনও আছেন। জ্যোতিষে মঞ্গলা, 'পিঞ্গলা ধন্যা, ভ্রামরী, ভীঁদ্রকা, উল্কা, 
সাদ্ধ ও সঙ্কটা এই অষ্ট দেবীকে অন্টযোগিনী বলা হইয়াছে ।* ইহার মধ্যে 
ভ্রামরীর মহাদেবীত্ব তো চণ্ডী-সপ্তসতশীতেই স্বীকৃত। মঙ্গলার ব্রত এবং সন্কটার 
ব্রত এখন প্যন্তি হিন্দু-নারীদের মধ্যে প্রচলিত । প্রতি মঞগ্গলবারে উপবাস করিয়া 
মগ্গলার ব্রত কাঁরতে হয়। সঙ্কটার ব্রতও মেয়েরা উপবাস করিয়াই এখনও 
কারয়া থাকেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, এখন পর্যন্তও এই-সকল দেবীর 
কোনও পুজার প্রচলন নাই- মেয়েদের ব্রতেই তাহারা আরাধ্যা । এই-সকল দেবীকে 
যোগিনী বাঁলবার তাৎপর্য এই মনে হয়, শাস্তকারগণ ইহাদিগকে রমণনগণের 
ব্রতে বা অন্যভাবে মারাধিতা হইতে দেখিয়াছেন, অথচ মূল মহাদেব দূর্গা বা 
চণ্ডীর সহিত আভন্নত্বের মর্যাদা তখনও দিতে প্রস্তৃত হন নাই, তাই ইহাদিগকে 
যোগিনী-জাতিভুন্ত করিয়া রাখিয়া 'দয়াছেন। এই মঙ্গলা বা সর্বমঞ্গলা দেবীকে 
যে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ও দেবী-ভাগবতে 'যোষতামিস্টদেবতা” বাঁলয়া বর্ণনা 


৭শ্রক্মবৈবর্ত-পূরাণ, প্রকাতি খণ্ড, 88 অধ্যায়; দেবী-ভাগবত, ১1৪৭ অধ্যায়; দেবী- 
পুরাণ, ৪৫ ও ৫০। 
| মঞ্গলা 'পিষ্গলা ধন্যা ভ্রামরাী ভাদ্রকা তথা। 
উল্কা 'সাম্ধঃ সন্কটা চ যোগন্যোহজ্টাঃ প্রকীর্তিতাঃ - শব্দকল্পদ্রুম । 


১৭৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


ভি 


€ 


করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য অধ্যাপক শ্রীআশতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় লক্ষ্য 
কাঁরয়াছেন।৯ এই বর্ণনার ভিতর 'দয়াই আসল সজ্য প্রকাশিত হইয়াছে। 

বাঙলা চণ্ডী-মঞ্গলের ভিতরে ছ্বিজ মাধবের 'মঞ্গলচণ্ডীর গীতে'র* মধ্যে 
এবং 'দ্িবজ রামদেব-বিরাচত 'অভয়ামঙ্গলে'র১ মধ্যে আমরা মঙ্গল-চন্ডী কর্তৃক 
মঙ্গল-দৈতা-বধের কাঁহনী দেখিতে পাই। কিছু কিছু পুরাণ-উপপুরাণের 
মধ্যেই মঙ্গল-দৈত্যের উল্লেখ রাহিয়াছে এ কথার উল্লেখ আমরা পূরেই করিয়াছি। 
পূরাণ-উপপুরাণের সেই ইঙ্গিত অবলম্বন করিয়াই পূর্ববঙ্গের এই কাঁবদ্বয় 
মঙ্গল-দৈত্য-বধের কাহনা গাঁড়য়া লইয়াছেন। দেবী কর্তৃক দৈত্যবধের কাঁহনী- 
রচনায় কোনও অসৃবিধা নাই, কারণ দৈত্য হইলেই সে একবার স্বর্গরাজ্য আব্ুমণ 
করিয়া দেবতাগণকে নির্যাতিত করিবেই ; ধনর্যাঁতিত দেবগণ শেষ অবাধ অগাঁতর 
গত সর্বশান্তময়ী দেবীর শরণ গ্রহণ কাঁরবেনই এবং দেবীর তো দৈত্য বধ 
কাঁরয়া অসহায় দ্রেবগণকে রক্ষা করার প্রাতশ্রাীত রাঁহয়াছেই, অতএব দেবগণের 
শরণমাত্র দেবী আলিয়া মঙ্গল-দৈত্যকেও বধ কারিলেন। মঙ্গল-দৈত্যের কাহিনী- 
রচনায় ছ্িবজ মাধব ও 'দ্বজ রামদেবের মধ্যে একমত্য রহিয়াছে । মুকুন্দরামের 
মধ্যে এই কাহনা নাই। 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কারতে পাঁর যে ওাঁডৃষ্যার শান্ত কাব সারলা দাস তাঁহার 
বিলঙ্কা-রামায়ণ এবং চণ্ডঁ-পুরাণ কাব্যে বহুভাবে সর্বমগ্গলার উল্লেখ করিয়া- 
ছেন, সর্বমগ্গলারূপেই যেন দেবার প্রধান পাঁরচয়। কিন্তু এই সর্বমণ্গলা যে 
মূলে একজন উপদেবী ছিলেন তহো এই চন্ডী-পুরাণের একাঁট কাঁহনীতেই 
স্পম্ট লক্ষা করা যায়। “চন্ডা-পুরাণে'র শেষে দেখিতে পাই যে মাহষাসুরকে 
যখন দেবী কিছুতেই বধ করিতে পারিতেছিলেন না, তখন দুর্গার সহচারণী 
মনোরমা দুর্গা দেবীকে ঠিবসনা কালীরূপ ধারণ করিতে উপদেশ দয়াঁছলেন ; 
সেই উপদেশে িবসনা কালীীর্প ধারণ কাঁরিয়া দূগ্গা মাহষাসূর নিধন কাঁরতে 
সমর্থা হইযাছিলেন। দর্গাকে এই উপদেশ দান করার জন্য এই সহচারিণী 
দেব-মনষ্য সকলের সর্বাপেক্ষা মণ্গলকাঁরণন বালয়া গৃহশতা হইলেন এবং দুর্গা 
বাঁললেন- 

সমস্ত সৃলভ হেব তোর পরসাদে। 
সর্বমঙ্গলা নাঅ তোহর হেউ হাদে॥ 

বাঙলা চণ্ডী-মণ্গল কাব্যেব মধ্যে আমরা দুইটি উপাখ্যান দৌখতে পাই-_ 

একটি কালকেতৃ ব্যাধের উপাখ্যান, অপরাঁট ধনপাতি সদাগরের উপাখ্যান। ইহার 


১ বাংলা মগ্গলকাব্যেব ইতিহাস, ৩য সং, প্‌ ৩৪৭-৪৮। 
১০ শ্রীসৃধনভূষণ ভট্রাচার্য সম্পাঁদত । 
১১ডকব আশুতোষ দাস সম্পাঁদত। 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৪৭ 


মধ্যে ধনপাতি সদাগরের উপাখ্যানাট বিশ্লেষণ করিলেই আমরা যোষৎগণ- 
সোবতা সর্বমগ্গলা বা মঙ্গলাদেবীর স্বরূপের অনেকখান সন্ধান পাইব। 
চণ্ডী-মঙ্গলের কবিগণের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর সমসামায়ক দুই জন কবি 
দিবজ মাধব এবং মুকুন্দরামই সর্বাপেক্ষা প্রাসদ্ধ। পূর্বব্তাঁ কাব বাঁলয়া 
মুকুন্দরাম মাঁণক দত্তের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন; এই মাঁণক দত্তের চন্ডী- 
মঙ্গলের যে সংস্করণ মুদ্বুত আছে তাহার প্রাচীনত্ব এবং প্রামাঁণকতা-সম্বন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ আছে। 'দ্িবজ মাধবের চণ্ডী-মঙ্গলের ধনপাত উপাখ্যানে 
দৌখতে পাই, সপত্রী লহনা কর্তৃক বনে ছাগল চরাইবার কাজে নিয়োজিতা 
হইয়া ধনপাঁত সদাগরের দ্বিতীয়া পন্লী খুলনা গহন বনে ছাগল চরাইতেছিল। 
একটি ছাগল দেবীর চক্রান্তে হারাইয়া গেল। ব্রাসযুন্ত হইয়া খুলনা বনে ছাগল 
অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতোঁছিল। দেবীর লীলাসহচরণ ছিলেন পদ্মা । বাঙলার 
সব মঙ্গল-কাব্যের মধ্যেই প্রত্যেক দেবীর একটি লীলাসহচরী দোখতে পাই; 
ইান মূল দেবীর সম্পদে-বিপদে পরামর্শদাল্রী এবং পূজাপ্রচারের সহায়- 
কাবণী। চণ্ডী-মঙ্গলগহীলতে চণ্ডীন্সর সহচরী দোখতে পাই পদ্মা; মনসা- 
মঙ্গলগালতে মনসার সহচরী দোঁখ নেতা ধোপানী; কমলা-মঙ্গলে কমলার 
সহচরী নীলাবতাঁ; সহজিয়া-বৈষ্ণব-সাহত্যে ণনত্যা'র সহচরী (বা ডাঁকন৭) 
বাসুলী; ধর্মমঙ্গলে ধমঠাকুরের সহচর এবং ব্দদ্ধিদধাতা হইলেন উলক। যাহা 
হোক, দেবী-সহচরী পদ্মা বনমধ্যে গিয়া জুয়ধবান (হনলুধৰনি 2) দিয়া দেবীর 
ঘট পাতিয়া পূজা আরম্ভ কাঁরয়া দিল; খুলনা শব্দ শুনিয়া তাহার ছাগল এ 
দকে মনে করিয়া অগ্রসর হইল, দৌখল পণ্গকন্যা (পদ্মাসহ ?) সেই বনে 
বাঁসয়া দেবীর পূজা কাঁরতেছে। পণ্গকন্যার মুখপান্র পদ্মা খুলনাকে ভরসা 
দল, বনে বাঁসয়া দেবীর পুজা কারলে সে তাহার হারানো ছাগল খখাজয়া 
পাইবে । খুলনা তখনই নদীর জলে স্নান করিয়া শুচিশুদ্ধ হইয়া পদ্মাকথিত 
বিধানে দেবীর পূজা-অর্চা করিয়া দেবীর বর লাভ কাঁরল। বনমধ্যে বাঁসয়া 
পণ্টকন্যার কাঁথত-ীবধানে যে দেবীর পুজা-অর্ঠা তাহা কোনও পৌোরাণক 
দেবীর আনষ্ঠানিক পৃজা-অর্চা নয়-_ইহা মেয়োল বত বাঁলয়াই মনে হয়। 
বাড়তে বসিয়াও খুলনা ঘট পাতিয়া গোপনে দেবীর পূজা করিয়াছিল, শিব- 
উপাসক ধনপাতি পদাগর লাঁথ মারিয়া সেই মেয়েলি দেবতার ঘট ভাঁঙ্গয়া 
ফেলিয়াছিল ।১২ 

মঙ্গল-চণ্ডীঁর পূজা যে মূলে মেয়েলি ব্রত মুকুন্দরামের চণ্ডী-মগ্গলে সে 
কথাটা আরও স্পম্ট হইয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দরাম-রাঁচত ধনপাঁতি সদাগরের 
১২ লক্ষ্য কাঁরতে হইবে চাঁদ সদাগরের পত্রী সনকাও এমনই লূকাইয়া ঘটে মনসার পজা 


করিয়াছিল, শিব-উপাসক চাঁদ সদাগর লাথি মাঁরয়া সেই ঘট ভাচ্গিয়া ফেলিয়াছল। ফলে 
দেবীর রোষে ধনপাঁত সদাগরের যে দশা হইয়াছিল, চাঁদ সদাগরেরও সেই দশা হইয়াছিল । 


১ 


১9৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


উপাখ্যানের মধ্যে দোখতে পাই, উপাখ্যান আরম্ভের প্রথমেই একেবারে 
স্পম্টোন্তি-_ 
স্ললোকের পূজা লৈতে চণ্ডী কৈল মতি। 
, পচ্মাবতাঁ সনে মাতা করিলা যূকতি॥১, 
স্লীলোক-কর্তক পজা-প্রচারের মানসে স্বর্গ-নর্তকী রব্রমালাকে তালভঙ্গ- 
দোষে শাপ দিয়া দেবী যখন মর্তেয আনিবার ব্যবস্থা করিলেন তখন রত্নমালাও 
স্পম্ট বলিল__ 
ক্ষমহ আমার দোষ হও মোরে পারতোষ 
কৃপামায় কর অবধান। 
অবনশ-মন্ডলে যাব তোমার কিঞ্করাী হব 
করাইব ব্রতের বিধান ॥ 


বনে খল্রনার (মুকুন্দরাম খল্পনা নামই ব্যবহার কাঁরয়াছেন) ছাগল হারাইবার 
উপাখ্যানে মূকুন্দরামের.বর্ণনায় দোখ বনে ছাগল খজিতে খ:জিতে শ্রান্ত হইয়া 
খুল্পনা তরূতলে ঘুমাইয়া পাঁড়য়াছে. ছেবী স্বগ্নে খল্লনাকে ছাগল ফিরিয়া 
পাইবার জন্য দেবীর ব্রত কারবার উপদেশ দিলেন। তখন-_ 


এমন স্বপন দয়া দেবী মহেশ্বরী। 
নিজ ব্রতে নিয়োজল অস্ট 'বিদ্যাধরী ॥ 
বিদ্যাধরীগণ ব্রশ্ত করে সরোবরে। 

ছোলি লুকাইয়া মাতা রাহল অন্তরে ॥ 


ব্রতকারিণী দেবকন্যাগণ খুল্লনার নিকটে আত্মপারিচয় প্রসঙ্গে বালিয়াছিল-__ 


আমরা ইন্দ্রের সূতা এ পাচ ভাঁগনাী। 
করিতে চণ্ডীর ব্রত আইলাম অবনী॥ 


পৃজিবে আম্বকা প্রাতি মঙ্গলবাসরে। 
[বপদৃ-সাগরে চণ্ডী হইবে কান্ডারে ॥ 


এই ব্রত কৈলে তোমার আসবেন পতি। 
পাঁতর প্রেমেতে তুমি হবে পুতবতাঁ॥ 
লহনা জানবে তোরে প্রাণের সমান। 
হারাণ ছাগল পাবে ইথে নাহি আন॥৷ 


১৩ যঙ্গাবাসণী সংস্করণ 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৭৯ 


দেবা স্বয়ং খুল্লনাকে বালয়াছেন__ 
অন্টতশ্ডুল দূর্বা নিত্য নিরাময়া। 
পৃজিও মঞ্গলবারে জয় জয় দিয়া॥ 
এইখানেই 'মঞ্গলা, পৃজার স্বরৃপপ্রকাশ, অস্টতস্ডুল দূর্বা দয়া মঞ্গলবারে 
মেয়েরা মলিয়া হুলদধান-সহকারে দেবীর ব্রত করে। এই* অন্টধান্যদূর্বার 
'মঙ্গলা' দেবীই 'অম্টমগ্গলা”; অস্টমঙ্গলার গান যাঁহারাই রচনা কাঁরয়াছেন 
তাঁহারাই আট দন ধাঁরয়া গাহিবার মত পালা রচনা করিয়াছেন। দিনে (দুই 
বেলায়) দুইটি কাঁরয়া পালা, আট দিনে মোট ষোলটি পালায় সব গান িভন্ত। 
দেবী এখানে ব্রতের বিধান নির্দেশ করিয়া বলিলেন__ 
আরে ঝিয়ে খুল্পনা মাঁঙ্গায়া লহ বর। 
যেই বর চাহ দিব অরণ্য ভিতর॥ 
দেখা যাইতেছে যে খুল্পনা বনে ছাগল চরাইতে গিয়া অন্যান্য মেয়েদের ব্লত 
করিতে দেখিয়া ব্রত শিখিয়া আসিল । ঘরে বাঁসয়া প্রতি মঞ্গলবারে সে গোপনে 
এই সর্বমঞ্গলার ব্রত করিত! স্বামী ধনপতি সদাগর বাঁড় ফিরিয়া আিলে 
খল্পনার বিরুদ্ধে স্বামীকে উত্তোজত” করিবার মানসে সপত্রী লহনা সাধুকে 
গোপনে গিয়া বালয়াছিল-_ 
সদাগর, তোমায় আমায় আছে কছ7 বিরল কথা। 
তোমার মোহন বালা শিক্ষা করে ডাইান কলা 
নিত্য পূজে ডাকিন% দেবতা ॥ 
হেম ঝারি জলগর্ভা উপরে দীঘল দর্বা 
অস্ট শালিতপ্ডুল অন্তরে। 
মস্তকে চন্দন চুয়া কুঙ্কুম কস্তুরা গয়া 
প্‌জে প্রাতি মগ্গল বাসরে॥ 
আমান্ন নৈবেদ্য দাঁধ ফল পুষ্প নানাবাঁধ 
অগুরু চন্দন ধূপ ধূনা। 
দিয়া জয় শঙ্খধবৰনি বধূ পুজে একাকিনী 
বম্ধুজনে করে কাণাঘুণা ॥ 
বাঙলাদেশের ভ্রয়োদশ চতুর্ঘশ পণ্দশ শতকে এইসব সদাগর বণিক 
সম্প্রদায়ই সমাজপাঁত ছিলেন। আর ইহারা ছিলেন শৈব। চাঁদ সদাগর যেমন 
শৃলপাণিকে ছাড়িয়া 'লঘজাতি কান অর্থাৎ সমাজের অতি নিম্পস্তর হইতে 
উদ্ভূতা এঁ মনসা দেবীকে কিছুতেই পূজা কাঁরতে চাহেন নাই, ধনপাঁত সদাগরও 
তেমনই 'সিংহলের বন্দীশালায় বাঁসয়া বাঁলয়াছিলেন-_ 
যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী। 
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহ জানি॥ 


১৮০ ভারতের শস্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 
১] 


এই সমাজপতি শৈব সদাগরের নিকটে স্বাঁকৃতি লাভ করিতে মেয়েলি ব্রতের দেবা 
সর্বমঞ্গলাকে পৌরাণিক হর-গৃহিণন পার্বতাঁ চশ্ডিকার সহিত এক এবং অভিন্না 
হইয়া উঠিতে হইয়াছে । মেয়োল 'মঙ্গলা"দেবা চ্ডিকার সাহত আভন্না হইয়াই 
নাম গ্রহণ করিলেন 'মগ্গল-চণ্ডিকা'। তৎকালীন সমাজধর্মের মধ্যে সেই মেয়েলি 
লৌকিক ধর্মের যৈ র্ুমপ্রাধান্যলাভ তাহারই লৌকিক ইতিহাস মগ্গলকাব্যের এই 
কাহিনীর মধ্যে নাহত। 

চণ্ডী-মঞ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহনাঁ হইল কালকেতু ব্যাধের কাঁহনা। 
আমরা আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গে ইহাকে দ্বিতীয় কাহিনী বলিতেছি; 
চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যগুলিতে এই কাঁহনীই প্রথম কাহনী। কালকেতু-কাহনীর 
মধ্যে আবার দেখিতেছি, ব্রয়োদশ চতুর্দশ পণ্চদশ শতকে বাঙলাদেশের আত 
মিশ্র-প্রকৃতির হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্যাধ-জাতীয় আদিম জাতিগুলির 
প্রচালত দেবীগণও কি করিয়া সমাজের উচ্চস্তরে আত্মপ্রকাশ কারয়া 
উচ্চস্তরে স্বীকৃতা চণন্ডীঁদেবীর সাহত আভন্লা হইয়া গয়াছেন। ইহার মধ্য দয়া 
চণ্ডীদেবীর মর্তেয পৃজাপ্রচারের ইতিহাস দেখি না, সে হীতহাস তো সংস্কৃতে 
[লিখিত পুরাণগৃঁলির মধ্যেই দেখিয়া আ'সিয়াছি। এখানে দোখতোছি নীচ ব্যাধ- 
জাতির মধ্যে প্রচালতা দেবীর মর্ত্যে পূজাপ্রচারের ইতিহাস। এই ইতিহাস 
আসলে বাঙলাদেশের একটা সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস। বাঙলার রাঢ-অণ্চল 
আজিও বহ- প্রকারের আঁদম-আধবাসি-অধ্যাষত। এই আঁদম আঁধবাসগণের 
বাভল্ন সময়ে বাভন্নভাবে অভ্যুর্থীন ঘাঁটয়াছে। সেই অভ্যুর্থানের মধ্য "দিয়া 
বাঙলার জাতীয় জীবনের ভিতরে তাহারা যেমন যেমন আঁবচ্ছেদ্য অংশ বা 
উপাদান বাঁলয়া স্বীকৃত হইতে লাগল তাহাদের দেব-দেবীগণও তেমনই উচ্চ- 
কোট হিন্দুগণের দেব-সমাজেও স্বীকৃতি লাভ কারতে লাগলেন। 
সেই স্বীকৃতিলাভের ভিতর দিয়াই আঁদম-আধবাসগণের দেব-দেবীগণও 
পৌরাণিক দেব-দেবীগণের সঙ্গে নানাভাবে 'মাঁলয়া মাঁশয়া অভিন্ন হইয়া উঠিতে 
লাগলেন। 

কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যানে সেই সমাজবিবর্তন ও তদনূচারী ধর্মীববর্তনের 
ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে । কালকেতু রাঢ-অণ্চলে একটি পশহ-হিংসক আত 
নীচজাতির লোক : পুরুষানুক্রমে তাহাদের পুরুষেরা গভীর বনে-জঙ্গলে ঘঁরয়া 
তার-ধনৃক-পরশন দ্বারা পশু শিকার কাঁরত. আর মেয়েরা সেই পশুর মাংস, 
চামড়া, নখ-দন্ত প্রভৃতি বাজারে বিক্রী করিত। এই তাহাদের দৈনাঁন্দন জশীবনের 
সংক্ষিপ্ত পাঁরচয়। এই-জাতীয় একটি ব্যাধের চিরকাল দরিদ্র থাঁকবারই কথা; 
কিন্তু কালকেতু তাহার মধ্যে ব্যাতরুম- তাহার অমিত দেহশান্ত তাহাকে প্রচুর 
ধনের বর দান কারল। ধন-সম্পাত্তর মালিক হইয়া সে বন্য প্রদেশের মধ্যেই 
রশীতমত নগর পত্তন করিয়া বাঁসল। শিয়রেই ছিল সামন্তরাজ. “শয়রে কাঁলগ্গ- 


বাঙলা মঞ্গল-কাব্যে দেবা ১৮১ 


রাজা বড়ই দর্বার' (মুকুন্দরাম); তিনি প্রথমে ইহা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে 
পারিলেন না; কি করিয়াই বা বরদাস্ত করেন__ 
পশু বধি ভ্রমে বন অকস্মাৎ পাইয়া ধন 
গুজরাট হৈল হেমময় ।_দ্বিজ রামদেব , 

লঘুর এই হঠাৎ বাড়বাড়ন্ত নিতান্তই অসহ্য; তাই প্রাতপান্তপালন উদীয়মান 
ব্যাধসর্দার কালকেতুকে শায়েস্তা করিবার জন্য তান সর্বশান্ত প্রয়োগ করিলেন। 
কিন্তু শেষ পন্ত হয়ত বুঝিতে পাঁরিলেন, অর্থনৌতিক পরিবর্তনহেতৃ এই-যে 
সমাজ-পারবর্তন ইহাকে শেষ পযন্ত স্বীকার করিতেই হইবে; তাই কালকেতুকে 
নানাভাবে 'বপর্যস্ত এবং লাঞ্কিত করাও শেষ পর্যন্ত তাহার সঙ্গে একটা বনি- 
বনা করিয়া লইতেই হইল। 

কালকেতু অর্থলাভ করিয়াই সমাজ-স্বীকাতি লাভ কাঁরতে পারে নাই; প্রথমে 
সে বন কাটিয়া পত্তন করিল যেই নগরের বর্ণীহন্দুসমাজ সেই নগরের অধিবাসী 
হইতে স্বীকার করে নাই। তখন তাই মণ্ডলের সহায়তা গ্রহণ কারতে হইয়াছে, 
তাহাকে 'কানে দিব কনক-কুণ্ডল'-এই লোভ দেখাইতে হইয়াছে । শুধু তাহাই 
নয়, আরও অনেক সুযোগ-সীবধার লোভ-_ 


আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ 
তিন সন বাহ দিহ কর। 

হাল প্রতি দিবে তথকা ,কারে না করিহ শঙ্কা 
পাট্রায় নিশান মোর ধর॥ 
ডিহিদার নাহ দিব দেশে । 

সেলামী বাঁশগাড়ি নানা বাবে যত কড়ি 


নাহি নিব গুজরাট বাসে ॥৯৪ 

এদকে কাঁলঙ্গ-রাজ্যেও আকস্মিক প্লাবনের সুযোগ পাওয়া গেল: সেই সুযোগে 
বন কাটিয়া বাঘ তাড়াইয়া দেখিতে দেখিতে ব্যাধের নেতৃত্বেই গুজরাট নগরের 
পত্তন হইয়া গেল। 

চণ্ডী-মঙ্গল-বার্ণত কালকেতু-প্রাতিষ্ঠিত এই গুজরাট নগর এবং 'শিয়রে'র 
কালঙ্গ-নগর সম্বন্ধে ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই: ইহার সাহত ইতিহাস- 
প্রীস্ধ গুজরাট-দেশ বা কলিগ্গ-দেশের কোনও যোগ নাই. উভয় দেশই যে 
পশ্চিমবঙ্গের রাট্-অণ্টলে অবস্থিত ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। 
পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়-অণ্গলের কয়েকাঁট বন্য অণ্টলকেই সাহিত্যে মহিমান্বিত করিয়া 
তুঁলিবার জন্য কবিগণ ইাতিহাস-প্রাঁসম্ধ গুজরাট, কাঁলঞ্গ প্রভাতি গালভরা নাম 


৯৪ মুকুন্দবাম, কালকেতু-উপাখ্যান, বিশ্বাবিদ্যালয় সংস্করণ। 


১৮২ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


দয়া লইয়াছেন। দ্বিজ মাধব, মূকুন্দরাম বার বার এ-কথার উল্লেখ কাঁরয়াছেন যে 
কিঙ্গরাজ কংস-নদীর তরে দেবীর 'দেহারা' তুলিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের কাব 
দ্বজ রামদেব কংস-নদীর ভৌগোলিক তাৎপর্য না বুঝতে পারিয়া ইহাকে 
'কংস সরোবর' করিয়াছেন। এই কংস-নদীর তশরেই কলিঙ্গরাজ মহাসমারোহে 
দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। সৃতরাং কলিঙ্গ-রাজ্য কংস-নদীর অণ্লভূঁমি বলিয়া 
মনে হয়। আবার দৌঁখি, এই কংস-নদীর তঁরেই দেবী পশহ্গণের নিকটে দর্শন 
দিয়া পশুগণের বেন্য অধিবাসিগণের ?) পুজা গ্রহণ করিয়াছেন। মদুকুন্দরাম 
বালিয়াছেন, ণবজুবনে' পশহগণ দেবীর পূজা 'দিয়াছিল; এই 'বিজুবনও কংস- 
নদীর তীরে । কালকেতু যে গুজরাট-নগয্ পত্তন করিলেন তাহা কাঁলঙ্গ-রাজ্য 
হইতে আতিশয় দ্‌রবতর্ট নহে; কারণ, শশয়রে কালঙ্গরাজ' ৷ গুজরাট রাঢেরই 
একটি বন, 'বসাহ রাজ্য গুজরাট বন' মেুকুন্দরাম)। এই গুজরাটের বনের 'বড় 
বড় বৃক্ষ সব পেলায়ে ভাঁঞ্গয়া মোধব) নূতন নৃতন ঘর 'তোলাইয়া' যখন নগর 
পত্তন হইল তখন 'ইদিলপুর হোতে আইল প্রজা ষোল শয়ে' মোধব); কালকেতু 
চণ্ডীপুরে দিয়া থানা কাটিয়া গহন খানা গড় কাঁরল চারিভিতে” (মাধব)। 
চন্ডী-মঞ্গলের কবিগণের বর্ণনা পাঁড়লেই বেশ বোঝা যায় গুজরাট হইতে 
কলিঙ্গদেশ বোঁশ দূরবতর্ণ নহে । আমরা দেখিতে পাই, ভাঁড়ু দত্ত যোদন কাল- 
কেতুর দরবারে অপমানিত হইল তাহার পরের 'দিনই-_ 


মিথ্যাবাক্যে রমণনট্র করিয়া প্রতীত। 
বাড়ীর গোধার জলে ডুব দিলেক ত্বারিত ॥ 
দেয়ানেতে যায়ে ভাঁড় মনে নাঁঞ হেলা। 
চুর কার লইলেক ফুল কাঁচাকলা ॥ 
ভেট সজ্জা লয়ে ভাঁড় কার পাঁরপাটি। 
বাড়ীর বার্তা শাক তুলি বান্দিলেক আঁটি ॥ 
বারের খাঁস লইয়া ভাঁড়ু দেয়ানেতে যায়ে । 
তারকপুর সিঙ্গাপুর ত্বরায়ে এড়ায়ে ॥ 
বিনোদপুর এড়াইয়া যায় চণ্ডীর হাট। 
উপনীত হইল গিয়া যথা রাজপাট ॥ 
ভেট সজ্জা থুইয়া ভাঁড়ু যায়ে একু ভাগে। 
দণ্ড প্রণাম কৈল ভূপাঁতর আগে ॥--দ্বিজ মাধব 


কেতুর দরবারে যাই বাঁলয়া ভাঁড়ু দত্ত একেবারে কলিঙ্গরাজার দরবারে গিয়া 
উপস্থিত হইল; এই কলিঙ্গ-রাজ্যেরও দুরবতরঁ কোনও বিরাট রাজ্য হইবার কথা 
নহে; আর কাঁচকলা বাথুয়া শাকের ভেট লইয়াই যে রাজার দরবারে একেবারে 


বাঙলা মঞ্গল-কাব্যে দেবা ১৮৩ 


সোজা গিয়া ওঠা যায় সে রাজারও পরিচয় মোটামুটি আঁচি করা কম্টকর নয়। 
মূকুন্দরামের বর্ণনায়ও দোখতে পাই-_ 

দাক্ষণে বিজয়ীপুর বামে গোলাহাট। 

সম্মুখে মদনপুর সওয়াকোশ বাট ॥ 

রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত 

প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারাভিত ॥ 
ভাঁড়ু দত্ত খন কিঞ্গরাজকে গ্গিয়া কালকেতুর খবর সব পেশছাইয়াছল তখন 
সে বলিয়াছে__ 

দিন গোঁয়াও মিছা কারে মন নাহ দেহ রাজ্যে 
চোর খন্ড না কর বিচার॥ 


কাননে বাঁধিয়া পশু উপায় করিত বসু 
ফলল্লরা বেচিত মাংস হাটে। 


কালকেতু রাস্তা গুজরাটে ॥- মুকুন্দরাম 

ইহা পাঁড়িলে মনে হয়, কালকেতু কলিঙ্গ-রাজেরই প্রজা : কলিঙ্গরাজেরই আঁধকার- 
ভুন্ত বনে সে নাচ ব্যাধজাতিভুত্ত ছিল। সেই বন-প্রদেশে “রাতারাতি বড়লোক' 
হইয়া সে-যে কখন নিজেই আবার রীতিমত ভূম্যাধকারণ হইয়া বাঁসয়াছে কলিগ্গ- 
রাজা তাহা ছুই টের পান নাই। সহসা টের পাইবার কথাও নহে- সমস্ত 
অণ্টলটিই একটি বিরাট বন্য অঞ্চল, তাহার মধ্যে কে কখন বিস্তশাল' এবং 
শান্তশালী হইয়া কোন্‌ বনে বড় বড় গাছ কাটিয়া বাঘ মারিয়। নগর-পত্তন করে, 

কেহ আসিয়া সংবাদ না দলে কে তাহার সন্ধান রাখে ? 
আসলে বেশ বোঝা যাইতেছে, কাঁলঙ্গ, গুজরাট সব. দেশই হইল রাঢ়ভাঁমির 
কংস-নদণীর (বর্তমান কাঁসাই নদী) তীর তাঁরবতাঁ শ্ একটি প্রকাণ্ড বনাণ্চল। এই 
বিরাট বনভূমিতে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন আঁদম জাতির ভিতবকার বরগণ প্রবল 
হইয়া উঠিয়া বন কাটিয়া নগর-পত্তন করিয়াছেন, ইহাই এই অণ্চলের সাধারণ 
ইতিহাস। এই নগর-পত্তন-ব্যাপারে বর্ণীহন্দগণের প্রাতানীধস্থানীয় সামল্ত- 
রাজগণ এবং আঁদবাসগণের প্রতানাধস্থানীয় বীরগণের মধ্যে সংঘর্ষ বহুবার 
দেখা দিয়াছে; সেই সংঘর্ষ ও মিলনের ভিতর 'দিয়াই এ অণ্ুলের মিশ্র সমাজ- 
জীবন, রাম্ট্র-জীবন ও ধর্মজাবন গাঁড়য়া উঠিয়াছে। কলিঙ্গরাজ যে তৎকালীন 
বর্ণহন্দুর প্রতিনাধিস্থানীয় একজন ক্ষুদ্র সামল্তরাজ তাহার পারিচয় তাঁহার 
রাজসভার বর্ণনার ভিতরেই আছে । কালকেতুকে ধরিয়া আনতে কলিষ্গরাজ লোক- 
লস্কর পাঠাইয়া 'দয়াছিলেন; “দবা অবশেষে কোটাল প্রবেশে কাঁলঞ্গ।' তখন-__ 

বার দিয়া বাঁসয়াছে কলিঙ্গ-ভূপাল। 

রাজার দক্ষিণে বৈসে বিজয় ঘোষাল ॥ 


১৮৪ ভারতের শস্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


বামাদকে মহাপান্র নরসিংহ দাস। 

সম্মুখে পাঠক চন্দ পড়ে ইতিহাস ॥ 

রাজার সভাতে বৈসে সপশ্ডিত ঘটা । 

পারধান পাীঁত-বাস ভাল-জুঁড় ফোঁটা ॥- মবুকুন্দরাম 
ইহার ভিতর কোটাল বন্দী কালকেতুকে উপাঁস্থত কাঁরলে কিষ্গরাজ 
বলিয়াছিলেন__ 

ছৃত্যে না যুয়ায় বেটা আতি নীচ জাতি। 

সভামাঝে বাঁসয়া কথার দেখ ভাতি॥ 

কোন সাধুজনে বাঁধ নিলি বেটা ধন। 

মোরে না কাঁহয়া বেটা কাটাইলি বন॥_ মুকুন্দরাম 
ভাঁড়ু দত্তও আসিয়া কলিঙগরাজের নিকটে যখন কালকেতুর বিরুদ্ধে আভযোগ 
জানাইয়াছিল তখনও কলিঙ্গরাজের জাত্যভিমান উদ্রিন্ত কারবার চেম্টা দোখ__ 


নিবেদহ* নরনাথ কর অবধান। 

রাজ্যেত বাঁণক হইল ব্যাঁধ বলবান॥ 
গোপতে সাঁজল পুরী গুজরাট নগরে। 
ব্যাধ-নন্দন হইয়া ছন্র ধরে শিরে॥_ মাধব 


এই বর্ণাহন্দু কলিঙগ-ভূপাতির প্রাতিষ্ঠত বা পৃঁজত এক দেবীর কংসাই- 
অঞ্চলে প্রাসাদ্ধ ছিল, এবং কংস-নদীর তারে দেবীর একটি প্রাঁসদ্ধ মান্দির ছিল 
বাঁলয়া মনে করি । বর্ণাহন্দু-পৃজিতা বলিয়া দেবী পৌরাঁণক চণ্ডিকা বলিয়াই 
প্রাসম্ধা ছিলেন। কালকেতু যে বন্য ব্যাধ-জাতির প্রাতিনাঁধ তাহাদের মধ্যেও 
তাহাদের নিজেদের এক দেবী ছিলেন; কালকেতুর সমৃদ্ধি ও প্রাতিপাত্ত-লাভের 
সঙ্গে এই দেবীও স্বাভাবিকভাবেই কতকটা প্রচারলাভ করিলেন। কালকেতুর 
গুজরাট-নগরে যে-সকল বর্ণাহন্দু বসতি স্থাপন করিল তাহাদিগকে 'এই 
বন্য ব্যাধ-পৃজিতা বা বনের আঁধবাসব 'পশু'গণ-কর্তৃক পৃজিতা দেবীকেই দেবী 
বলিয়া গ্রহণ করিতে হইল।' পশুগণ-পৃঁজতা এবং কালকেতুর বরদাত্রী এই 
দেবী কেঁঃ সবগাঁল চণ্ডী-মঞ্গলেই দেখিতে পাই, এই দেবা স্বর্ণ গোধকা 
রূপ ধারণ করিয়া বনে ব্যাধ কালকেতুর নিকটে ধরা 'দিয়াঁছলেন। ব্যাধ কালকেতু 
মৃগয়ার শিকার-রূপেই স্বর্ণ গোধিকাকে গৃহে লইয়া আসল; কালকেতুর 
অসাক্ষাতে কালকেতুর গৃহেই স্বর্ণ গোঁধকা অপরুপ দেবীমার্ত ধারণ 
কারিলেন। মোটামুটি তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছি, এই দেবীর যোগ 
গোধিকার সাহত। ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। পুরাণগৃলির 
মধ্যে অতান্ত অর্বাচীন পুরাণ, বৃহষ্ধর্ম-পুরাণে গোঁধকারূপে দেবীর কালকেতু 
ব্যাধকে ছলনা করিবার উল্লেখ দেখা যায়। এই শ্লোকে ধনপতি সদাগর-কর্তৃক 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৮৫ 


কমলে কামিনী দর্শনের উপাখ্যানেরও আভাস পাই।৯» কিন্তু এই শ্লোক হইতে 
যে বাঙলা কাব্যে কালকেতু ব্যাধ বা ধনপাঁত সদাগরের কাহিনীর উদ্ভব নয়, 
বরং বাঙলা কাব্যের গজ্পাংশ হইতেই শ্লোকটির উৎপাঁত্তর সম্ভাবনা, এ-বিষয়ে 
আজ আর কোনও মতদ্বৈধ নাই। পহ্রাণ-তন্ত্াদি শাস্তে দেবীর সাহত গোধিকার 
সম্পর্কের কথা অন্যভাবে দোঁখতে পাওয়া ষায় কাঁলকা-পুরাণে ও বিশবসার- 
তল্তে। “কালিকা-পুরাণে চশ্ডিকার প্রীতির জন্য গোধা বাঁলদান করার উপদেশ 
পাওয়া যায়। বিশবসার-তন্দের পণ্টম পটলেও বলা হইয়াছে যে, গোধা-মাংসে 
গৃহ্যকালণ তুম্টা হন।”১* উীন্তগুল 'কাণ্টৎ বিরোধী হইলেও ইহার ভিতর 
দিয়া মোটামুটিভাবে দেবীর সাঁহত,গোধার একটা যোগ দেখিতে পাইতেছি। 
এই গোধার সাহত দেবীর যোগের স্পন্ট প্রমাণ মিলিতেছে বাঙলাদেশে প্রাপ্ত 
কতকগ্াল প্রস্তরমৃর্তর মধ্যে। সাধারণতঃ এই মৃর্তিগুঁলর নিম্নদেশে একাঁট 
গোধামূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মর্তিগুলি খ্ীম্টীয় দ্বাদশ শতকের 
কাছাকাছির বলিয়া পাঁণ্ডতগণ মনে করেন। মালদহে প্রাপ্ত এই-জাতীয় একটি 
মূর্তি প্রাচীনতর বাঁলয়া পাঁন্ডতগণের$অভিমত। প্রস্তরমূর্তির মধ্যে যেমন এই 
গোধা-সমন্বিত দেবীর সাক্ষাৎ পাই, তেমনই সংস্কৃতে লাঁখত কিছু কিছ 
প্রতিমা-নর্মাণ-গ্রন্থে এই গোধা-সমণ্বিত দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈন 
মূর্তশিজ্পেও গোধা-বাহনা ঞে।ণীমার্ত পাওয়া যায়। সেই দেবীর ধ্যান 
এইর্প _-“গোরীং দেবীং গোধ।বাঠনাং চতুভূর্জাং বরদ-মুষল-যুত-দক্ষিণকরাং 
অক্ষমালাকৃবলয়ালঙ্কৃত-বামহস্তাম 1৮৯৭ 
গোপীনাথ রাও তাহার 10161))শ06৯ 01 1711) 10000079119 গ্রন্থের 

পাঁরাশিন্টে প্রাচীন মৃর্তিশজ্প-সম্বন্ধে গ্র্থ রূপ-মন্ডন" হইতে ষে প্রাতিমা-লক্ষণ' 
উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়১*৮_ 

গোধাসনা ভবেদগোৌবী লালয়া হংসবাহনা। 
প্রাতিমা-লক্ষণে আরও দেখা যায়, 

অক্ষসত্রং তথা পদ্মম্‌ অভয়ং চ বরং তথা । 

গোধাসনাশ্রতা মূর্তি গৃহে পূজ্যা শ্রিয়ে সদা ॥ 

এই গোধাসনা বা গোধা-বাহনা অথবা অন্যভাবে গোধা-যুস্তা দেবীর প্রসঙ্গে 


১৫ ত্বং কালকেতু-বরদা চ্ছলগোধিকাসি 
যা ত্বং শৃভা ভবাঁস মঞ্গলচণ্ডিকাখ্যা। 

পাদ বাঁণজঃ স্বসৃনোঃ 

রক্ষেহম্বৃুজে কারিচয়ং গ্রসতণ বম্তশ (2) 
১৬ শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য, মঞ্গলচণ্ডীর গণত, ভূমিকা, পূ. ২/৭০। 
১৭ [$. (4. 11901901021, রে 109702741), পৃ. ১৭২; শ্রীসৃধীভৃষণ 

ভট্টাচার্য কর্তৃক পূর্বোন্ত ভূঁমকায় উদ্ধৃত 

১৮ ডক্টর আশৃতোষ ভট্টাচার্য, লা রাবার পৃ. ৩৫২। 


১৮৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


শ্রীকৃত সুধাঁভূষণ ভট্রাচার্য মহাশয় একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য তথোর প্রাত 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরয়াছেন। “মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি আদিম জাতি 
এখনও গোধাকে কুলকেতুরূপে (০০77) পুজা কাঁরয়া থাকে ।”৯ এইখানেই 
সব জানিসাঁটর মুল-সত্যের আভাস পাওয়া যায় বাঁলয়া মনে কাঁর। যে-সকল 
আঁদম জাতির মধ্যে গোধা ছিল কুলকেতু তাহাদের মধ্যে প্রচালিত দেবাই ক্রমে 
ক্রমে নানা ভাবে গোধাযুন্ত হইয়া উঠিয়াছলেন। তাহার পরে আর্ধ-অনার্ধ সব 
দেবীই যখন এক দেবী হইয়া উঠিতে লাগিলেন তখন গোধা-কুলকেতু-জাতি- 
গুলির দেবীই গোধাসনা গোৌরীরূপে সংস্কৃত প্রাতমা-লক্ষণে স্থান পাইলেন। 
ব্যাধ কালকেতু এই গোধা-কুলকেতু-জাতিতুন্ত বলিয়া মনে করি। যান এই 
জাতির মধ্যে আরাধ্যা দেবী ছিলেন, তানি স্বাভাবকভাবেই গোধাশ্রতা ; সেই 
গোধাশ্রতা দেবীই কবি-কল্পনায় রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছেন বনমধ্যে স্বর্ণ 
গোধিকা মৃর্তিতে। কালকেতু বনমধ্যে আকাঁস্মকভাবে ধনপ্রাপ্ত হইয়া থাকিতে 
পারে, সে তাহার কায়িক পাঁরশ্রমেও অপ্রত্যাশিত ধনৈশবর্য লাভ কারিয়া থাকতে 
পারে। যেরুপেই হোক, অপ্রত্যাশিত ধন্ঘবর্য-প্রাতিপান্ত-লাভ ঘাঁটলে তাহা ষে 
কোনও দেবীর অন:গ্রহেই ঘাঁটয়াছে, এই 'বি*বাস আমাদের সমাজের মধ্যে বর্তমান 
কালেও প্রচুরভাবেই দেখতে পাই। সে-সব ক্ষেত্রে নৃতন করিয়া আনৃষ্ঠানিক- 
ভাবে কোনও দেবার প্রাতিষ্ঠার ও অত্যন্ত জাঁকজমক-সহকারে তাঁহার পৃজা- 
প্রচারের. ইতিহাস বর্তমান কালেও দৌখতে পাইতোছি। কালকেতুর ক্ষেত্রেও 
তাহাই ঘাঁটয়াছিল। 

এদিকে শিয়রেই রহিয়াছেন কলিঙারাজ-প্রাতিষ্ঠিত কংস-নদশীর তীরবতর 
'দেহরা"য় বর্ণাহন্দ্গণ-স্বীকৃতা এবং পৃজতা চণ্ডিকাদেবী; কলিঞ্গরাজ- 
প্রাতম্ঠিত সেই প্রাসদ্ধা দেবী এবং নীচ ব্যাধকুলজাত গোধা-কুলকেতৃ-সমান্বিত 
কালকেতুর আরাধ্যা গোধাশ্রতা দেবী যে একই দেবী, সমাজে সেই যূগে এই 
সত্যটি 'বিশেষভাবে প্রচারিত এবং স্বীকৃত হইবার প্রয়োজন ছিল। সেই 
স্বাকৃতির ইীতহাসই দোখ চন্ডী-মগ্গলের কালকেতু-উপাখ্যানে। সমাজ-জশবনে 
কালকেতু ব্যাধ অর্থবলে ও প্রাতপান্ততে এমনভাবে মাথা নাড়া 'দিয়া উাঠল যে 
তখন তাহাকে স্বাকৃতি 'দিয়া বিরাট সমাজদেহের মধ্যে তাহার স্থান কারিয়া 
দেওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না; তাহাকে যখন সমাজদেহের অচ্ছেদ্য অংশ 
বালিয়া স্বীকার কাঁরতে হইল তখন তৎপৃইজতা দেবীকেও সমাজে প্রচাঁলত 
মহাদেবীর সহত আভন্বা বালিয়া গ্রহণ কাঁরতে হইল। গোধা-কুলকেতুর আঁদম- 
জাতিগণ-কর্তৃক পৃজিতা গোধাশ্রতা দেব এইভাবে রাঢ়ের একটি বিশেষ 
অঞ্চলের সমাজে ও ধর্মে এক সময়ে ব্যাপক স্বীকৃতি ও প্রচার লাভ করিয়া- 


৯৯ এাগ্ন্ত ভাঁমিকা। 


বাঙলা মঞ্গল-কাব্যে দেবী ৯১৮৭ 


ছিলেন। কিন্তু সিংহবাহনা দেবীর সর্ব অণ্চলে এবং সর্ব সমাজে এত প্রাসিম্ধি 
ছিল যে এই গোধা-উপাদান দেবীর ক্ষেত্রে আর তেমন কোনও প্রাধান্য লাভ 
কাঁরতে পারে নাই। তাই চণ্ডী-মঞ্গলে দেবীর বনমধ্যে এই গোধিকা-রৃপধারণের 
এবং কালকেতুর গৃহে আসয়া আবার অপরুপ দেবীমুচর্ত ধারণ করিবার 
কাহিনীটুকু মান্রই দৌখতে পাইতোছ; আর বনের পশুগণের সাঁহতও দেবীর 
একটা উল্লেখযোগ্য যোগ দেখতেছি; অন্যত্র দেবী আমাদের সেই প্রাসদ্ধা 
হরজায়া পার্বতী-চণ্ডিকা। পরবতরঁ কালে আমাদের সাহিত্যে এবং শিল্পে এই 
গোধা-সংশিলম্টা দেবীর আর কোন উল্লেখ দেখিতে না পাইলেও বাঙলা কাঁব- 
ওয়ালাগণের গানে দেবীর এই ব্যাধঘূত কালকেতুকে অনুগ্রহ কারবার কাহনীর 
উল্লেখ দেখিতে পাই-যেমন দেখিতে পাই শ্রীমন্ত সদাগরকে মশানে দেখা দিয়া 
অনুগ্রহ করিবার কাঁহনী 1২০ 

চণ্ড-মঙ্গল কাব্যগীলর ভিতরে ধনপাঁতি সদাগরের কাঁহনীর মধ্যে দেবীর 
আর-একাঁট রূপের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা হইল দেবর কমলে কাঁমন?' 
রূপ । ধনপাঁত সদাগর এবং তৎপূনুতর প্্রীমন্ত সদাগর এই উভয়েই 'সিংহল-গমনের 
পথে সমহদ্রমধ্যে কালীদহে' দেবীর এই “কমলে কামনী' মৃর্তি দর্শন করিয়াছে । 
সঙ্গের নাবকগণ কেহই এই "কমলে কাঁমনন' দৌখতে পায় নাই, সিংহলের রাজা 
আঁসয়াও প্রথমে দেখিতে পায় নাই। দ্বিজ মাধবের বর্ণনায় দেখি__ 


কমলেতে কমাঁলন' বাস রামা একাঁকনশ 
গাজরাজ ধরে বাম করে। 
ক্ষণেকে উঠাইয়া পেলে ক্ষণে ধরে অবহেলে 


ক্ষণেকে আননে নিয়া ভরে॥ 
মুকুন্দরামের বর্ণনায়ও দোখ__ 
অপরুৃপ দেখ আর ওহে ভাই কর্ণধার 
কামিনী কমলে অবতার । 
ধরি রামা বাম করে সংহারয়ে করিবরে 
উগারিয়া করয়ে সংহার ॥ 


২৬ কালু বীরকে ধন দিয়ে তুমি, 
আবার গ্িয়োছিলে তার ঘরে ।_ লালু-নন্দলাল, প্রাচীন কাঁবওয়ালার গশত 
ডাক দূর্গা দুর্গা বোলে, 


কালকেতু তোমায় ।--নীলমণি পানী, এ 
তম গুণে সাধন[সাম্ধ, সত্য জানা গেল; 
তম গুণে তরে গেল, 
কালকেতু ব্যাধের ছেলে ॥- কানাই । এ 
একবার মুখে দুর্গা বলে কালকেতু তোর চরণ পেলে।_ রাঁসকচন্দ্র রায়, 
শান্ত পদাবলী, কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয 


১৮৮ ভরতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


'দ্বিজ রামদেব বর্ণনাকে আরও একট: বিস্তারিত কাঁরয়াছেন__ 


কমল কোরকদলে কামনী বাঁসয়া হেলে 
গজরাজে সংহারে পাঁদ্মনী। 

[ক যে দোখ অপরুপ [বদরে আন্ধার বুক 
যেন দেখি হিমালয়-নন্দিনী ॥ 

কমলে কমলমুখী কমল যুগল আঁখ 
কমলিনী কমলতরঙ্গে। 

পাকাইয়া কাঁরবরে গর্জে রামা হুহওকারে 
পোঁখ মন পড়ে মন ভঙ্গ ॥ 

খেনে কাররাজ ধার খেনে পাছারিয়া মারি 


খেনে খেনে গগনে উতারি। 
ও কী বিস্তারয়া অতি ও কা ধরে মুখ পাতি 
ও কী কি কমলে-কুমারী ॥ 

এই কমলে কামিনীর উপাখ্যান পরন্তরঁ কালে বেশ জনাপ্রয় হইয়া 
উঠিয়াছিল। ইহাকে অবলম্বন কাঁরয়া যাত্রা-পাঁচালণ গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। 'এই 
যে ছিল কোথা গেল কমলদলবাঁসনী' গানটি ্ছাঁদন পূর্ব পর্যন্তও গ্রাম্য 
গায়কগণের মুখে খুব শোনা যাইত । মধুসূদন 'কমলে কামিনী" লইয়া সনেট 
'লাঁখয়াছেন। পরবতর্শ কালের অনেক কাঁবও এই কাহিনীর কাব্যময় ব্যাখ্যা 
দয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন। 

চন্ডী-মঙ্গল-বার্ণত এই কমলে কামনী উপাখ্যান গজ-লক্ষমীর িংবদন্তা 
অবলম্বন কাঁরিয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছে। এই গজ-লক্ষীর মূর্তি আত প্রাচীন; 
কিন্তু পূর্ব-ভারতে কোন যুগেই ইহার তেমন কোন প্রাসদ্ধি দেখিতে পাই না; 
ইহার প্রাসাদ্ধ দক্ষিণ-ভারতে এবং দাক্ষণ-পশ্চিম-ভারতে । বাঁণজাসূত্রে ভারতের 
দক্ষণ উপকূলে গিয়া বাঙালীগণ এই গজ-লক্ষনীর সাঁহত পাঁরাঁচত হইয়া 
বাস্মিত হইয়াছিলেন, তাহারই কাব্যময় রূপ চণ্ডী মঙ্গলের এই 'কমলে কাঁমনী'। 

দক্ষিণ-ভারতে এবং দক্ষিণ-পশ্চম-ভারতে গজলক্ষনীর যে মূর্ত খুব 
প্রচলিত তাহা হইল এই-সমূুদ্রের মধ্যে একটি প্রকান্ড পদ্ম ফুটিয়াছে, তাহার 
উপরে দণ্ডায়মান এই লক্ষম্রীদেবী : দুই পাশ হইতে দুইটন হস্তণ দুইটি হেমকুম্ভ 
শহড়ে জড়াইয়া দেবীর মস্তকে সালল-সিণ্ণন করিতেছে । কোথাও শুধু শড়ের 
দ্বারা উত্ধাক্ষপ্ত সালল সপ্ন কারিতেছে। এই গজ-লক্ষ্রীর মূল পাঁরকজ্পনাটিও 
পৌরাণিক কাঁব-কম্পনা হইতে উদ্ভূত বাঁলয়া মনে হয়। বৈদিক 1খলসূক্ত 
শ্রী-সৃন্তেরং ভিতরেই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি শ্রীদেবী (বা লক্ষম্ীদেবী) 


২»খগৃবেদের ৫ম মণ্ডলের অন্তে খিলসৃত্তস্থ পণ্চদশাট মল্ম। 


বাঙলা মগ্গল-কাব্যে দেবী ৯৮১১ 


নানাভাবে পদ্মের সাহত সংশিলম্টা। পুরাণগুলিতেও আমরা শ্রী বা লক্ষন ীদেবীর 
সাঁহত পদ্মের এই সংন্রব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পাঁর। এই শ্রীবা লক্ষী 
সৃম্টিরিপণনী; সর্বদেশেই পদ্ম সৃজনীশন্তির প্রতীক-রূপে গৃহীতি। এইজন্যই 
বিষদূর নাভি-কমলে প্রজাপতি ব্রহ্মার অবস্থানের কলম্পনা। এইজন্য লক্ষমী 
বৈদিক বর্ণনা হইতেই পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত পদ্মা, পদ্মাসনা, পদ্মালয়া, কমলা, 
কমলাসনা, কমলালয়া। এই কমল সাঁললোদ্ভূত; সেইজন্যই কি লক্ষন্ীর 
সমূদ্রোদ্ভব কল্পনা করা হইয়াছে 2 আমরা বোঁদক শ্রী-সৃক্তেই লক্ষ্য করিতে 
পারি, লক্ষমী পদ্মা, পদ্মবর্ণা, পদ্মোখখিতা, আবার 'আর্্রী' । বিফু-পুরাণে সমদ্দ্র- 
মল্থনের ফলে এই শ্রী-দেবীর আঁবর্ভাবের বর্ণনায় দোখ__ 

ততঃ স্ফুরৎকাল্তিমতাঁ বিকাসকমলে স্থিতা। 

শ্রীর্দেবী পয়সস্তস্মাদুথিতা ধৃতপগুকজা ॥ 


গঙ্গাদ্যাঃ সারতস্তোয়েঃ স্নানার্থমুপতাস্থরে ॥ 

দগৃগজা মেহপাত্রস্মমাদায় বিমলং জলম্‌। 

স্নাপয়াণ্ত ক্রিরে দেবীং সর্বলোকমহেশ্বরীম্‌ 0২২ 
তখন বিকশিত কমলে 'স্থিতা পদ্মমালাধারিণন স্ফুরৎকান্তিমতী শ্রীদেবী সেই 
জল সেমদ্রবারি) হইতে ডী্থতা হইলেন ।...তখন গঙ্গাঁদ নদীসমৃহ 'বাঁবধ 
জলের দ্বারা দেবীর স্নানের জন্য উপাস্থত হইলেন। দিগ্গজগণও হেমপান্রস্থ 
বিমল জল লইয়া সেই সর্বলোকমহেশবরণ' দেবীকে স্নান করাইয়াছিল। 

আমাদের মনে হয়, এই-জাতীয় কাবত্বময় বর্ণনা হইতেই গজ-লক্ষনীর 

পাঁরকজ্পনা গাঁড়য়া উঠিয়াছে। এই গজ-লক্ষমী-পারিকজ্পনার বিস্তারেই দোখিতে 
পাই, কমলাস্থতা দেবী দুই হাতে করা লুফয়া খেলিতেছেন; একবার তাহাকে 
গ্রাস কারতেছেন, আবার তাহাকে মুখ হইতে উদ্রীর্ণ করিয়া দিতেছেন গ্রেসতী 
বমন্তী)। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য কারতে পার শ্রী-সূক্তে দেবীকে পহজ্কারণনং বলা 
হইয়াছে ।২ “পুজ্কর' শব্দ গজশব্ন্ডাগ্রবাচক। আর-একাঁট পৌরাণিক তথ্যের 
প্রতিও দৃম্টি আকর্ষণ করিতেছি । পুরাণে অঘটন-ঘটন-পটায়সীী বিষণু-মায়ার 
প্রসঞ্জে স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে যে, এই দেবী সদেবাসুর-মানূষ সর্ব জগৎকে 
গ্রাস করেন, আবার সৃজন করেন। কৃর্ম-পুরাণে দোৌখ-__ 

অনয়ৈব জগৎ সর্বং সদেবাসূরমানুষমূ। 

মোহয়ামি দ্বজশ্রেষ্ঠা গ্রসামি বিসৃজাম চ | 


২২ প্রথমাংশ, ১ম অধ্যায়। 
২৩ আর্রাং পৃজ্কারণীং পৃ্টিং ইত্যাদি। 
২৪ পূর্বভাগ, ১। ৩৫, বগ্গবাসী সং। 


১৯০ ভারতের শান্ধ-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


ইহাই কি দেবীর গজ-ভক্ষণ এবং গজ-বমনের তাৎপর্য? বৃহদাকার হস্তা কি 
এখানে বিরাট বিশ্বর্ক্ষাণ্ডেরই প্রতীক মান্র? পরবতর্ণ কালের কবার প্রভাতি 
প্রহেলিকার-কবিতার ভিতরেও এই ভাবের আভাস দোঁখতে পাই। 

বাঙলা মঞ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে আঁসয়া দেবীর যত প্রকারের রূপান্তর 
দেখিতে পাই তাহার ভিতরে একটি বিশেষ লক্ষণীয় রূপান্তর হইল দেবীর 
লৌকিক রূপান্তর । পৌরাণিক তত্ব, উপাখ্যান, বর্ণনা, কিংবদন্তাঁ সামাজিক 
উত্তরাধকার-রূপেই মঞ্গলকাব্যের কাঁবগণ অনেকখানি পাইয়াছেন। কাহারও 
কাহারও হয়ত পুরাণাদর সাহত কিছু কিছ: প্রত্যক্ষ ষোগও থাকিতে পারে। 
উমার হিমালয়-দুহিতা-রূপে জল্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মহেশ্বর শিবের সহিত 
তাঁহার বিবাহের আখ্যান মগ্গল-কাব্যের কবিগণ মোটামুটিভাবে কালিদাসের 
কুমারসম্ভব-কাব্যের অনুরূপ ভাবেই বর্ণনা কাঁরয়াছে। উত্তরাধকারসত্ে প্রাপ্ত 
এইসব উপাদান অতি স্বাভাবিক ভাবেই মঙ্গল-কাব্যকারগণের রচনায় স্থান 
পাইয়াছে_এইসব উপাদান লইয়া আর পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনার 
তেমন কোনও প্রয়োজন দোঁখতেছি না। লক্ষণীয় নৃতন উপাদান হইল সেই 
সেই যুগের মানবীয় উপাদান । মঙ্গল-কাব্যগুলিতে দেখিতে পাই, কৈলাসবাসী 
যোগেশ্বর শিব ক্রমে ক্লমে বঙ্গবাসী “মাতাল ভোলা"য় রূপান্তারত হইয়াছেন; 
দেবীও সঙ্গে সঙ্গে নিম্নমধ্যবিত্ত পারবারের বেকার মাতাল বন্ধ স্বামীর সৃখ- 
দুঃখের ভাঁগনণ বঙ্গবাসনী দারিদ্য-লাঞ্চতা 'ঘরণ”। হর-গৌরীর এই লৌকিক 
রূপান্তরের আভাস 'বাভন্ন যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেই রহিয়াছে; কিন্তু 
সেখানেও দেবীর স্বামি-পূত্র-কন্যা লইয়া ঘর-সংসার লোৌকিক গৃহাচন্রকে 
অবলম্বন করিয়া চিত্রিত হইলেও সেখানে দেবী এমনভাবে ণদন-আনে 'দিন-খায়'- 
পর্যায়ের নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের সুখদুঃখজালে জড়াইয়া পড়েন নাই। সংস্কৃত 
বর্ণনাগ্লির ভিতরে মনে হয় সামায়কভাবে দেবী লৌকিক জালে বদ্ধ হইয়া 
পাঁড়লেও তাঁহার কৈলাস গমনের সম্ভাবনা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই; 
কিন্তু বাঙালশী কবিগণ স্থানে স্থানে দেবীকে এমনভাবে বাঙলাদেশের ভাঁড়ার- 
উঠান-রাম্নাঘরের মধ্যে জড়াইয়া ফোঁলয়াছেন যে সেখান হইতে মান্তলাভ 
কাঁরয়া পুনঃ কৈলাস প্রবেশের বুঝি আর কোনও পথ নাই। 

মুকৃন্দরামের চণ্ডী-মঙ্গলে পোরাঁণক বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকেই দেবীর এই 
মানবীয় র্পান্তর আমরা লক্ষ্য করিতে পাঁর। 'বাপের ঘরে' যাইবার অনুমাঁত 
চাঁহয়া সতীর্পে দেবী শিবের নিকট যে বিনাতি জানাইয়াছেন তাহার ভিতরেই 
বাপের-বাড়ি-মুখী বাঙাল মেয়ের রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবী শিবকে 
বালিতেছেন__ 

পূর্ণ বংসর হইল সাত। 


বাঙলা মঞ্গল-কাব্যে দেবী ১৯১ 


দূর কর অপরাধ পূরহ মনের সাধ 
মায়ের রল্ধনে খাব ভাত ॥ 
পর্বত কন্দরে বসি নাহ পাট পড়সী 
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখা । 
একাঁদন কোথা যাই যুড়াইতে নাহি ঠাঁই 
বাধ মোরে কৈল জল্ম দুঃখী ॥২০ 
কয়েক বৎসর একাঁদকুমে স্বামীর ঘর কাঁরয়া সেই কর্‌ণ আকুঁত-_মায়ের 
বন্ধনে খাব ভাত! যাগ-যজ্ঞ উপলক্ষ্য মান, লক্ষ্য এ মায়ের হাতের রান্নাট্‌কু। 
আবার মায়ে-ঝিয়ে যেখানে কলহ লাগয়াছে সেখানেও একেবারে বাঙালী ঘরের 
চিত্র। সত দেহ ত্যাগ করিয়া উমারূপে গিরিরাণী মেনকার ঘরে জল্ম গ্রহণ 
কারয়াছেন। বৃদ্ধ শিবের সাহত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে । হর-গোৌরীর বিবাহে 
বাঙালী স্তী-আচার মেনকা কিছুই বাকি রাখেন নাই ;২* প্রাতবেশিনীগণকে 
লইয়া 'জলসহা'র অনুষ্ঠানও বিধিমত পালন করিয়াছেন। কিন্তু বিবাহের পরে 
দেখা গেল না। নাঁড়য়া চাঁড়য়া লাভই বা কি, নাঁড়লে চড়িলেই ত আবার ছেণ্ড়া 
ঝৃল লইয়া ভিক্ষায় বাহর হইতে হইবে । পার্বতীও বাপের বাঁড় মহা আনন্দেই 
আছেন, দিন-রান্রি পাশা খোঁলয়াই চলিয়া যায়। কিন্তু গরীব মা-বাপ আর কত 
দিন পারে? তা ছাড়া জামাই বাবাজী ত আর ঠিক একা নহে, সঙ্গে ত আবার 
কিছু ভূত-প্রেত তাল-বেতালও রাঁহয়াছে। তদুপরি জামাইয়ের আবার একটু 
নেশার অভ্যাস আছে, ভাঙের খরচটাও »*বশুর-শাশুড়ীর উপর দিয়াই চলে। 
মেয়েও শুধু যে বাপ-মায়ের ঘর জ.ুড়িয়াই আছে তাহা নহে, দিন-রাত বাঁসয়া 
পাশাই খোলবে, ঘরে একা বৃদ্ধা মা পারে না দেখিয়াও তৃণগাছি 'ছিশড়য়া 1ভন্ন 
কাঁরবে না। সংসার যখন প্রায় অচল হইয়া উঠিল এবং শরীরও যখন আর চলে 
না তখন মা মেনকাকে কন্যার প্রাতি কিছু করকশবাণন প্রয়োগ করিতেই হইল-_ 
তোমা ঝিয়ে হৈতে গৌরী মজিল 'গাঁরয়াল। 
ঘরে জামাই রাঁখয়া পুঁষব কত কাল॥ 
দুগ্ধ উথলিতে গোরা নাহি দেহ পানি । 
সখা সঙ্গে খেল পাশা দিবসরজনী ॥ 
দরিদ্র তোমার পাতি পরে বাঘছাল। 
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল॥ 


২৫ কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় সংস্করণ। 
রা রাম্কৃফ কাঁবচন্দ্রের “শিবায়নে” হর-গোৌরীর 'শব্যা তোলনশ'রও চমতকার বর্ণনা দোখিতে 
। 


১২২ ভারতের শ্ান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


প্রেত ভূত পিশাচ 'মালল তার সঙ্গ। 

অনুদন কত নাকি কনা দিব ভাঙ্গ॥ 

রাম্ধি বাঁড় আমার কাঁকাল্যে হইল বাত। 

ঘরে জামাই রাখিয়া জোগাব কত ভাত ॥- মুকুন্দরাম 

কিন্তু মেয়েও বেশ কোমর বাঁধয়া ঝগড়া করিবার মেয়ে, ছাড়িয়া কথা বাঁলবার 

পান্নী নহেন; তিনি নিজের অংশের জমা-জাম ভাগ-বাঁটারাও বেশ বোঝেন।__ 

এমন শুনিয়া গৌরী মায়ের বচন। 

ক্রোধে কম্পমান তনু বলেন তখন ॥ 

জামাতারে পিতা মোর দিল ভূমি দান। 

তাহে ফলে মাষ মূগ তিল সর্ধা ধান॥ 

রান্ধিয়া বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোঁটা। 

আজি হইতে তোমার দুয়ারে 'দিনু কাঁটা 
এই বাঁলয়া গৌরী কোপে ও অভিমানে 'ঝলকে ঝলকে লোচনের লোহ' 
বহাইয়া দিয়া বৃদ্ধ স্বামী লইয়া মায়ের ঘর ছাড়িয়া চাললেন। ইহার পরে 
মাতাল বেকার অলস বৃদ্ধ স্বামী লইয়া দেবীর দুঃখ-দারিদ্যের ঘর-করনা-_ 
সে-সব চিত্র একেবারেই আমাদের দৈনান্দন 'কম্টের সংসারে'র চিন্র। 

পূর্বের দিন শিব ভিক্ষায় বাহর হইয়াছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে রোজ রোজ আর 

বাহির হইতে ইচ্ছা করে না; এঁদকে সেদিনকার ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল যে তৎ- 
পূর্বাদনের 'উধার শুধিতে'ই খরচ হইয়া গিয়াছে তাহা ত ভোলানাথের জানবার 
কথা নহে; তিনি সকালবেলা উঠিয়াই খোশমেজাজে 'গণেশের মাতা'কে একটু 
ভাল-অভাল রাম্লার ফরমাশ করিলেন; এই রান্নার পদ-প্রকরণের তালিকাঁট 
নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে এতই রসাল যে আমরাও তালিকা উদ্ধৃত 
কারবার লোভ সম্বরণ কাঁরতে পাঁরতোঁছ না।_ 

আজ গণেশের মাতা রান্ধ মোর মত। 

নিমে সিমে বেগুনে রাম্ধিয়া দিবে তিত॥ 

সূকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর । 

কুমড়া বার্তাকু "দিয়া রান্ধিবে প্রচুর ॥ 

নাঁটয়া কাঁটাল-বিচি সার গোটা দশ । 

ফুলবাঁড় দিবে তাহে আর আদা-রস॥ 

কট? তৈল "দয়া রান্ধ সারষার শাক। 

বাথুয়া ভাজিয়া তৈলে কর দঢ় পাক॥ 

রান্ধিবে মুসার ডাল দিবে টাবা-জল। 

খণ্ড মিশাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল॥ 


বাঙলা মঞ্গল-কাব্যে দেবী ১৯৩ 


ঘৃত জিরা সন্তলনে রান্ধিবে পালঙ্গ। 

1১ স্নান কর গোরা না কর বিলম্ব॥- স,ুণ্পরাম 
শিব. ঠাকুবের 1কৎ নেশার মৌতাতে দেবী রান্নার ফরমাশ ত বেশ 
পাঁরপাটভাবেই পাইলেন; কিন্তু তিনি ত আর কৈলাসের দেবী নন, সৃম্টি- 
কাঁরণী বি*শবজননীও নন, তান হইলেন বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে যে-সব 
'রমেশের মাতা", 'পরেশের মাতা', 'যোগেশের মাতা' রাহিয়াছেন তাঁদেরই 
অন্যতমা "গণেশের মাতা” । তিনি কাটাছাটা জবাব দিলেন__ 

রন্ধন করিতে ভাল বাঁললে গোঁসাই। 

প্রথমে ষে দিব পান্রে তাই ঘরে নাই॥ 

আকার মত যাঁদ বান্ধা দেহ শুল। 

তবে সে আনিতে পারি প্রভু হে তন্ডুল॥ 
অতঃপর স্বামী-্তরীতে গৃহ-কলহ বাঙালীর গৃহে ষে রূপ ধারণ করে 
শ্রীশ্রীকৈলাসধামেও সেই রূপই ধারণ করিল । 
দেবীর এই লৌকিক রূপের চরম দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে রামে*বরের 
'বুড়া-ভিখারী' বিষাণে ফ£ দিলেন; 'হাভাতে ঘরে'র পেট-টিংটিং দুই ছেলে 
কার্তিক-গণেশ, বাপ ভিক্ষা হইতে ফিব্রিয়াছে বাঁঝতে পারিয়াই কিণ্চিং 
খাদ্যলোভে ছুট দিল। রোজ এই সময়ে ভিক্ষার জিনিস লইয়া এক কলহ- 
কোন্দলের পালা দেখা দেয়; সৃতরাং_ 

বালকে বাবণ করে বিশাল-লোচনী। 

কৈর নাই কোন্দল কোঁপিবে শুলপাণি॥ 

অদ্য বাছা ভব্য হও সব্য চক্ষু নাচে। 

তব বাপ আল্যে দিব বাট্যা থাক কাছে ॥২৭ 
কিন্তু ক্ষযাধত বালকেরা কি আর এইসব বিনয়-বচনে কর্ণপাত করে ? তাহারা 
ধাইয়া শিয়া বাপের "পথ আগুলিল' এবং পিতার কাঁধের ভিক্ষার ঝূলি 
দেখিয়া একপায়ে নাচতে আরম্ভ কারল। তখন 'শূল' 'দিল ঝুলি দোঁহে লুট 
কর্যা খায়।' দুই ভাই হাঁটু গাঁড়য়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ কাঁরল; কাড়াকাঁড় 
হইতেই হহড়োহযাড়, হুড়োহুড়ি হইতেই হাতাহাঁত। কাঁত্কের ত মোটে 
দুইটি হাত, তাহাও গণেশ শুড় দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে, এবং সে নিজে চারি 
হাত 'দিয়া তাহার গজমুখে মুঠি মুঠি খাবার গিলিতেছে। তখন আত 
স্বাভাঁবকভাবেই কার্তিক কান্দেন করাঘাত কর্যা বুকে"। ইহা ত প্রায় নিত্য- 


২৭ শ্রীযোশিলাল হালদারের সংস্করণ । 
১৩ 


১১৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


নোৌমাত্তক ব্যাপার _তর্জন-গর্জন, মারধর করিয়া কিছু লাভ নাই; তাই-_ 
দুর্গা দেখ্যা বলে ডাক্যা শুন গজানন। 
কার্তিকের করে কিছু দাও বাছাধন ॥ 
(বিনয় মায়ের বুঝ্যা বিনায়ক শূর। 
কিছ দিল কার্তকে কোন্দল হৈল দূর ॥ 
শব হাজার হোক বুড়া মানুষ, ঝাল কাঁধে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া 
পাঁড়য়াছেন। 'শিবকে বাঁসতে আসন দয়া গণেশের মা পাখার বাতাস করিতে 
আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পাখার বাতাসে কি আর 'বৃড়াঁশিবের' শ্রান্তি যায় ? 
শিব বলে শুন শিবা সেবা কর কী। 
ফান্ধ উড়ে ভাঙ্গ বিনা ভেক্কা হয়্যাছি ॥ 
ঘরে ছল ঘোটনা মুষল গেল ফাট্যা। 
দিন দুই দানবদলনী দেহ বাট্যা ॥ 
কিন্তু মায়ের পক্ষে দানব দলন করা অনেক সহজ, তাহাতে মায়ের উৎসাহও 
প্রচুর; কিন্তু ঘরে বাঁসয়া বুড়া ভিখারী স্বামীর ভাঙ বাটতে মায়ের বড় 
আনচ্ছা। সৃতরাং__ 
পার্বতী বলেন আর পারি নাই যাও। 
পোড়া ভাঙ গুড়া 'সম্ধ ফাঁকি কর্যা খাও॥ 


গিরিশ বলেন গোরা গুড়া 'সাদ্ধ আছে। 

গুড়া খায়্যা বুড়া মানুষ পড়্যা মার পাছে॥ 
এবং পার্বতণকে স্মরণ করাইয়া দিলেন ষে “ভার্ধার পরম ভাগ্য ভাঁঙ্গ যার ভর্তা 
এবং স্বামীর কথার উপরে 'মৃখসাট মার্যা' কথা বলা স্ত্রীর পক্ষে নিতাল্তই 
অশোভন। তখন দেবী আর কি করেন 2 


হরবাক্যে হৈমবতাঁ হাসে খল খল। 
গৌরী গর্গরী হত্যে গড়াইল জল 
গাঁজা-ঝাড়া তিতা তাজা ভিজাইয়া তাকে। 
মাঁহষমার্দনী বাট্যা দল মৃহর্তেকে ॥ 
হিশ্ডভীর সমীপে চণ্ডী দল হান্ডা ভর্যা। 
শিব তাকে ছাকে বাপে-পোয়ে বন্্ ধর্যা ॥ 
কারয়া দিবার জন্য শগরীশের বি'র প্রাত আদেশ হইল । দেবণ রান্না কারলেন; 
বাপে-পোয়ে তিন জনে খাইতে বাঁসলেন। দেবী খাবার দিতেছেন. কিন্তু পারিয়া 


'ধীঁঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেব ১৪৫ 


উঠিবেন কেন? এঁদকে কার্তিকের 'ড়ানন' গণেশের এক; সুতরাং দুই পনুের 
সাত মদ্খ-দুরামীর পণ্ট মুখ একুনে বারখানি মুখ 

[তিনজনে একেবারে বারমূখে খায়। 

এই দিতে এই নাই হাঁড় পানে চায়॥ 


সান্তা খায়্যা ভোক্তা চায়্য হস্ত দল শাকে। 

অন্নপূর্ণা অন্ন আন রদ্রমূর্তি ডাকে॥ 

কার্তক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা। 

হৈমবতা বলে বাছা ধধৈর্য হৈয়্যা খা॥ 
মায়ের কথা শুনিয়া কার্তক ধৈর্য ধারণ কাঁরয়া মৌনী হইয়াছল-_কিন্তু শিব 
শিছন হইতে কার্তককে উস্কানি দিতোছলেন এবং মায়ের বাক্যে কি জবাব 
দিতে হইবে তাহাও পিছন হইতে শিখাইয়া দতেছিলেন। সূতরাং কার্তক 
বলিয়া উঠিল-_ 

রাক্ষস ওরসে জল্ম রাক্ষসীর পেটে। 

যত পাব তত খাব ধৈর্য হব বটে॥ 
পুত্রের উত্তি শুনিয়া মা রাঁগলেন না; হাসিয়া অন্ন বিতরণ করিতে লাগলেন।_ 

দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর। 

শ্রমে হৈল সজল সকল কলেবর॥ 


হরবধ্‌ অম্লমধন দিতে আর বার। 
খাঁসল কাঁচাল কুচে পয়োধর ভার ॥ 
লাটাপাটা হাতে বাটা আলাইল কেশ। 
গব্য বিতরণ কৈল দ্রব্য হইল শেষ॥ 
স্বামি-পুন্রের খাওয়া হইয়া গেলে মা নিজে খাইতে বাঁসলেন। মায়ের সেই 
খাইতে বসার মধ্যেও কাবি রামে*বর বঙ্গ-পল্লশীর জনৈকা গণেশের মা'র সমবয়সী- 
দের বা সহচরীদের লইয়া পা ছড়াইয়া বাঁসয়া গল্পে-গুজবে হাস্য-কোতুকে 
আস্তে আস্তে গ্রাস তুলিবার চিত্রটি ভুলিতে পারেন নাই। 
সহচরী সঙ্গে কার পসারিয়া পা। 
গ্রাস গড়ে গারসৃতা গণেশের মা॥ 
মধ্যথানে মহামায়া সখী সব পাশে । 
. অশ্নমূখে উপকথা আরম্ভিয়া হাসে ॥ 
একদিন সকালবেলা বুড়াশিব 'রামরস” একট বেশী মান্রায় সেবন কারয়া 
নেশায় বুদ হইয়া আছেন, আজ আর ভিক্ষায় বাহির হইবার ইচ্ছা নাই। 'কিল্তু 
নেশায় জমিয়া বাঁসয়া থাকিবার উপায় কি ? 'ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণশ বাণ ।” 


১৯৬ “ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


নিত্যকারের সেই তিন্ত বাক্যবাণে বূড়ার মেজাজ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, বলিলেন, 
'কাঁলকার কিছু নাই উড়াইলে সব ?, এ-কথায় দেবী অপমানতা বোধ কাঁরলেন; 
[তান বাঁললেন, তিনি “ভক্ষুকের ভার্যা' হইলেও ছোটলোকের ঝি নন, তান 
'ভূপতির ঝি" স্মতরাং সংসারের জানিস এঁদক-ওদিক কারবার অভ্যাস তাঁহার 
নাই--"দয়াছিলেন যত ধন লেখ্যা-কর্যা নেও।' নিরক্ষর বুড়া ভিখারী জীবনে 
কোনাঁদন লেখাপড়ার ধার ধারেন নাই; তান একট; 'রামরস' পান করেন আর 
হরিনাম গান করেন।-_ 


[ব*বনাথ বলে এই বয়সে আম্বার। 
বসুমতাী পাতাল গিয়াছে কতবার ॥ 
লেখাজোখা জানি নাই রামরস খায়্যা। 
হয়্যাছ অজরামর হরিগুণ গায়্যা ॥ 
মোকে মিথ্যা লেখাজোখা মনে মনে কর। 
ঠেক্যাছ তোমার ঠাঁঞ ঠেঙ্গাইয়া মার ॥ 
ক্ষমা কর ক্ষেমাঙ্করী খাব নাই ভাত। 
যাব নাই ভিক্ষায় যে করে জগন্নাথ ॥৷ 


পার্বতী বলিলেন, “এখন ত ভাঙ-সদ্ধর নেশায় জমিয়া আছ--ভাতের আর 
দরকার নাই, নেশা ভাঁঙলেই তো আবার দুটি কিছ খ*টয়া খাইবার দরকার 
হইবে । তা ছাড়া, নিজে না হয় বৃন্ডামানুষ, একাঁদন খাবার না হইলেও চাঁলবে; 
বাপের কাছেই যে দুই "পো" বসিয়া আছে, তাহারা ত একট পরেই “ক্ষুধা হৈলে 
কবে মোকে খাইতে দে না গো"; তখন আম কি উপায় করিব 2 প্রসঙ্গত 
মহামাযা একথা আত স্পম্টভাবেই জানাইয়া রাখলেন যে তাঁহার নিজের 'কিল্তু 
আর করিবার কিছুই নাই; কারণ__ 

ডাঁকনী ভিম্বের ঘরে ডুবাইল দেশ। 

ধার দিতে আর কেহ নাই অবশেষ ॥ 

বান্ধা দিতে বাকি নাই 'দিতে নাই দাতা । 

জঠর আনলে বলে জগতের মাতা ॥ 


এখানে 'জগতের মাতা' শব্দের অর্থ হইল দুনিয়ার দারদ্রের ঘরের সাধারণী-কৃত 
মাতা। 

অতএব শেষ পর্যন্ত ছেস্ড়া-ফুটা তালিমারা ঝুলি কাঁধে কাঁরয়া বুড়াঁশবকে 
আবার বাহির হইতে হয়। এঁদনে কিন্তু 'িক্ষায় অনেক কিছ মিলিল; শুধু 
চাল-ডাল নয়, ধন-রত্রও। বাড়তে আসিয়া 'বুড়া' যখন ঝৃঁলিটি পার্বতনর সামনে 
হাসিয়া রাখিলেন তখন পার্বতী সুখী হইলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 'বাস্মিতা 
এবং ভনতাও হইলেন । এত ধন যে ফোঁটাকাটা হারনাম-করা বুড়া ভিক্ষা কারয়াই 


বাঙলা মঞ্গল-কাব্যে দেব ১:৪৭ 


লাভ কারয়াছেন তাহা পার্বতীর বিশ্বাস কারতে ইচ্ছা করে না; তাই-_ 
সুন্দরী সুধান শিবে সত্য বল শৃলী। 
কারে মার্যা ধন হর্যা পুরাইলে ঝাাল॥ 
গলা ভর্যা মালা যার কপাল জবুড়্যা ফোঁটা । 
দিনে হও ব্রহ্মচারী রাতে গলা-কাটা ॥ 


বৈষব বলাও বিপরীত কর কাজ। 
ধর্ম নাশ আর হাস নাই বাস লাজ ॥ 
কঠোর দারদ্যের মধ্যেও এইটুকু ধর্মবোধ বঙ্গ-পল্লীর “গণেশের মা'র পক্ষে 
স্বাভাবিক এবং সঙ্গতই হইয়াছে। 
এইভাবেই চলে দারদ্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়া অষ্টাদশ শতকের 
বঙ্গপল্লশীর হর-পার্বতীর সংসার । কিন্তু এইভাবে শুধু উঞ্চবৃত্ততে আর কত 
দিন চলে? ছেলে দুইটি বাড়িয়া উঠিতেছে, অন্যান্য পোষ্যও কিছ বাঁড়য়া 
যাইতেছে । অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবী একাঁদন বৃদ্ধ পাঁতিকে বাঁললেন __-চষ 
ভ্রিলোচন চাষ চষ ন্রিলোচন।' শিবের এই চাষ করিবার প্রসঙ্গ অবশ্য আত প্রাচীন 
কাল হইতেই দেখিতে পাই । যজর্বেদে ভাগনী আম্বকাসহ যে রুদ্রের উল্লেখ 
পাই সেখানে রুদ্র ও আম্বকা উভয়েই শস্যের সঙ্গে যুস্ত। বাঙলা 'শন্য-প্বাণে' 
শিবের চাষ চধিয়া 'বাবধ রকমের ধান ফলাইবার বিস্তৃত বর্ণনা পাই। এখানে 
শিবকে চাষের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছে ভৃত্য ভীম। কিন্তু বিদ্যাপাঁত-রচিত 
পদে দোখ দেবীই শিবকে চাষ চষিতে বলিতেছেন । এই বর্ণনার সহিত রামে*বরের 
বর্ণনার মিল আছে ।-_ 
বোর বোর অরে 'সিব মো তোয় বোলো 
কারাষ কারঅ মন লাই। 
বিনু সরমে রহহ ভাখিএ পএ মাগিঅ 
গুন গোরর দূর জাই॥ 
নিরধন জন বোলি সবে উপহাসএ 
নহি আদর অনুকম্পা। 
তোহে সির পাওল আক ধুথুর ফুল 
হরি পাওল ফুল চম্পা॥ 
খটগ কাঁট হরে হর যে ব'ধাওল 
্রিসূল তোড়অ কর ফারে। 
বসহা ধূরন্ধর হর লএ জোতিঅ 
পাটএ সুরসাঁর ধারে 0২ 


২, শ্রীখশেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীবিমানাবহারী মজুমদার-সম্পাঁদত, বিদ্যাপাঁত। 


১$৮ ডারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


বারে বারে হে শিব, তোমাকে আমি বাল, মন দিয়া কৃষি কর। [বনা লজ্জায় 
তুমি ভিক্ষা মাগ, গুণ-গৌরব দূরে যায়। নির্ধন বালয়া সকলে উপহাস করে, 
আদর-অনূকম্পা করে না; তুমি শব পাইলে আকন্দ ও ধূতুরা ফুল, (আর) 
হার পাইল চাঁপা, ফুল। হে হর, খট্রা্গ কাটিয়া হল বাঁধাও, ভ্রিশল ভাঁঙ্গয়া 
কর ফাল; ধুরম্ধর বৃষভকে হল লইয়া জ্বীড়য়া দাও--সুরেশ্বরীর (গঙ্গার) 
ধারায় পাট কর। 
যাহা হোক, রামে*বরের শিবায়নে দোখ, একাঁদন নয়, দুঁদন নয়__ এখন দেবা 

নিত্যই সময় সুযোগ মত 'নরমে গরমে এই চাষের পরামর্শ দিতেছেন, নতুবা 
আর ষে উপায় নাই। শিবও কথাটা ভাঁবয় দেখলেন, কিন্তু ঠিক মন সরে না; 
দরিদ্র হইলেও দেবতার জাতি (ব্রাহ্মণ 2)_চাষ করাটা ক শোভন হইবে? 
দেবীকে শব বাঁললেন-_ 

বাল বিলক্ষণ কিছু শুন শৈলসূতা। 

দেবতার পোত-বৃন্ত বড়ই লঘুতা ॥ 

ভিক্ষে দুঃখে আছি ভাল অকিণ্চন পণে। 

চাষ চষ্যা বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে॥ 
তাহা ছাড়া “শুনিতে সুন্দর চাষ শুনিতে সুন্দর'; কিন্তু কাজে তত সহজ নহে । 
কারণ__ 

চাষ বলে ওরে চাষী তোরে আগে খাব। 

মোরে খাবে পশ্চাতে যদ্যাপ ক্ষেতে হব॥ 
ভাল চাষ করিলেই ভাল ফসল ফিবে এমন কথা নাই, 'শুখা হাজা'র ভয় 
আছে । তাহার পরে "গরীবের ভাগ্যে যাঁদ শস্য হয় তাজা' তখন আবার 'রাজা' 
(ভৃম্যাধকারী) আছেন, রাজার সঙ্গে আবার তাঁহার 'কায়েত'ও আছেন। সুতরাং 
দেবীর নিকটে শিবঠাকুর অন্য কোনও ব্যবসায়ের বুদ্ধি চাহলেন। দেবী 
বলিলেন, আর ব্যবসা আছে বাণিজ্য, তাহাতে দুইটি জিনিস না হইলেই নয়__ 
একটি 'পঁজ' (পাঞ্জ), অপরটি প্রবনা-বৃদ্ধি; ইহার একটিও শিবঠাকুরের 
নাই, তাই বাণিজ্য তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয় ব্যবসায় আছে 'রাজসেবা', 
“সেব্' জাতির পক্ষে তাহাও অসম্মানের; সৃতরাং চাষই শিবের পক্ষে একমান্র 
সম্ভাব্য বৃত্তি । শিব বলিলেন, চাষের জন্য অনেক কিছ ষে চাই, তাহার যোগাড় 
হইবে কিরূপে? দেবী বাললেন-_ 

দেখ 'বনা বেতনে বিশাইয়ে বল্যা কালি। 

গাছ কাট্যা গড়াইব লাঙ্গলের ফাল ॥ 

ঘাত কর্যে তারে লয়্যা পাতাইবে শাল। 

শৃূল ভাগগ্যা সাজসজ্জা গড়াইব কাল ॥ 
এই বশাই' মূলে শবশ্বকর্মী” বটেন, কিন্তু উপাস্থত ক্ষেত্রে ইনি বাঙলাদেশের 


বাঙলা মঞ্গল-কাব্যে দেবী ১৯৯ 


'গণেশের মা'র প্রাতবেশী “বশাই কামার যাহাকে বালয়া-কাহয়া সম্প্রাত 
1বনা মজ্‌রীতেই হাল গড়াইয়া লওয়া যাইবে বাঁলয়া গণেশের মায়ের বিশবাস। 
এতক্ষণ গৃহিণীর (ক্রাহ্মণীর) উপদেশ-পরামর্শ শিবঠাকুর মন দিয়াই শুনিতে- 
ছিলেন; কিন্তু 'শুলভঞ্গ শুনিয়া শিবের হৈল কোপ ।” কিন্তু কোপ কাঁরলে কি 
হইবে, শেষ পর্যন্ত সেই প্রস্তাবেই রাজ হইতে হইল । শবঠাকুর তাঁহার বাহন 
বৃষঁটি লইয়া এবং শূলপাঁণর শূলের দ্বারা তৈরা লাঙ্গল লইয়া হরিনাম কাঁরতে 
কারতে চাষে চলিলেন__ 


চলিল চণ্চল বৃষ চণ্ডন রন চায়্যা। 
হরষেতে যান হর হরিগুণ গায়্যা | 


জমি কিছ পাওয়া গিয়াছে কোচ্‌-পাড়ায়_নিজেদের গ্রাম হইতে তাহা 
অনেক দূর । শিব সেই কোচ-পাড়ায়ই চাঁললেন চাষ চাঁষতে । শিব যখন বাঁড় 
ছাড়িয়া কছীদনের জন্য চলিলেন, তখন-__ 
ন্রিপুরা বলেন তবে আস গিয়া প্রভু।, 
ছাল্যা দুটীর তত্ব লইও কভু কভু ॥ 
শিব বলে সম্প্রাত সে কথা রাখ হাতে। 
আকাশ ভাঙ্গল শুন্যা আম্বকার মাথে॥ 


শঙ্কর চাষের জন্য চালয়াছেন দেবাঁচকেব্র (রামে*বরের মোদনীপুরে কৃষি- 

অণ্চল এখনও 'বাঁভন্ন 'চক' নামেই পারাঁচত) দিকে, কারণ এইখানেই 'হরিহর' 
শিবের সংসার চলিয়া যায় এমন কিছ চাষ-জম দেবোত্তর 'লিখিয়া দিয়াছেন। 
বাড়তে থাকিতে হইবে অন্নহীন গৃহে দুইটি নাবালক পুত্র লইয়া একা 
গৌরীকে। িবঠাকুর বন্ধ হইলেও গৌরী যে এখনও অজ্পবয়স্কা কুলবধ্‌; 
শিবের অনুপস্থাততে 'ভিক্ষায় বাহর হওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। শব 
বলিয়া গেলেন, ধরাধর-সুতা ধান্য ধার কর তুমি"; কিন্তু “পার্বতী বলেন প্রভু 
পার নাই আম"; কারণ কজের অনেক লেঠা; মন্দ যায় গোঠে মাঠে মায়্যা 
থাকে ঘরে। ভাঁড়াবার দায় নাই 'নত্য দায় ধরে ॥” পাওনাদার যখন-তখন আসিয়া 
হানা দেয়, দায় সামলাইতে হয় মেয়েদের; তাহারা বাহরে আঁসয়া কথাও বাঁলতে 
পারে না, ঘরের কোণে লুকাইয়া থাঁকয়া ছেলের মূখে পাওনাদারের সঙ্গে কথা 
বলিতে হয়। তাহা ছাড়া__ 

কুবেরের কাছে পূর্বে লেঠা আছে মোর। 

কতবার ক্লোধিয়া বল্যাছে ধণচোর ॥ 


এই 'কুবেরকেও সোজা ধন-দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই, ইনি 
গ্রাম্য লশ্ন-কারবারী- হয়ত ণবশাই কামারে'র কাছাকাছি বাঁড়। মোটামুটি 


২৪০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাঁহত্য 


গৌরাীর একা একা বাঁড় থাকবার কোনও দিক হইতেই ইচ্ছা নাই; তান স্পজ্ট 
বালয়া বীসলেন-_ 
ভাল যাঁদ চাও মোরে লয়্যা যাও সাথে। 
বাপ-নেওটা ছাল্যা আম নারব পত্যাতে ॥ 
ছটফট্যা ছাল্যা সব ছাড়্যা গেল্যা ঘর। 
দশ হাতে ধুমধাম দবে অতঃপর ॥ 
কিন্তু কোনও কথায়ই কিছু ফল হইল না; দেবীকে একা ঘরে রাখিয়া শিব তাঁহার 
অনূচর ভীমকে লইয়া দেবীচকে চাষের জন্য চাঁলয়া গেলেন । 
বুড়া শিব ও অনুচর ভীমের পারশ্রমে ও যত্বে দেবীচকে ফসল ভালই 
ফলিয়াছে; শিব জমি ছাড়িয়া আর বাঁড়তে আিলেন না। এঁদকে দেবী একা 
আনিবার চেস্টা করিলেন, কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হইল না? শেষে দেবী 
বাগাদনীর্প ধারণ কাঁরয়া শিবের ফলন্ত শস্যের ক্ষেত্রে গিয়া মাছ ধারতে আরম্ভ 
কারলেন। শিব বাগাঁদনীর ভোলে পাঁড়লেন, ইহা লইয়া হর-পারবতীর কিণ্টিং 
আঁদরসাত্মক লীলা দেখিতে পাই । যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত শিব বাঁড় ফিরিলেন; 
শিব-শিবানীর মিলন হইল। 
শিব এবারে দেবীচকের চাষা শিব, ক্ষেতে ভাল ফসল ফলিয়াছে; শিবানীর 
বহনদন পরে মনে একটা শখ জাগিয়াছে; তিনি স্বামি-সোহাগের উপরে [ভর 
করিয়া আব্দার জানাইলেন-__ 
দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ দুটী বাই। 
কৃপা কর কান্ত আর কিছ চাই নাই॥ 
লঙ্জায় লোকের কাছে দাণন্ডাইয়া রই। 
হাত নাড়া 'দিয়া বাড়া কথা নাহ কই॥ 
তুল ডট পারা দুটি হস্ত দেখ মোর। 
শঙ্খ দলে প্রভুর পৃণ্যের নাহ ওর॥ 
কিন্তু বুড়া স্বামী শিব বড় রূঢ্রভাষা; প্রত্যাখ্যানের মধ্যে আর কোনও সহানু- 
ভূঁতি নাই__ 
শঙ্খের সংবাদ বাল শুন শৈলসতা । 
অভাগার ঘরে এক অসম্ভব কথা ॥ 
গৃহস্থ গরীব তার সাত গাঁঠ্যা তেনা। 
সোহাগী মাগীর কানে কাটা কাঁড় সোণা ॥ 
ভাত নাই ভবনে ভর্তার ভাগ্য বাঁকা । 
মূল খাট্যা মরে তারে মাগণ মাগে শাখা 
প্রত্যাখ্যানের এই ভাষা ও ভঙ্গি বঙ্গীয় বৃষ্ধ চাষীর উপযুস্ত বটে; কিন্তু 


বাঙলা মঞ্গল-কাব্যে দেবী ২৪১ 


পার্বতীর মনে রূঢ় আঘাত লাগিল- অপমানে আভমানে দেবী রন্তবর্ণা হইয়া 
উঠিলেন। 'কিন্তু বাঙালশর ঘরের বধু, রাগ কাঁরয়া আর কোথায় যাইবেন ? শেষ 
পর্ধন্ত সেই বাপের বাড়ি! পার্বতীও সেই বাপের বাড়িই চাঁলিলেন। শেষে অবশ্য 
1শব নিজেই শাঁখার সাঁজয়া গৌরার বাপের বাঁড় গিয়া গৌরাকে শাঁখা পরাইয়া 
আ'সয়াছলেন। 
এই কাঁহনীটির উপরে আরও লৌকিক রস ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছেন 

কাবিওয়ালা রামজী দাস। সংসারের দুঃখ-দা'রদ্র্য আক্ষোভ-বিক্ষোভের আলোচনা 
ভাল জমে মামায়-ভাগিনায় বাঁসয়া। ভাগনা নারদ গিয়াছেন মামা শিবের বাড়ি; 
শব ভাগিনাকে একান্তে নিরালায় প্রাইয়া মনের ক্ষোভে বলিতেছেন 

আমার হলো এক দায়, তোর চাষা মামী শাখা চায়। 

বুঝে না অবোধ নেকী ধরে দুটা পায়॥ 

কার্তিক গজানন, ছেলেরা দু'জন, 

ক্ষুধাতে আকুল হ'য়ে কান্দে সর্বক্ষণ, 

ভাত না পেলে বাবা বলে দিগম্বরকে খাবলে খায় ॥ 

সে মানে নাক সদাই বলে ভাঙ্গড় ভ্রিলোচন, 


আমি কাঙ্গাল ন্রিলোচন, কোথা পাব ধন, 
কি দিয়ে কিনে শাখা দিব রে এখন. 
(আমার) সম্ভাবনা ছেক্ড়া তেনা বাঘের ছালা পার গায় ॥২১ 
আমরা রামেশবরের শিবায়ন হইতে দেবীর লৌকিক রূপান্তরের ন্র একটু 
দেবীর লৌকিক রূপের মধ্যে কিন্সিং স্থুলতারও আমদানী করিয়াছেন। রামকৃ্জ 
কাবচন্দ্র 'আয়্যগণ'কে দিয়া হর-পার্বতীর বর-শয্যা এবং শয্যাতোলনী-উপলক্ষ্যে 
আঁদরসাত্মক স্থূল রাঁসকতাও বাদ দেন নাই । তাঁহার শবায়নে' আরও দেখি, 
কুমারী অবস্থায় নিজন কুঞ্জে গিয়া শিবের আরাধনার জন্য দেবসমাজে পার্বতীর 
চরিত্র সম্বন্ধে কানাকানিও দেখা 'দিয়াছল এবং সেই অপবাদ স্খালনের জন্য 
মধ্যযুগের অন্যান্য বাঙলা-কাব্যের নাঁয়কাগণের মত পার্বতীকেও বাঁলতে দেখি,_ 
কালি মোর দিহ বিভা আজি কর জ্তাতিসভা 
বাহশহদ্ধা হইব সংপ্রতি॥ 
কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করিতে হইবে, দেবীকে আমাদের সুখ-দুঃখ-অভাব- 
অভিযোগ-ভরা দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের সহিত যতটা সম্ভব যুন্ত কারিয়া 


২১ শ্রীপ্রুল্লচন্দ্র পাল-সম্পাদিত, প্রাচীন কবিওয়ালার গান, কাঁলকাতা 'বিশবাবিদ্যালয়। 


২০২ ভরতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


দেখবার চেম্টা আমরা এই যুগে আরও অনেক স্থলে লক্ষ্য কাঁরতে পাঁর। 
দেবীকে ব্যাবহারিক জীবনের সাহত যতটা সম্ভব জড়াইয়া লইবার চেস্টা হইতেই 
গড়িয়া উঠিয়াছে অনেক কিংবদল্তাঁ ও উপাখ্যান। মা যে কন্যার্পে 'রামপ্রসাদের 
বাধলে বেড়া” এই, কিংবদন্তীর পশ্চাতেও এই মনোভাবেরই আঁভব্যান্ত দোঁখতে 
পাই । আমরা রামে*বর আর রামকৃষের িবায়নে দেবীর শাঁখা পাঁরবার উপাখ্যান 
দেখিতে পাই। এই উপাখ্যান টুকরা টুকরা হইয়া চৈত্র-মাসের গাজন গানের মধ্যে 
দেখা দেয় । পূর্ববঙ্গের চৈত্রসংক্রান্তির নীলপৃজা-উপলক্ষেও এই উপাখ্যান আমরা 
গীত হইতে শুনিয়াছি। সর্বশ্রেণীর বাঙালী নারীর আদরের বস্তু শাঁখা-সন্দূর ; 
যান বাঙালীর দেবী হইবেন তিনিও অবশ[ই শাঁখা-সি“দুর-প্রিয়া হইবেন। এই 
মনোভাব হইতেই ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার শাঁখারির নিকট হইতে শাখা পরিবার 
স্নগ্ধমধূর উপাখ্যানটি গাঁড়য়া উঠিয়াছে। কাব তরু দত্ত উপাখ্যানাটিকে অবলম্বন 
কারয়া ইংরেজিতে একাঁট চমতকার কাঁবতা রচনা কাঁরয়াছেন, কাব সত্যেন্দ্রনাথ 
দত্ত-কর্তক তাহার বাঙলা অনুবাদটিও স্বাদ্য। উপাখ্যানাট সংক্ষেপে এই-_ তখনও 
ঠিক প্রভাত কাটিয়া বেলা হয় নাই; সোনার আলোমাখা গ্রাম্য পথ ধাঁরয়া হাঁকিয়া 
যাইতোছল একাঁট শাঁখারি-_'শাঁখা চাই, চাই শাঁখা"। কাছে 'ধানসেরা” দীঘর 
ঘাট; ঘাটে স্নানের জন্য চলিয়াছিল অপূর্বা সুন্দরী একটি রমণী; শাঁখারির 
'শাঁখা চাই” ডাকে সাড়া দিল সেই রমণী । শাঁখাঁর তাহার কোমল সুগঠিত দুই 
হাতে পরাইয়া দিল মনোমত দুইগাছি শাঁখা। রমণন শাখা পাঁরয়া অদূরের একি 
তাহার পিতার নিকট হইতে শাঁখার দাম গ্রহণ করে; একটি ঝাঁপর মধ্যেই ঠিক 
দাম পাওয়া যাইবে । শাঁখারি মন্দিরের পূজারীর নিকট এই কথা বাঁললে 'বাস্মিত 
পূজারী শাঁখারকে লইয়া ঘাটে আঁসয়া কন্যারাপণণ দেবীকে দেখা 'দতে 
বাললেন; স্তব্ধ নিথর কালো জলের মধ্য হইতে শুধু দেবার শাঁখা-পরা হাত 
দৃখানি জাগিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া গেল! 

ইহা বিশেষ কোনও কবির কাবিকজ্পনা মান্র নহে, ইহা বাঙলাদেশের সহজ 
1বশবাসেরই একটি সহজ প্রকাশ । 

এই-যে দেবীর লৌকিক রূপান্তরের কথা বলিলাম, ইহার ভিতরে দুইটি দিক্‌ 
লক্ষ্য করিতে পারি। একদিকে দেখিতে পাই, দেবীর সকল ললাবর্ণনার ভিতর 
দয়া মানবায় রূপ-গণের প্রকাশ; এই মানবীয় রূপ-গুণ দেবীর মাহমাকে 
সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এমন কথা বালতে পার না; মানবতার আধারে 
দেবার মহিমা আরও যেন স্নিগ্ধ কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে-__আরও আমাদের 
আপনার হইয়া উাঠয়াছে। আমাদের অস্টাদশ এবং উনাবংশ শতকের অনেকগাল 
শান্ত পদের মধ্যে দেবত্ব ও মানবত্বের এই সানন্দগ্রাহ্য মিলন আমরা লক্ষ্য কারতে 
পাঁরব। কিন্তু দেবীর এই মানবীয়তা-লাভের আর-একাট স্থল রূপ আছে 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ২০৩ 


যেখানে দেবী শুধু উপলক্ষ্য বা অবলম্বন-মান্র, সেখানে আমাদের যুগচাহনত 
সামাজক এবং পারিবারিক জীবনের স্থুল রূপের চিন্রুটই অঙ্কিত হইয়াছে । 
শবায়ন'গুলির মধ্যে দেবীর মানবীয় রূপান্তর অনেক স্থলে এই-জাতীয় স্থূলতা 
লাভ কাঁরয়াছে। এই-জাতীয় স্থুলত্বের চরম নিদর্শন দেখতে পাই দাশরাথ রায়ের 
পাঁচালীর ছু কিছু বর্ণনায়। চন্দ্রের সাতাইশ পত্রী (ই*হারা সকলেই দক্ষকন্যা) 
যখন দক্ষালয়ে যজ্জ-উপলক্ষ্যে চলিয়াছেন: তখন দক্ষালয়ে যাইবার পথে তাঁহারা 
বড় ভগন সতীর সাহত দেখা করিলে সতাঁ দুঃখ করিয়া বাললেন-__ 

অশ্বিনী দাদি, আমারে দুঃাঁখনী দোঁখয়া িতে। 

অবজ্ঞা করিয়ে যজ্ঞ আজ্ঞা না কারলেন যেতে॥ 
তখন কন্যাগণের মধ্যে গরিব কন্যার প্রাতি ধন পিতার অবজ্ঞার কথাটি দেবীকে 
মানবীয় রুপান্তর দান করিলেও একান্ত স্থূল করিয়া তোলে না। কিন্তু তাহার 
পরে যখন দোঁখতে পাই ছিব সতাীকে পিত্রালয়ে যাইতে নিষেধ করিয়া তাঁহার 
(শিবের) সঙ্গে ও *বশুর মহাশয় দক্ষের সঙ্গে সম্পকে প্রসঙ্গে বাঁলতেছেন-_ 

যেমন দেবতা আর অসরে॥ 


যেমন জল আর আগুনে। 

যেমন তৈল আর রেগুনে ॥ 

যেমন পক্ষী আর সাতনলা । 

যেমন আদা আর কচিকলা ॥ 

যেমন খাষ আর জপে। 

যেমন নেউল আর সাপে 

যেমন ব্যান আর নরে। 

যেমন গৃহস্থ আর চোরে ॥ 

যেমন কাক আর পেচকে। 

যেমন ভীম আর কচকে॥ 

যেমন শরীর আর রোগে। 

যেমন দিন কতক হইয়াছিল ইংরাজ আর মগে॥ 

এই মত অসদ্ভাব দক্ষে আমায়। 

শুন প্রিয়া আর কিছু কাহব তোমায় ॥০০ 
আর কিছ কাহবার আর প্রয়োজন করে না; দাশু রায় এই পযন্ত শিবের 
মুখে যাহা বলাইয়াছেন তাহাই যে-কোনও মর্তযবাসীর নিকটে কানে হাত 


৩০ অথ দক্ষযজ্ঞ। 


২০৪ জরতের শান্ত-সাধনা ও শ্রান্ত সাহিত্য 


দিবার পক্ষে ষথেস্ট। দাশরাথি রায়ের এই-জাতীয় বর্ণনা আরও উদ্ধৃত করিয়৷ 
আলোচনা করিবার অন্য কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু লৌকিক রূপান্তরে দেবীকে 
কতদূর পর্যন্ত নামতে হইয়াছে তাহারই আরও একট? নমুনা দিবার জন্যে আরও 
ছু উদ্ধৃত কারৃতোছ। গাররাণ মেনকা সন্তান প্রসব করিলেন; ধান্রী 
প্রসূৃতিকে কন্যা জন্মের কথা শুনাইল। শুনিয়া বাক্যশেলাহতা গিররাণী 
খানিকক্ষণ মুখ 'ফিরাইয়া নীরব রাহলেন এবং পরে সরবে কান্না জুঁড়িয়া বালিতে 
লাগিলেন__ 
সুসন্তান শুনে গিরি কর্তো কত বাবুগিরি 
কিছু সাধ ঘটলো না, রে ঘটে। 
- সকল আশায় দিয়ে কালী কোথাকার এ পোড়াকপালনী 
মর্তে এসেছিলি মোর পেটে॥ 
না করে কোলে আম্বকায় পড়ে রন মা মৃত্তিকায় 
নারীগণ শুনিল পরস্পরে। 
সকলে হৈয়ে একযোগ গিয়ে কচ্ছে অনুযোগ 
মান্দরের দ্বারের বাহিরে ॥ 
মেয়ে বলে কি অনাদরে ফেলোছিস্‌ ধরা উদরে 
তুই তো মায়ের মেয়ে বাটস্‌ কিনা । 
চমকে মার চমৎকার মর মাঁগর কি অহঙ্কার 
দোখ নাই তো করে এত কারখানা ॥৭১ 
মুখের উপর এইরূপ কড়া কথা শুনাইয়া দিবার আড়শনী-পড়শনীগণ উপাস্থত 
না থাকিলে গাঁরব বাঙালী মায়ের কৃফবর্ণা বাঁলকার্পে জন্ম গ্রহণ কাঁরয়া 
পার্বতীর যে কি অবস্থা হইত তাহা কল্পনা করা যাইতেছে না। পিতা গিরিরাজ 
কিন্তু মাতার মতন নহেন; তিনি কন্যার জন্মোৎসবেই প্রচুর দান-ধ্যান কারলেন। 
দৈবাৎ এক ব্রাহ্মণের ভাগ্যে কিছু কমাত পাঁড়ল। তখন-__ 


অসন্তুষ্ট হয়ে মন ব্রাহ্মণ করেন গমন 
আর এক বিপ্র সহ দেখা পথে। 
দানের দঃখের কথা মানের আত খর্বতা 


তার কাছে কহে খেদমতে ॥ 
বলিব কি হে ভট্টাচার্য দেশের বিচার 'কিমাশ্চর্য 
ভার্ধার কথায় রাজ্য এলেম হে+টে। 
পাঁরশ্রম হলো পণ্ড পাষাণ বেটা 'কি পাষণ্ড 
দুঃখে মোর বক্ষ বায় ফেটে॥ 


০১ অথ (শবাঁববাহ । 


বাঙলা মঞ্গল-কাব্যে দেবী ৯০৫ 


ঠংটোর মত মুঠো করে দুটী মুদ্রা দিলেন মোরে 
ভাবলাম দুটো কথা বলে যাই। 
দুটো দুয়ারের বার করেছে ভাই 0০২ , 
ইহার পরে পাবর্তীর অন্নপ্রাশনের পালা। পর্ব ত-পুরবাঁসাঁনগণের সঙ্গে 
একন্র হইয়া িরিরাণী মেনকা নিজেই সব রাম্না করিয়াছেন, সকলে খাইয়াও 
সুখ; কিন্তু সোঁদনও নিমান্দিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক বিশ্বানন্দুক ?ছলেন ॥__ 
বিশবনিন্দুক একজন গারপুরে কার ভোজন 
বিরাশি 'সক্কার ওজন মতে। 
এক মোট বস্ত্ে বান্ধিয়ে ভূত্যের মস্তকে দিয়ে 
ব্যস্ত হয়ে গমন হয় পথে॥ 
তারে দোখ যত্ব করে একজন জিজ্ঞাসা করে 
ভোজনের কেমন পারপাটা। 
শুনলেম ভোজনের ভার যশ দ্রব্য নাক নানা রস 
বস্ন নাক দান কচ্ছেন পষ্র॥ 
বিশ্বনিন্দুক হেসে কয় তুমিও যেমন মহাশয় 
তাঁর কর্মে তারিপ ও মোর দশা । 
সংসারটা ভারি আটা মহাপ্রেত সে গিরবেটা 
মিনসে হতে মাঁগ“দ্বিগ্ণ কসা॥। 
মা পার্বতীর অন্নপ্রাশনে আসিয়াই থামিয়া গেলাম, বিবাহাদির ঘোঁট-জোৌলসে 
আর প্রবেশ না-ই কাঁরলাম। 


৩২ অথ শবাববাহ। 


অস্টম অধ্যায় 


বাঙল। শাক্ত-সাহিত্য 
(ক) ৰাঙুলা শান্ত-পদাবলী ও বৈফব-পদাৰলী 


খীষ্টীয় অন্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঁবধ মঙ্গুল-কাব্য ও শিবায়ন প্রভৃতির ভিতর 
দয়া বাঙলা সাহিত্যে শান্তর যে 'বাভন্ন রূপ ও চরিত্র ফুয়া উঠিয়াছে তাহার 
একটা সাধারণ পাঁরচয় আমরা গ্রহণ করিয়াছি । অস্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সাধক 
গ্রহণ করা যাইতে পারে)। রামপ্রসাদও বিদ্যাসূন্দরের কাহিনীকে মৃখ্যতঃ 
অবলম্বন করিয়া 'কালিকা-মঞ্গল' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই 'কাঁলকা- 
মঙ্গলে' রামপ্রসাদ-আরাধত কাঁলিকারও যথার্থ পারচয় নাই, রামপ্রসাদের সাধক- 
কবির্পে ষে প্রাতিভা তাহারও কোন উল্লেখযোগ্য পারিচয় নাই। কিন্তু বাঙলার 
শান্ত-ধর্মে ও শান্ত-সাহত্যের একাঁট নৃতন দিক্‌ খুলিয়া দিলেন এই সাধক 
কাব; ইহা হইল শান্ত-সঞ্গীতের দিক্‌ । বহুসংখ্যক সঙ্গীত রচনা করিয়া এবং 
তাহাকে নিজের একটি বিশেষ সুর 'সংযুস্ত করিয়া (যাহা আজকাল 'প্রসাদী' 
সুর নামে খ্যাত) তিনি এক দিকে যেমন মায়ের মাহমা প্রকাশ কাঁরলেন- অন্য 
দিকে মায়ের জন্য সন্তানের আর্তিকে এমন ভাষা ও সুর দিলেন যাহা আমরা 
পূর্ববতঁ কোনও সাহত্যেই আর দোঁখ নাই। এই আর্তি যেন বাঙালী-মনে 
সণ্চিত হইয়া রুদ্ধ হইয়া ছিল। একবার রামপ্রসাদের গানগুলর মধ্যে যখন 
তাহার প্রকাশ ঘাঁটল তখন বাঙউলাদেশের এখানে সেখানে ছোট-বড় বহু সাধক- 
কাবর মনের দুয়ার খুলিয়া গেল। আমরা অজ্টাদশ ও উনাবংশ শতকে বহন 
সংখ্যক শান্তগীত পাইলাম। ইহাই বর্তমানে বাঙলা সাঁহত্যে বৈষব-পদাবলণীর 
প্রাসাম্ধকে অবলম্বন করিয়া শান্ত-পদাবলী নামে খ্যাত। 

বৈষব-পদাবলীর সমগোনীয় বলিয়া শান্ত-গানগ্ঁলর শান্ত-পদাবলশ নাম 
দেওয়া হইলেও বৈষণব-পদাবলণী এবং শান্ত-পদাবলীর মধ্যে একটা মৌলিক 
পার্থক্য রাহয়াছে; কিন্তু এই মৌলিক পার্থক্য সত্তেও উভয়ের মধ্যে কতকগুলি 
প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মিলের কথাও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। শান্ত- 
সঙ্গীতের প্রথম কাব রামপ্রসাদ; রামপ্রসাদের সঙ্গঈত-রচনার মধ] একটা স্বতঃ 
উৎসারণ সহজেই লক্ষ্য কারতে পারি। সৃতরাং রামপ্রসাদের শান্ত-সঞ্গণত রচনার 
পশ্চাতে বৈষফব-পদাবলীর কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল একথা বলিতে পারি না। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৯৭ 


রামপ্রসাদের প্রেরণার উৎস তাঁহার নিজের মধ্যেই ছিল। 'কিন্তু প্রেরণার যখন 
বাহঃপ্রকাশ ঘটে তখন পরিবেশের নিকট হইতে তাহা অনেক কিছুই গ্রহণ করে-_ 
ভাবের দিক্‌ হইতেও, প্রকাশভাঁঙ্গর দিক্‌ হইতেও। দ্বাদশ শতক হইতেই বাঙলা- 
দেশে বৈফব-পদাবলটীর প্রসার বলিতে পাঁর। অস্টাদশ শতক পর্যন্ত সহম্র সহমত 
বৈষ্ণব-পদ রচনার ভিতর দিয়া সে ধারা প্রায় আবচ্ছিন্ন-ভাবেই চলিয়া আঁসয়াছে। 
এইর্‌পে বহ শতকে প্রবহিত সাহিত্যের একটি আত সমৃদ্ধ ধারা একটি বিশেষ 
সাহত্যিক পাঁরমণ্ডল গাঁড়য়া তুলিয়াছল ও রামপ্রসাদ এবং তাঁহার সম-সামায়ক 
ও পরবতাঁ শান্ত-কাবগণের সঙ্গীতগ্দালর উপরে এই পাঁরবেশের প্রভাব আত 
স্বাভাবিক-ভাবেই পাঁড়য়াছিল। তবে উভয় জাতীয় পদাবলীর মধ্যে মৌলক 
পার্থক্যের কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। এই পার্থক্যের কথা আমরা 
পরে আলোচনা কারব। প্রথমে আমরা মিলের কথাটাই আলোচনা করিতেছি। 

বৈষব-কাঁবিতার প্রাতিষ্ঠা মধুর-রসে। জীবনের মাধূর্য প্রেমে; সেই প্রেমই 
বৈষফব-কাবিগণের প্রধান নহে-একমান্র অবলম্বন। এই মধুর প্রেমের স্পর্শে 
দেহও মধুর গেহও মধুর । বৈষব-কবিগণের এই সর্বাতিশয়ী মাধূর্যের প্রভাব 
পাঁড়য়াছে বাঙলাদেশের শান্তদেবীর উপরেও । সর্ব সোন্দর্যমাধূর্যের ঘনীভূত 
প্রতিমা রাধার প্রভাবে মঞ্গলকাব্যগুলিতে বার্ণতা দেবীগণও যে অনুরূপ 
মাধূর্যমশ্ডিতা হইয়া উঠিয়াছেন তাহা আমরা সহজেই লক্ষ্য করিতে পারি। 
কিন্তু দেবীগণের দেহসৌন্দর্ষের বর্ণনায় এই যে রাধা-সোন্দর্যের প্রভাব ইহাই 
সর্বাপেক্ষা বড় কথা নয়। বড় কথা লক্ষ্য করি এই শান্ত-সঙ্গবতগনলির মধ্যে যখন 
দেখি যে শুধু বাহরের দেহসৌন্দর্যের বর্ণনায় নয়, দেবীর মূল পরিকল্পনাতেই 
দেবী মধুর-রসে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। উমা সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই-_ 
তান প্রথমাবধই মধুররসাশ্রতা : তাই উমাকে অবলম্বন করিয়া যখন মধুর 
রূপ বর্ণনা দেখিতে পাই-বা উমাকে যখন মধুর-রসেই প্রাতিষ্ঠিতা দোখতে 
পাই তখন আমরা সচকিত হই না; কিন্তু অত্যন্ত-ভাবে সচকিত হইয়া উঠি 
যখন দেখ, শুধু অসুরনাশনী দুগ্গা-দেবী নহেন-_ ভয়ঙ্করীত্বের চরম নিদর্শন 
যে কালীর মধ্যে তিনিও তাঁহার সকল ভয়ঙ্করী রূপ লইয়াই মধুর-রসে 
প্রাতিষ্ঠতা হইয়া উঠিতেছেন। 

দেখা যাইতেছে, বাঙালী কবিগণ বৈষবই হোন আর শান্তই হোন, মূলে 
সকলেই মধ্র-রসের উপাসক। এ-প্রসর্জো মধূর-রস কথাটিকে আমরা ইহার 
পারভাঁষক অর্থে ব্যবহার না কাঁরয়া একেবারে সাধারণ অর্থে ব্যবহার 
কাঁরতেছি। আমরা দেখিতে পাইয়াছ, মাতৃদেবীর ইতিহাসে পার্বতী উমার 
একটি 'বাঁশিম্ট ধারা, অসুরনাশিনী দেবীর আর-একটি পৃথক ধারা । পৌরাণিক 
যুগেই এই দুই ধারা একন্রে মাশ্রত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। বাঙালী 
কবিগণ এতিহ্যসূত্রে মায়ের এই মিশ্ররূপকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু একটু 


২০৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


লক্ষ্য কারলেই দোখতে পাইব, জল ও দুণ্ধের মিশ্রণের ভিতর হইতে হংস যেমন 
দুগ্ধকেই পান কারবার চেষ্টা করে, বাঙালীর কবিমনোহংসও তেমনই ভাবে 
মায়ের মধুূরাপিণী ও ভয়ঙ্করী মূর্তির 'মশ্রণ হইতে সহজাত প্রবণতাবশে 
মধুরূপিণীকেই বাছিয়া আস্বাদন করিবার চেম্টা করিয়াছে । মাকে লইয়া 
'বাঙলাদেশের জনমনেরই যেন এই মধুর-রসের দিকে ঝোঁক। তাই দোঁখি, বাঙলা- 
দেশের প্রাসম্ধতম মাতৃপূজার উৎসব শারদীয়া দুর্গোৎসবকে পশ্ডিত-মহলে 
বা উচ্চকোটি-মহলে যতই মাকণ্েয় চন্ডী'র সহিত যুস্ত কারয়া অসুরনাশনী 
দেবীর পৃজা-মহোৎসব করিয়া তুলিবার চেল্টা হোক না কেন, বাঙলার জনমানস 
মাক্ন্ডেয় চণ্ডীর তেমন কোনও ধার ধারে না। জনগণ প্রাতমায় দেবীকে অসুর- 
নাশিনী মূর্তিতে দেখেন-_কিন্তু এ পর্যন্তই; তাহার পরে তাহারা স্থর-নিশ্চিত- 
রূপে জানেন, আসলে আর কিছুই নয়_ উমা মায়ের স্বামগৃহ কৈলাস ছাড়য়া 
বংসরান্তে একবার কন্যার্পে পূত্র-কন্যাঁদ লইয়া বাপের বাঁড় আগমন। 'তিন 
দনের বাপের বাঁড়র উৎসব-আনল্দ- ৩1।প্ন পরেই আবার চোখের জলে বিজয়া 
_ স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন। গণমানসের এই সত্যকে. অবলম্বন করিয়াই ত 
আমাদের এত 'আগমনী-ীবজয়া'-সঞ্গীঁতের উদ্ভব। 
এই সঙ্গীতগঁলতে লক্ষ্য করিতে পারব, গাররাজ যখন কন্যা উমাকে লইয়া 

[গাঁরপুরে 'ফাঁরয়া আসলেন তখন গাঁররাণন কন্যাকে বুকে লইতে এলোকেশে 
ধাইয়া আসলেন বটে, কিন্তু দাশরাঁথ রায় তাঁহার পাঁচালনীতে বাঁললেন, মেনকা 
দশভুজা রণরাঙ্গণণ দেবকে কন্যা বাঁলয়া গ্রহণ করিতেই চাহলেন না, মা স্পম্টই 
বাললেন,_ ূ 
কৈ হে গার, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নাজ্দিনী! 
সঙ্গে তব অগ্গনে কে এলো রণরঙ্গিণী ? 
এই রণরাজ্গণীকে মেনকা- এবং তাঁহার মারফতে বাঙালী কাঁবমন_ শুধু যে 
গ্রহণ কাঁরতে চাঁহলেন না তাহা নহে, তাঁহাকে উমা বাঁলয়া চিনিতেই পারিলেন 
না; মা স্পম্ট বাললেন,_ 

দ্বিভূজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনা, 

কক্ষে লয়ে গজানন, গমন গজগামিন”, 

মা ব'লে মা ডাকে মুখে আধ-আধ বাণাী। 

তখন আর উপায় নাই! বাঙাল? কবির মনস্তুম্টি করিবার জন্য দশভুজা 

রণরাঙ্গণন মাকে মেনকার সামনে রূপ বদলাইতে হইল ।-__ 

মায়ের প্রতি মহামায়া ত্যাজলেন মায়া। 

ধরেন অপূর্ব রূপ পূবেরি তনয়া ॥ 

'দ্বভুজা 'গারজা গৌরী গ্রণেশজননাী। 

নগেন্দ্রনল্দিনী যেন গজেন্দ্রগাঁমনী ॥ 


বাগুলা শান্ত-সাহত্য ২০৯ 


দুই কক্ষে দুই শিশু আশুতোষদারা। 
উদয় হলেন চণ্ডী যেন চন্দ্রে ঘেরা॥১ 


রাঁসকচন্দ্র রায়ের গানে দেখি, তাঁহার মেনকাও আভনব এই নারীকে চিনিতে 
পারেন নাই, অর্থাৎ চিনিতে চাহেন নাই। 


গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে গিরিপরে ? 

এ তো সে উমা নয়-_ভয়ঙ্করী হে, দশভুূজা মেয়ে! 
রং ৬ ০ 

মুখে মৃদু হাসি, সুধারাশি হে, আমার উমাশশশর ; 

এ যে মোঁদনী কাঁপায় হজ্কারে ঝক্কারে। 

হায় এ হেন রণ-বেশে, এল এলোকেশে, 

এ নারীরে কেবা চিনতে পারে! 


শুধু যে ভয়ঙ্কর মৃর্ত চাই না তাহা নয়, এশ্বর্যময়ী মুর্তও চাই না 
শুধু মাধূর্যময়ী মূর্তি চাই ।_ 


বলে গেলে হে গিরি, যাই 
আন গে শ্লারজায়, 

সে মেয়ে রেখে এলে কোথায় ? 
শশী ভানু আসি উদয় পদে পদে 
উভয় পদে উভয়ে আছে আবিবাদে;৭ 


অপর কাব বালতেছেন,_ 


গিরি, উমা-প্রসঙ্গে সঙ্গে আনিলা ঘরে কার মেয়ে 2 
আমার উমা নহে এহ, দেখ দেখি মুখ চেয়ে। 
এই নাকি সেই উমা, সংশয় আমার 1 


একটু লক্ষ্য করলেই দেখিতে পাইব, কবি এই গানাঁটিতে উমার যে-সব বর্ণনা 


নি জানত পদাবলশ। 


০ এ, ঠাকুরদাস দত্ত 


৪ এ, রাম ভার । আরও তুলনীয়__ 


১৪ 


কে রণ-রাষ্গণশী ! 
কে নারী অঙ্গনে এলো, 'চিনিতে না পারি। 
অঙ্গনে দাঁড়াইয়ে এ নয় আমার প্রাণকুমারী ৷ 
দশ 'দক- দীপ্ত করা, এ রমণী দশকরা, 
াবধ আয়ুধ-ধরা, মনুজ-দলনী হোর। 
নহে মম কন্যে এ যে, এ সমর-সাজে সাজে, 
মানসে অমরে পৃজে এ নারী-চরণ, 'গিঁর। 
-_ এ, ব্রজমোহন রায় 


২০ ভারতের শন্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


কারতেছেন তাহা চণ্ডীর পৌরাণিক বর্ণনা; সেই অসরনাশিনী চস্ডীকেই যেন 
কাঁবগণের একাল্তভাবে “স্নেহের দুলাল, উমার সঙ্গে 'মীশ্রত কাঁরয়া লইতে 
আপান্ত। পদের শেষে কাঁবরা একটা আপোস-রফা করিয়া লইবার চেষ্টা 
কাঁরয়াছেন বটে, 'কল্তু বুঝিতে মোটেই কষ্ট হয় না ষে এ আপোস-রফার চেষ্টা 
তাঁহাদের, তত্ববৃদ্ধিজাত-_কিন্তু হৃদয়ের প্রবণতা অন্য 'দিকে। 

পূরেই বালয়াছ যূগে যুগে সাহত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্ষে রূপায়িত মধুর- 
রাণী উমাকে অসুরনাশিনী চণ্ডীর সাঁহত মিলাইয়া লইতে একটা প্রাচীন 
ধারাগত আপান্ত স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু বাঙালী কবিগণ এই আপান্ত 
নিজেদের হৃদয়-পদ্মে স্থাপিত করিয়া যে রুপান্তর ঘটাইয়াছেন তাহাই বিশেষ- 
ভাবে লক্ষণীয় । কালণীকে এইভাবে রূপান্তারত কারবার চেষ্টা অষ্টাদশ শতাব্দীর 
বাঙালী কবিগণের ভিতরেই প্রথম পাই না; চতুর্দশ বা পণ্চদশ শতকের মৌথলা 
কাব বিদ্যাপাতি 'অসুর-ভয়াউনী, “পশুপতি-ভামিনী' ভৈরবী কালীর বর্ণনা 


কারতেছেন__ 

বাসর রোন সবাসন সোভিত 
চরণ, চন্দ্রমান চূড়া । 

কতওক দৈত্য মারি মহ মেলল, 
কতও উগ্গিল কৈল কূড়া॥ 

সামর বরণ, নয়ন অনুরঞ্জত 
জলদ-জোগ ফুল কোকা। 

কট কট বিকট ওঠ-পুট পাঁড়ীর 


লিধুর-ফেন উঠ ফোকা ॥* 
দিন-রজনী তোমার চরণ শবাসন-শোভিত, তোমার চড়ায় শোভে চন্দ্রমণ; কত 
দৈত্যকে মারিয়া মুখে ফেলিলে, কত না উদ্গীরণ করিয়া জড় করিয়াছ। শ্যামল 
তোমার বর্ণ, তাহাতে রন্তিম নয়ন, যেন কালো মেঘে লাল পদ্ম: তোমার পাটল 
ওজ্ঠপুটে বিকট ধ্নি, রূধিরের ফেনায় বৃদ্বুদ উঠিতেছে। 
এই বিকট মূর্তির মধোই শ্যামার শ্যাম বর্ণের মধ্যে রান্তিম নয়নের শোভা 

কাঁবর মনে আনিয়াছে শ্যাম জলদের গায়ে রন্তপদ্মের শোভার কথা । রামপ্রসাদের 
কালীমৃর্তির একটি অনুরৃপ বর্ণনায় দোখতোঁছ__ 

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গাঁলত 'চিকুর আসব আবেশে, 

বামা রণে দ্ুতগাঁতি চলে, দলে দানবদলে, 

ধার করতলে গজগরাসে ॥ 


ও বিদ্যাপতি, শ্রীথগেন্দ্রনাথ 'মিত ও ডক্টর বিমানাঁবহারী মজুমদার সম্পাদিত, ৭৬৬ সং পদ। 


বাঙলা শ্রান্ত-সাহত্য ৯১১ 


কে রে কালায় শরীরে, রুধির শোভিছে, 
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে। 
কে রে নীলকমল, শ্রীমখমণ্ডল, 
অর্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে ॥, 
কে রে নীলকান্ত মণি নিতান্ত, 
নগর-নিকর 'তামর নাশে; 
কে রে রূপের ছটায় তাঁড়ত ঘটায়, 
ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে ॥ 
পদটির পশ্চাতে যে কবি-মানস রাহৃয়াছে তাহাকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে 
হইলে পদাঁটির একট; ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দরকার । কালী আসব-আবেশে- অর্থাৎ 
সূরাপানে বিহ্বলা হইয়া এলোকেশে ঢাঁলয়া ঢলিয়া রণক্ষেত্রে আসিতেছেন; 
কিন্তু ঢলিয়া ঢাঁলয়াও দানব-দলনে তাঁহার চরণের ক্ষিপ্রগাত- এবং রণক্ষেন্রে 
তিনি দানবপক্ষের গজগুিকে করে ধাঁরয়া গ্রাস করিতেছেন, রণোল্মাদনী 
দেবীর সর্বাঙ্গে রুধিরচিহ। এই পর্যন্ত কালীর পৌরাণিক রূপ; কিন্তু সাধকের 
মনের মাধুরীর স্পর্শে এই রূপও ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিতেছে না; কালীর কালো 
দেহে রূধিরের ছটা যেন কালন্দীর কালো জলে ভা'সয়া-যাওয়া িংশুকের 
ছটা। আবার মনে হইতেছে, মায়ের মুখখানি যেন নীলকমল- চূড়ার অর্ধচন্দ্ 
এই নীলকমলের উপরেই অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। নীলচরণের নখরগুলি 
হইতে যেন নীলকান্তমাঁণর দ্যুতি বিচ্ছারত হইয়া অন্ধকার নাশ কারিতেছে; 
নীলবর্ণের উপরে রূপের ছটায় যেন বিদ্যুৎ খেলিতেছে_দেবী যে ঘোর রবে 
রণে লম্ফ 'দিতেছেন, তাহাতে মনে হয় আকাশে গর্জনকারী নীলনবীন মেঘে 
যেন বিদ্যং খোলিতেছে। 
এই বর্ণনাঁট কাব্যের দিক হইতে নিখত না হইতে পারে-আতিরেক দোষে 
দুষ্ট হইতে পারে--কিন্তু লক্ষ্য কারতে হইবে, পৌরাণিক ভয়ঙ্করশ দেবীর 
কোনও লক্ষণকে বাদ না দিয়া তাহাকেই হদয়মধ্যে কতখান মধুর কাঁরয়া লওয়া 
যাইতে পারে তাহার কি একটি ব্যাকুল প্রয়াস রহিয়াছে কাঁবর ঞ্বটুকু বর্ণনার 
মধ্যে। 
মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি অপূর্ব বর্ণনায় দেখি__ 
তুষার ধবল হৃদে নীলম নাঁলনী। 
হর-হাদি-মাঝে আমার শ্যামা মা জননী ॥ 
রূপ সে তামররাশি, অথচ তিমির নাশি, 
উজলিছে ন্রিভুবন জিনি সৌদামিনী ॥৭ 


১ শান্ত পদাবলী (কলিকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়)। ৭এী। 


২৯২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


তুষার-ধবল মহাদেব__ তাঁহার হদয়োপর নীলবরণী শ্যামা যেন তুষার-ধবল হুদে 
প্রস্ফুটতা একটি 'নীলিম নলিনী"! তিমিররাশ দিয়াই সে রুপ গড়া-কিন্তু 
রূপের বিদ্যুৎবভায় দশ'দক্‌ আলো করাই হইল তাহার কাজ। 
কোনও কোনও কবি আবার মায়ের পদনখে রাব-শশীর বিভা আনিয়াই ক্ষান্ত 
হন নাই; উল্মাঁদনী রণরাঁঙ্গণণ মায়ের চরণে নৃপুরও বাঁধয়া ছাঁড়য়াছেন।" 
কেহ আবার চরণে নৃপুরের সাঁহত কাটতে ঘুঙ্ুরযুস্ত করিয়াছেন।৯ কোনও 
কাঁব আবার সর্বত্র শুধু “আময়া' রূপই লক্ষ্য কারয়াছেন।__ 
অমিয়া জনি মুখ শোভা তায়, আময়া-সম শ্রমজল তায়, 
অমিয়া-সম পিকভাষে গায়, অমিয়া-রূপে সুধা ক্ষরে ॥১০ 
মহারাজ 'শবচন্দ্র রায়ের 
নীলবরণী, নবীনা রমণী, 
নাগিনী জাঁড়ত জটা 'বিভূষণ, 
নীল নালনী জিনি ্রিনয়নী, 
নিরাখলাম নিশানাথ-নিভাননী ॥১১ 
প্রভৃতি বর্ণনা শুধু মধুর ভাবের দিক্‌ হইতে নয়, মধুর ভাষার দিক হইতেও 
বৈষফব কাঁবতাকে স্মরণ করাইয়া দিবে ।৯ং 


«কে ও বিহরে, হর-হাঁদ পরে, হর-মন হরে মোহনশ। 
চমকে অরুণ রবি শশশ যেন, নখরে প্রথরে আপানি ॥ 
শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষপদ, আপদে সম্পদদায়নী। 
চমকে নৃপৃর, আলো করে পুর, মাঁণময় পুরবাঁসনী ॥ 
_ কালশ মির্জা (কাঁলদাস চট্টোপাধ্যায়) শা. প. কে. 'ব.)। 
১ নব জলধর কায়। 
কালো রূপ হেরিলে আঁখ জড়ায় ॥ 
কপালে 'সিন্দূর, কটিতে ঘু্গুর, রতন নপুর পায়। 
হাঁসিতে হাঁসতে কত দানব দালছে, রুধির লেগেছে পায় ॥ 
ইত্যাদ। 


__কমলাকাল্ত ভট্রাচার্য, শা. প. কে. 'বি.)। 

১০গোৌরমোহন রায়, শা. প. (ক. 'বি.)। 

১১ শা. প. €ক. 'বি.)। 

১২ মঞ্গল-কাব্যগৃলির 'ভিতরে পার্বতশর মনোহর মার্তর বর্ণনায় আমরা বৈষব সাহত্যের 
রাধার রৃপ-বর্ণনার প্রভাবের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়া আঁসিয়াছি। দেবীর র্‌প-বর্ণনাতে 
আমরা শান্ত-পদাবলশতেও মাঝে মাঝে এই ভাঁঙ্গার অনুসরণ দোঁখতে পাই, যেমন-_ 

অপরূপা কে ললনা হোরি রন্তাম্বৃজাসনা, 
কিচ্কিণণ মাঁশি রাঁচত, মৃকুট ণশিরোভূষণা। 
কাটল কুল্তলজাল, আবৃত মুখমণ্ডল, 
ওষ্ঠ জিত বিদ্বফল, প্রফল্ল পঞ্ষজাননা ॥ 
ধনৃসদ্‌শ ভ্রুলতা, -সশোঁভিতা, 
সহাস্য বদনাঁম্বতা, মধু মধূরবচনা ॥ ইত্যাদ 
_মহাতাব চাঁদ, শা. প. কে. 'বি.) 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৯৩ 


রামপ্রসাদেরও এই বৈষফব-ভাষাভাঁঙ্গতে কালীর বর্ণনা দেখিতে পাই- 
নব নীল নীরদ তনুরুচি কে? 
এঁ মনোমোহিনী রে। 
সমান চরণে প্রকাশ। 
কোটিচন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখমণ্ডল, 
নান্দ সুধামৃত ভাষ ॥১০ 
অথবা-_ 
এলোকেশে, কে ভাবে, এলো রে বামা। 
নখর নিকর হিমকরবর, 
রাঞ্জত ঘন তনু মুখ হিমধামা॥ 
নব নব সাঁঙ্গনী, নব রসরষঞ্গিণণ, 
হাসত ভাষত নাচত বামা। 
কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজ দলে, 
ধরাতলে হতাঁরপু সমা ॥১৪ 
অথবা-_ 
শঙ্কর পদতলে, মগনা 'রিপৃদলে, 
বিগলিত কুন্তলজাল। 
তনুরুচি বাজত তরুণ তমাল ॥১ 
হাতে যে ভয়াল করবাল লইয়া কালী অসুর বিনাশ করিতেছেন তাহাকেও 
বাঙালী মন রূপান্তরিত করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। 
ভুবন ভুলালে রে কার কামিনী এ রমণী । 
বামার করে করাল শোভিছে ভাল করবাল যেন সৌদামিনী ॥১ 


১৩ডন্র শিবপ্রসাদ তট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ (১৩৭ সং পদ)। 
১৪ এ, (১৪৮ সং পদ)। তুলনীয়_ 
কে রে নব-নীল-কমল-কাঁলকা বালি, 
অঙ্গাঁল দংশন কারছে আলি, 
মুখচন্দ্র চকোরগণ, অধন অর্পণ 
করত পূর্ণ শশধর বাল। 


_-এঁ (১৩৮ সং পদ)। 
১৫এ (১৫৩ সং পদ)। এই প্রসঙ্গে ১৪২, ১৪১৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২ পদগুলি দষ্টব্য। 
১৬ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শা. প. (ক. 'বি.)। 


২১৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


ভন্ত-হদয়ে এই কালণ-রুপের আকুতি রসঘনরূপ লাভ কারয়াছে কমলা- 
কান্তের একটি গানে__মাঁজল মন-ভ্রমরা, কালী-পদ-নীলকমলে ।' রামপ্রসাদের 
দুই-একটি গানে এই রূপকে লইয়া ভন্ত-হৃদয়ের রীতিমত একাট উল্লাস জাগিয়া 
উঠিয়াছে, যেমন-_ * 
কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে। 
নৃত্যতি মানস-শখাঁ কোতুকে বিহরে ॥১৭ 
অথবা_ 
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর, 
রুধর কিবা শোভা ও বরণে। 
প্রসাদ প্রবদাতি, মম মানস নৃত্যাতি, 
রূপ কি ধরে নয়নে ॥১ 
কালকে অবলম্বন করিয়া এই 'র্‌পানুরাগ' সহসা খুব স্বাভাঁবক বাঁলয়া 
মনে হয় না। এক্ষেত্রে মনে হয়, দীর্ঘ প্রায় ছয় শতাব্দী ধারয়া বাঙলাদেশে 
শত শত বৈষুব কবি রূপানুরাগের সাধনা কাঁরয়াছেন; সেই সাধনা বাঙলার 
কাঁবমানসে 'রুপানুরাগে'র একটা বাসনাকেই প্রবল কারয়া রাখয়াছল; সেই 
বাসনাই অষ্টাদশ শতকে কালীমৃর্তকেও নৃতন দৃম্টিতে গ্রহণ কারয়াছে। 
নৃতন দৃম্টি বলতেছি, কারণ কালীকে অবলম্বন কারয়া এই 'রুপানুরাগের 
আভাস কোনও পুরাণে নাই-তন্দেও নাই। 
তবে এই 'রুপানুরাগে'র পশ্চাতে মধুররস-প্রনীতি ব্যতীত শান্ত সাধক- 
কাঁবগণের একটি গভীর অনুভূতির প্রশ্ন ছিল। এই সাধক কাঁবগণ বহুস্থানে 
কালীর কালো-রূপে হৃদয় আলো করিবার কথা বাঁলয়াছেন। ইহার ভিতরে 
একটি গভীর সাধন-রহস্যের কথাও নাহত আছে, তাহার আলোচনা আমরা 
এই সাধক-কাঁবগণের সাধনার কথা গববৃত কারবার সময়েই পরে আলোচনা 
কারব। 
আমরা উপরে লক্ষ্য করলাম, দেবীর রৃপ-বর্ণনার কতকগুলি পদে ভাষা 
ও ভঙ্গিতে বৈষফব-সাহত্যের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে দেখা 'দয়াছে। বর্ণনায় এই 
প্রত্যক্ষ প্রভাব আরও স্পম্ট হইয়া উঠিয়াছে ভন্ত কমলাকান্তের “সাধক-রঞ্জন' 
নামক সাধন-সঙ্গীত গ্রল্থে। কমলাকান্ত এসব ক্ষেত্রে দেবীর কোনও বাহ্য 
মূর্তির বর্ণনা করেন নাই, দেবী এখানে 'কুল-কুণ্ডলিন+”-শন্তি_বাস তাঁহার 
ষট্চক্লের ভিতরকার সর্বানম্ন মৃলাধারচক্রে। তিনি কখনও বালিকা, কখনও 
কিশোরী, কখনও নবীনা ঘৃবতাঁ। তাহার দায়িত ?শবের অবাস্থাত ভ্রমধ্যস্থ 
আজ্জ্রাচক্রে। মূলাধার হইতে আজ্ঞাচকে চলে এই 'নবীনা যুবতাঁ'র অভিসার- 


১৭ ডনক্টুব শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও বামপ্রসাদ (১০৪ সং পদ)। 
৯৮এঁ 0১৩৪ সং পদ)। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২ ৯৫ 


যান্রা। এই আজ্ঞাচক্র-রৃপ দাঁয়তধামে আসিয়া শমালয়াছে গঞ্গা, যমুনা ও 
সরস্বতীর (ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষ্দম্না নাড়ীর) ধারা- এখানে জাগিয়াছে ন্রিবেণী- 
সঙ্গম । 'সাধক-রঞ্জনের এই নবীনা যুবতীকে সাধক-কবি গ্রহণ করিয়াছেন কৃষণ- 
আঁভসারিণী রাজার প্রাতচ্ছবিতে; সমস্ত ষট্চক্র-সাধনাই এখ্যনে বৈষণববার্ণত 
লীলার অবলম্বনে বার্ণত হইয়াছে । শুধু বৈষফব-লঈলার রৃূপকই নয়-_ভাষা 
ও ছন্দও গৃহীত সম্পূর্ণভাবেই বৈষণব-সাহিত্য হইতে । কিছু কিছু নমুনা 
1দতোছ। রজনীর শেষে, প্রভাতে (অজ্ঞান-অন্ধকারের বিনাশে জ্ঞানালোকে দেহ- 
মন উদ্ভাঁসত হইলে) এই 'রমণন' (শিবসঙ্গে রমণের আভলাষণী কুলকুন্ডালনী- 
শন্তি) জাগ্রত হইলেন; তান তখন বেণী তরঞ্গিণীতে স্নানে চাঁললেন। 
্রগুণা ব্রিবেণী তরাঁঙ্গণা ধায়। 
কেলি করে কুলকামনাী তায় ॥ 
বিহরই রাঁঙ্গণনী সখীগণ সঙ্গে। 
বিতরয় বারি পরাপর অঙ্গে ॥ 
হোর হোঁর সুন্দরী চাঁকত নয়ান। 
তাঁড়ত সমচণ্টল করি অনমান॥ 
সমবয় সাঁঞ্গনী নব অনুরাগে । 
কিশলয় পরশে কুস্মধনু জাগে ॥৯১ 
আজ্ঞাচক্রস্থ 'ত্রবেণীতে চলে শিবের সঙ্গে স্নানকেলি; সেই কেলি সমাপন 
হইলে আবার ধারে ধীরে 'তাঁন চলেন আপন 'নিবাসে (মূলাধারে)। এই আপনার 
ঘরে 'ফারবার বর্ণনা দৌখ-_ 
গজপাঁতনান্দিত গাতি আবিলম্বে। 
কুণ্টিত কেশ নিবেশ নিতম্বে ॥ 
চারু চরণগাতি অভরণবৃন্দে। 
নথরমূকুরকর হিমকর নিন্দে॥ 
উরাঁস সরসীরুহ বামা। 
কাঁরকর শিখর নিতাম্বনী রামা॥ 
মৃগপাঁত দূর শিখরমুখ চায়। 
কাঁটতট ক্ষণ সূচণ্ল বায়॥ ইত্যাদি । 
এই দেবীকে অবলম্বন করিয়া ভান্তভাবের কিছু কিছ বর্ণনাও দেখি । ইহার 
বালাভাবের বর্ণনায় দোখি-_ 
ণিয়ে-ধনী পেখল? হোর হোর তনু 
বোর বোর মন ধায়। 


১৯ সাধক-রঞ্জন, বসন্তরঞ্জন রায় ও অটলাবহারী ঘোষ সম্পাঁদত বেঞ্গীয় সাঁহত্য-পাঁরষং)। 


২১৯ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


ইহ তনু অবস দিবস রজনী 
রমণী পুন আঁখ ভূলায় ॥ 
মন এ সন্দরী বাঁদ কহে বাণী । 
বচন পরামৃত মৃত তন মুঞ্জরে 
এ তন সফল কার মানি ॥ ইত্যাদ। 
তাহার পরে মধ্যভাবে__ 
কদম্ব কুসুম জন সতত সিহরে তনু 
যদবধি নিরাঁখলাম তারে। 
যাঁদ পাসারতে চাই জাপনা পাসরে জাই 
এনা দুখ কাঁহব কাহারে ॥ 
সেই সে জীবন মোর রাঁসকের মনোচোর 
রমণী রসের 'শরোমাঁণ। 
ূ না ছাড়ব দিবস রজনী ॥ 
আঁধক উদৃধৃতির প্রয়োজন নাই; উদ্ধৃত দিতে হইলে প্রায় গোটা বইখানিই 
তুলিয়া দিতে হয়। ষেটুকু উদ্ধৃতি 'দলাম তাহা দ্বারা শান্ত-সাধকগণও যে 
নিজেদের সাধনতত্ব বা সাধনভাব প্রকাশে বৈষফব-ধারা দ্বারা কতখানি প্রভাবিত 
হইয়াছিলেন তাহারই একাঁট বিশেষ নমুনা দিবার চেন্টা কারলাম। 
প্রসঙ্গরুমে আমরা লক্ষ্য করিতে পার, বাঙলার প্রাতিবেশী মৌথিলী সাহত্যেও 
দেবার বর্ণনায় বাঙলা সাঁহত্যের অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দেবার 
বর্ণনায় দেবীর ভয়ঙ্কর রূপের সব বর্ণনাই আছে, তথাপি একটি-দুইটি ছত্রে 
দেবীর কমনীয় মাধূর্ধকে ফুটাইয়া তৃলিবার চেম্টা হইয়াছে। প্রথমে আমরা 
মৈথিল কাঁব বিদ্যাপাতির একাঁট দেবী-বন্দনার পদ দিয়াই আরম্ভ করিয়াছিলাম। 
পরবতর্ণ কালের অপেক্ষাকৃত আধুনিক মোথিল কবিগণের দেবী-বর্ণনার মধ্যেও 
এই প্রবণতা লক্ষ্য কারি। মহারাজ মহেশ ঠাকুরের “তারা” বর্ণনার ভিতরে দোখ__ 
জয় জয় জয় ভয়ভাঁঞ্জনি ভগবাঁতি 
আদি শান্ত তৃঅ মায়া। 
জনি নব সজল জ্রলদ তৃঅ তনুরুচি 
পদরুচি পন্কজ ছায়া 1২০ 
মহারাজ মাঁহনাথ ঠাকুরের কালী-বর্ণনার প্রথম ছলে দোখ__ 
বদন ভয়াল কান শব কুণ্ডল 
বিকট দশন পাঁতি। 


২০ গাতি-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা-সঙ্কলিত। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৯৭ 


কিন্তু চ্বিতীয় ছত্রেই দোখ-_ 
ফজল কেশ বেশ তুঅ কে কহ 
জনি নব জলধর কাঁতি।২১ 
কাব মুকুন্দের দৃর্গা-বর্ণনায় দেখি__ 
সিংহ চড়লি মাতা অসর-নিকাল্দনি, 
মোঁদনীী ডোল গাঁত-দাপে। 
আয়ুধ উগ্র শোভএ আঠো কর, 
জাহ ডরে আর উর কাঁপে। 
িল্তু ঠিক পরের বর্ণনাই হইল- 
দূর্বাদল সন কান্তি মনোহর, 
শিরে শোভ চান কলাপে ।২২ 
আধাঁনক কাব 'বিশ্বনাথ ঝা ভগবতীর গীতে বাঁলয়াছেন-__ 
জয় জয় সকল অসুরকুলনাশান, আঁদ সনাতান মায়া । 
গিরবর বাসিনি, শঙ্করভামিন, নিজ জন পর করু দায়া॥ 
শ্যামল রুচির বদন তুঅ রাজত, তাঁড়তাঁবানন্দক নয়নে । 
বঘছাল পহিরন, কটি আতি শোভিত, ফাঁণকুণ্ডল যুগ কানে ॥২০ 
বাঙলা বৈফব-পদাবলীর সাহত বাঙলা শান্ত-পদাবলর আর-একাঁট গভাঁর 
মল লক্ষ্য করিতে পারি উভয় জাতীয় পদাবলীতে বাৎসল্য-রসের বর্ণনায়। 
এই বাৎসল্য-রসের প্রাবল্যে বাঙালী কবিমনে বৃন্দাবন ও গিারপুরের 
মধ্যে ব্যবধান ও ভেদচিহ অনেক সময় অস্পম্ট হইয়া গিয়াছে_স্থানে স্থানে 
মুছিয়াও গিয়াছে । এইরৃপ হইবারই ত কথা, কারণ বাঙালী কাবিমনে বৃল্দাবনও 
উত্তর প্রদেশে অবাঁস্ধত নয়, গারপুরও হিমালয়ের কোনও কন্দরে স্থিত নয়; 
উভয়ের অবাঁষ্থাঁতিই বাঙলাদেশের মাঠ-ঘাট-জোড়া শ্যামল অণ্টলে। সুতরাং 
ভাবপ্রাবল্যে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক-ভাবেই ভেদচিহের বিস্মাত। একই 
চত্তপ্রক্রিয়ায় গিরিরাজ ও নল্দরাজ এবং গিরিরাণী ও নন্দরাণরও আপোসে 
ভাব-বানময় হইয়া গিয়াছে; ইহার মাঝখানে এক স্থলে দাঁড়াইয়া 'স্নেহের 
দুলালণী উমা" অপর স্থলে “স্নেহের দুলাল গোপাল" ; বাঙলাদেশের বৈফব-কাঁবতায় 
গোপালের বাল্যলীলাকে অবলম্বন করিয়া বুকের সমস্ত স্নেহ উৎসারিত কাঁরয়া 
দয়াছেন যে বাঙালণী মা, বাউলাদেশের শান্ত-কবিতার মধ্যে উমাকে অবলম্বন 
কাঁরয়াও তেমনই ভাবে স্নেহ উৎসারিত কাঁরয়া দিয়াছেন একই মা। অবশ্য লীলার 
এবং লাীলাক্ষেত্রের কিছ পার্থক্য আছে। একজনের বাল্যলীলা মৃখ্যতঃ গোহ্ঠ 
অবলম্বনে অপরের বাল্যলশীলা অস্টমবষেহি স্বামীর ঘর করণে.। কিন্তু পূত্রকে 


২১ গাঁতিমালা, শ্রীউমানন্দ ঝা-সঞ্কলিত। ২২এ। ২৩এ। 


২১৮ ভারতের শাল্ত-সাধনা ও শান্ত সাহতা? 


অবলম্বন কারয়াই হোক আর কন্যাকে অবলম্বন কাঁরয়াই হোক, যশোদা-রূপেই 
হোন আর মা মেনকা-রূপেই হোন-সেই একই 'মাকে চিনিয়া লইতে কোনও 
অস্াবধা হয় না। রামপ্রসাদের 'গাঁররাণী মেনকা যেখানে 'হিমালয়কে ডাকিয়া 
বাঁলতেছেন__ | 
গ্িরবর, আমি আর পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে। 
উমা কেদে করে আভমান, নাহ করে স্তন্যপান, 
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥ 
সেখানে চিন্রটিকে সামান্য একট: পাঁরবার্তিত করিয়া 'উমা'র স্থলে গোপাল এবং 
মেনকা স্থলে যশোদা এবং গিঁরিরাজের স্থলে ব্লজরাজের কথা স্মরণ কাঁরতে 
আমাদের কোনই অসৃবিধা হয় না। গোপলের গোম্ঠে যাওয়া লইয়া কাঁবওয়ালার 
গান দোখি__ 
দব না গোজ্ঠে বিদায় মোর 
নীলমাণ ধনে; 
কপাল মন্দ তাইতে সন্দ, 


মন মানে ত নয়ন না মানে। 
ঘরে থাক মোর মাখনচোরা, 
পলকেতে হইরে হারা 
নয়নতারা 'দিয়ে বনে ॥২৪ 

ইহারই ঠিক পাশে রাখিয়া দিতে পার আমরা শান্ত-সঙ্গঁত-_ 
গার, কি সধাও হে সমাচার 2 
বাঁলতে সে স্বপন, না সরে বচন, 
খেদে পোড়ে মন, বহে অশ্রুধার। 
নিশিতে যেমন ভেবে উমাধন, 
অমাঁন স্বপনে কার দরশন-_ 
শিয়রে বাঁসয়া যেন মা আমার। 


২৪ মনূলাল মিশ্র; শ্রীনরঞ্জন চক্রবতাঁ ীলাখত উনাঁবংশ শতাব্দীব কাঁবওয়ালা ও বাংলা 
সাহত্য গ্রন্থে উদ্ধৃত। 
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বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ, 
হেমাঞ্গী হইয়াছে কালীর বরণ; 
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর ।২ 
লীলা-ক্ষেত্রের সকল পার্থক্য সত্তেও মাতৃ-মনের এক্যকে অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। 
বৈষফব-পদাবলীতে আমরা দোঁখতে পাই, গোপালকে গোম্ঠে বিদায় "দয়া 
নন্দরাণী সারাদন উদ্বেগ-আশঙকায় পথ চাঁহয়া বাঁসয়া থাকতেন এবং গোম্ঠ 
হইতে গাপোল ফিরিয়া আিলে ক্ষমর-সর-ননী লইয়া আগাইয়া যাইতেন। 
রাণ' ভাসে আনন্দ সাগরে। 
বামে বসাইয়া শ্যাম দাক্ষণে বসাইয়া রাম 
চুম্ব দেই মুখ-সুধাকরে ॥ 
ক্ষীর ননী ছেনা সর আনিয়া সে থরে থর 
আগে দেই রামের বদনে। 
পাছে কানাইয়ের মুখে দেয় রাণী মনোসুখে 
1নরখয়ে চাঁদ মুখপানে ॥২৬ 
শান্ত-পদাবলনতেও অনুরূপভাবে দৌখতে পাই, উমা কৈলাস হইতে 'ফারয়া 
আদিলে মা মেনকা আগ্াাইয়া গিয়া বালয়াছেন__ 
পথ-শ্রমে স্বেদে সন্ত কলেবর, 
ক্ষুধায় মালন হয়েছে অধর, 
যে ক্ষীর সর রেখোছি, মা ধর, 
দিব বদন-কমলে ।২৭ 
কানু সন্ধ্যায় গোম্ঠ হইতে 'ফাঁরয়া আসিলে-_ 
গোগণ সবহ* গোঠে পরবেশল 
মান্দরে চলু নন্দলাল। 
আকুল পল্থে যশোমাতি আওল 
মোহন ভাঁণত রসাল ॥২* 
এবং তাহার পরে-__ 
পণ্চদীপে 'নিরমঞ্তন কেল। 
কত শত চুম্ব বয়নপর দেল ॥২৯ 


২৫ শা. প. €কে. বি.)। 

২৬ বলরাম দাস, পদকজ্পতরু। 

২৭ মহেন্দ্রল্মল খান (রাজা), শা. প. €ক. 'ি.)। 
২৮ পদকল্পতরু। 

২৯» মোহন, পদকল্পতরু। 


২২০ ভারতের শাস্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


আগমনী-সঞ্গীতেও দোখ কৈলাস হইতে ফিরিয়া উমা আসিলে 'গাররাণণী 
মেনকা__ 
অমান উঠিয়ে পৃলাকিত হৈয়ে, ধাইল যেন পাগাঁলনী। 
চলিতে চণ্ঠল, খাঁসল কুন্তল, অণ্টল লোটায়ে ধরণী॥ 
আঁঙ্গনার বাঁহরে, হেরিয়ে গৌরীরে, দ্রুত কোলে নিল রাশী। 
আঁময় বরাষ উমা-মুখ-শশা চুম্বয়ে ষেন চকোরিণণী 0০০ 
কৃষের মথু্রাগমনের বিচ্ছেদ-ব্যথা এবং উমার কৈলাসগমনের বিচ্ছেদ-ব্যথাও 
বাঙালী কবিগণের মনে খানিকটা সমজাতায় অনুভূতি সৃষ্টি করিয়াছে । আমরা 
কৃষ্ণের মথুরাগমনে যেমন দেখিতে পাই__ . 
কুস্‌ম তেজিয়া অলি 'ক্ষিতিতলে লৃঠই 
তরুগণ মলিন সমান। 
শারী শৃক পিক ময়ূরী না নাচত 
কোকিল না করতাহ গান ।০১ 
তেমনই উমার কৈলাস-গমনেও দোখিতে পাই-__ 
রাণি গো, সুধু তোমারি বেদনা ব'লে নয়। 
দেখ দোখ গিরিপুরে, পশুপক্ষী আদ করে, 
উমার লাগয়া ঝুরে, সবে 'নিরানন্দময় ॥০২ 
কৃফ মথুরায় চলিয়া যাইবার পর রান্লিতে কৃষের স্বপ্ন দোঁখয়া নন্দরাণণী 
যশোদা কাঁদয়া উঠিতেন। এই-জাতাীয় চমৎকার একটি পদ দেখিতে পাই 
কৃফকমল গোস্বামীর “স্বপন-বিলাস' পালার মধ্যে । স্বপ্নে গোপাল আসিয়া দেখা 
দয়া আবার কোথায় ল্‌কাইয়াছে__সকালবেলা ব্রজরাণী কাঁদিয়া কাঁদয়া সেই 
কথা বজরাজ নন্দকে বাঁলতেছেন। 
শোন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ, 
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে। 
যেন সে চণুল চাঁদে অণ্চল ধ'রে কাঁদে, 
“জননী, দে ননী, দে নন"” ব'লে॥ 
বিধূমুখে যেন কতই মধুস্বর 
সণ্টারিয়া ডাকে “মা” বলে। 
যত কাঁদে বাছা বাঁল সর সর, 


৩০ কমলাকাল্ত, শা. প. (ক. 'বি.)। 
গোবিজ্দঙাস। 


৩১ 


০২ বরমাপাঁত বন্দ্যোপাধ্যার়; শা. প. কে. বি.)। 
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অমান সর্‌ সর্‌ বাল ফেলিলেম ঠেলে ॥ ইত্যাদি । 
সমজাতীয় বহু গান দেখতে পাই আমাদের আগমনী সঙ্গীতের মধ্যে। 
এখানে উমার স্ব্ন দৌখয়া গাররাণী মেনকা গাঁররাজকে বাঁলতেছেন_ 
আমি কি হেরলাম 'নাশ-স্বপনে! 
গিররাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে। 
এই এখান শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে, 
আধ আধ মা বাঁলয়ে বধ্‌-বদনে! 


বিতরে অমৃতরাশ সুললিত বচনে। 
অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালাম [গার হে! 


ধৈরয না ধরে মম জীবনে ।০০ 
আবার-_ 
কাল স্বপনে শঙ্করী-মুখ হোর কি আনন্দ আমার 
1হমাগাঁর হে, জনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উমার॥ 
বাঁসয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে; 
আধ আধ মা বলে বচন সুধাধার ; 
জাগিয়ে না হেরি তারে, প্রাণ রাখা ভার ।০০ 
দাশরাথ রায়ের প্রসিদ্ধ গান রাহয়াছে__ 
৮ গর, গৌরী আমার এসোছল। 
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে, 
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো॥ 
কাঁহছে শিখর, কি কার, অচল, 
নাহি চলাচল, হ'লাম হে অচল, 
চণ্লার মত জীবন চণ্চল,_ 
অণ্চলের 'নাধ পেয়ে হারালো ॥ 
কিন্তু এই বাৎসল্য-রসের ক্ষেত্রে বৈষব-কাবিতায় বাংসল্য-রসের শুধু একটানা 
ম্লোতই দোখতে পাই- মাতৃ-হদয়ের বিগাঁলত স্নেহধারার সন্তানের উপরে আবিরল 
বর্ধষণ। বাৎসল্য-রসের অপর একটি ম্োত আছে; উহা মাতৃ-পাগগল সন্তানের 
মাতার প্রতি তীর আকর্ষণ- যে আকষণ তাহাকে সংসারের অন্য সকল আসান্তর 
বন্ধন হইতে একেবারে মুক্ত দিয়াছে। মায়ের সন্তানের প্রতি আকর্ষণ বাৎসল্য 
নামে বহৃখ্যাত বিয়া মায়ের প্রাতি সন্তানের এই আকর্ষণকে প্রাতিবাংসল্য নাম 


৩৩ কমলাকাল্ত ভট্টাচার্য, শা. প. কে. 'বি.)। 
৩৪ কমলাকাল্ত ভট্টাচার্য, শা. প. €ক. 'বি.)। 


২২ ভারতের শস্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


দেওয়া হইয়াছে। প্রতিবাৎসল্য-রূপ সন্তানের এই সর্বাবস্মারক আকুতি বৈফব- 
সাঁহত্যে নাই_ শুধু বৈফব-সাহত্যে নয়, অন্য কোনও সাহত্যেই এমন করিয়া 
নাই যেমন আছে বাঙলাদেশের এই শান্ত-সঙ্গীতের মধ্যে। রামপ্রসাদ এই ধারার 
প্রবর্তক রামপ্রশ্লাদেই এই ধারার সর্বোচ্চ পাঁরণাতি। সুখে দুঃখে, আশায় 
নৈরাশ্যে, পাওয়ায় না-পাওয়ায়, হাসিতে অশ্রুতে মিলাইয়া এই 'মা" ডাক। 
সর্বব্যাপিনী সবৈশ্বর্যময়ী আনন্দরূপিণী মাকে অন্তরে উপলাব্ধ কারয়া রস- 
বিস্ফারিত-নেত্রে করুণার্র-কণ্ঠে যেমন মা নাম, তেমনই আবার 'ভবের গাছে জুড়ে 
দেওয়া" চোখে ঠুঁল বাঁধা বলদের মত ঘানির গাছে ঘারতে ঘুরিতেই শ্রান্ত- 
কণ্ঠে মায়ের নাম, না-জানা অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে সংসার-গারদে ভুগিতে 
ভুগিতেই মায়ের নামণ্*, আবার ডাকিতে ডাঁকিতে সাড়া না পাইয়া আভমানের 
আঁবরল অশ্রুতে অথবা আভমানের কঠিন রোষেও সেই একই মায়ের নাম। এই 
» সাধন-শন্তিতে বিশ্বাস লইয়াই রামপ্রসাদ মায়ের নাম করিতে বাঁলয়াছলেন-_ 
এমন ছাপান ছাপাইব খোঁজে খোঁজে নাহি পাবা । 
বংস্য পাছে গাভী যেমন তেমনি পাছে পাছে ধাবা॥ 
. হৃদয়ের সমস্ত আর্তি আকুতি উত্তরহীন নৈঃশব্দ্যের কঠিন শিলাতটে মাথা 
কুটিয়া কুঁটিয়া একাঁদন হয়ত ফঃসিয়া উঠিয়া বলিয়াছে__ 
মা বলে আর ডাঁকস্‌ না-রে মন, মাকে কোথা পাব ভাই! 
থাকলে আস দিত দেখা, সর্বনাশ বে"চে নাই ॥« 
অভিমানে হৃদয়কে কঠোর করিয়া সন্তান বাঁলয়াছে_- 
যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই। 
ভালয় ভালয় দায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই ॥ৎ 
পুঞ্জীভূত আঁভমানের জবালায় রামপ্রসাদও একাদন মায়ের সাঁহত সব 
হিসাব-নিকাস রুঝাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। 
মা মা বলে আর ডাকব না। 
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যল্লণা ॥ 
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশা, 
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব, 
মা বলে আর কোলে যাব না॥৷ 


৩৫ "মা আমায় ঘুরাবি কত, প্রভৃতি, রামপ্রসাদ। 

৩» “তারা কোন্‌ অপরাধে, এ-দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে থাকি বল।' নীলাম্বর 
মুখোপাধ্যায়, শা. প. (ক. বি.)। 

৩৭ নরচন্দ্র রায়, শা. প. (ক. বি.)। 

০* নরচন্দ্র রায়, শা. প. কে. 'বি.)। 


বাঙলা শান্ত-সাহ্ত্য ২৮২৩ 


ডাঁক বারে বারে মা মা বাঁলয়ে, 

মা কি রয়েছিস চক্ষ:কর্ণ খেয়ে, 

মা'বদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে, 

মা মলে কি আর ছেলে বাঁচে না॥ 
কিন্তু সত্যকারের মাতৃ-সাধক এইসব সঙ্গীতকারগণ। এই আভমানের চোখের 
জলেই হয়ত তাঁহারা বুঝতে পারলেন, মা যে *মশানবাসিনী, অন্যত্র মায়ের 
আগমন নাই । তখন চলিল একটু একট. করিয়া 'নজের হৃদয়কে *মশানে পাঁরণত 
করিয়া মায়ের লঈলা-ক্ষেত্র রচনা করিবার সাধনা । কামনা-বাসনা-আসীন্তকে 
নিঃশেষে জবালাইয়া পোড়াইয়া তবে হৃদয়কে *মশান করিতে হয়; দগ্ধ কামনা- 
বাসনার চিতাভস্মের উপরেই স্থাপন করেন সর্বশান্তিদায়নী মা তাঁহার দুই 
চরণ । সেই মাতৃ-সাধনায় রত রামলাল দান দত্তের গান__ 

*মশান ভালবাসস্‌ বলে *মশান করোছ হাঁদ। 

*মশানবাসনী শ্যামা নাচবি ব'লে নিরবাধ॥ 

আমরা বাঙলা বৈষ্ণব-পদাবলী ও শান্ত-পদাবলীর 'ভিতরকার মিলের কথাই 
আলোচনা কাঁরতেছিলাম এবং সেই প্রসঙ্গে উভয়-জাতীয় পদাবলনতে বার্ণত 
বাৎসল্য-রসের কথা বাঁলতেছিলাম। এই মলের প্রসঙ্গে আমরা আরও একাঁট 
জানস লক্ষ্য কারতে পাঁর। বাঙলাদেশে শান্ত ও বৈষবের দ্বন্দের কথা 
সংপ্রসিদ্ধ। নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে দম্ভপূর্ক 
বিষহরীর পৃজা, মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে জাগরণ এবং মদ্যমাংস দিয়া বাসুলা 
পূজার উল্লেখ দৌখতে পাই । সেই পটভূমির উপরে বৈষবধমেরি জাগরণ, ফলে 
শান্ত-ধর্মের সাহত দ্বন্ব-কলহ আঁনবার্য। নবদ্বীপে এই দ্বন্ব-কলহ বহাঁদন 
পযন্তি চলিয়াছে, তাহার চিহ্ন আজও বর্তমান। এখন পর্যন্তও বৈষ্বগণের 
একটি প্রধান উৎসব রাসযান্রার পূর্ণিমা রান্রতে নবদ্বীপের প্রধান প্রধান 
রাস্তাগুলির তেমাথা-চোমাথায় বিরাট বিরাট দেবীমূর্তি প্রাতষ্ঠিত হইয়া মহা- 
সমারোহে পৃঁজতা হন। কিন্তু অন্টাদশ শতকে আমরা এই শান্ত-বৈষব-দ্বন্দের 
একটা জনাপ্রয় সমন্বয়ের প্রবণতা দোঁখতে পাই । ধর্মের ভেদ সহজভাবে অবলষ্ত 
হইয়া যায় দুই জাতীয় হৃদয়ে, এক যথার্থ সাধক-হৃদয়ে, দ্বিতীয় কবি-হৃদয়ে। 
যেখানে এই সাধক-হৃদয় ও কাব হৃদয়ের যোগ ঘটিয়াছে সেখানে ত আর কথাই 
নাই। সাধারণভাবে দেখা যায়, সমাজের জনসাধারণও ধর্মের ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদশী ; 
সূতরাং কবিগণের প্রচারিত সমন্বয়বাদ জনসাধারণ সাদজ্রই গ্রহণ কারয়া থাকে । 
অন্টাদশ ও উনাঁবংশ শতকে আমাদের যে-সকল যাত্রা-পাঁচালণ প্রভৃতি গাঁড়য়া 

উঠিয়াছে তাহার মধ্যে একটা শান্ত-বৈষবের সমন্বয়ের সুর দেখিতে পাই । এইসব 
যা্া-পাঁচালীতে দেখিতে পাই, রাধার স্বামী আয়ান ঘোষ ছিলেন শন্ত-উপাসক 
_কালা-উপাসক। রাধা ল্‌কাইয়া লুকাইয়া করিতেন কৃষ্ণের পূজা! ননাঁদনী 


২২৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


কাঁটলা গিয়া ভ্রাতা আয়ানের কাছে আভযোগ কারল, বধ রাধা লুকাইয়া কৃফের 
পূজা করে। আয়ান ভগনীকে লইয়া গোপনে স্বচক্ষে সব দোখতে আঁসলেন__ 
আসিয়া দেখেন_ 
_ কুঞকাননে কালা, ত্যজে বাঁশী বনমালা, 
করে আস ধরে শ্রীরাধাকান্ত। 
শ্যাম শ্যামা ভেদ কেন কররে জীব ভ্রাল্ত॥ 
পাঁতাম্বর পারহরি, হরি হলেন 'দিগম্বরণ, 
মরি মরি হেরি কি রূপের অল্ত। 
?ক বা কাল শশী, লোলাঁজহবা এলোকেশা, 
ভালো শশী অন্রহাঁস বিকট দন্ত॥৷ 
যে গোবিন্দ পদদ্বয়ে সুগান্ধি তুলসাঁ 'দয়ে 
সুর নরে সাধে সারা 'দনান্ত। 
দিয়ে সে চরণে রাষ্গা জবা রাঁঞ্গণী রাই করে সেবা 
কে পাবে শ্যাম চিন্তামণির ভাবের অল্ত।০১ 
বাঙলাদেশে চালিত কৃষ্ণ-যাল্লায় এই পালাটি দর্শকবৃন্দের সোল্লাস সমর্থন 
লাভ করে_ এ সত্য আমরা নিজেরাই বহুবার প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছ। রামপ্রসাদের 
গানেও এই কৃফ-কালার উল্লেখ আছে ।৯০ 
ইহার অপর পিঠ দেখিতে পাই শান্ত-পদাবলতে। সেখানে সমন্বয় দেখা 
[দয়াছে শুধুমান্্ জনাপ্রয় কাবত্বের মারফতে নয়, সেই সমন্বয়ের গভীর রুপ 
দেখা দয়াছে সাধক রামপ্রসাদের সত্যানুভূতির মধ্যে। রামপ্রসাদের অধ্যাত্ম 
অনুভূতির মধ্যে তান লাভ কাঁরয়াছলেন যে পরমজ্যোতিঃ ও পরমআনন্দ 
তাহার মধ্যে শ্যাম ও শ্যামার তিনি কোথাও কোন ভেদ দোখতে পান নাই। 
তাই তিনি আতি সহজভাবেই গাহিতে পারিলেন__ 
কালী হি মা রাসাবহারী 
নটবর-বেশে বৃন্দাবনে। 


নিজ-তন্‌ আধা গুণবতাঁ রাধা, আপান পুরুষ, আপানি নারী। 
ছিল বিবসন কাট, এবে পাঁতধাঁট এলোচুল চূড়া বংশীধারণ ॥ 
সাধকের নিকট রূপ ত কেবল 'ভতরে কতগুলি ভাব উদ্বুদ্ধ কাঁরয়া 


৩১ দাশরাথি রায়ের পাঁচালশ। 
৪৩ কালবরণ ব্লজের জীবন, ব্রজাঙ্গানার মন উদাসশ। 
হলেন বনমলিী কৃফ-কালশ, বাঁশশ ত্জে করে আস॥ 
কৃফ-কালণ-বিষয়ে কাঁবওয়ালা লালু নল্দলালের বিস্তৃত বর্ণনা প্রাচীন কাঁবওয়ালার গান' 
(শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল সঙ্কাঁলত) গ্রল্খের ৪২--৪৬ পৃচ্ঠায় দ্ুষ্টব্য। 


বাঙলা শান্ত-সাহিত্য ২২ 


লইবার জন্য এবং লীলারস আস্বাদন কারবার জন্য। রামপ্রসাদ প্রধানতঃ কালকে 
করিয়াছেন, মায়ের ষে একই সময়ে আস-মুণ্ড-বর-অভগয়ের লীলা চলিয়াছে 
তাহাই আস্বাদ করিবার চেম্টা করিয়াছেন । কিন্তু তাই বলিয়া যে,এক পরমসত্যের 
কালীর্‌পে লীলা- তাঁহারই কৃ লীলা কোনও সময়ে আস্বাদন কারতে সাধকের 
[কিছুই বাধা নাই। তাই লশলা-বোৌঁচন্ত্-প্রয়াসী রামপ্রসাদেরই গানে দোৌখ-__ 
যশোদা নাচত গো বলে নীলমাণ, 
সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী ? 
গভীর অধ্যাত্মানূভীতর সাহত সরল কবিপ্রাণ যুস্ত হইয়া রামপ্রসাদের গানে 
যে সত্য প্রাতভাত হইল তাহারই প্রাতিধবান দোখতে পাই অন্যান্য কাঁবগণের 
মধ্যেও । সাধক কমলাকান্তও কালকে "পরম কারণ' বলিয়া অনুভব করিতে 
পারয়াছিলেন। এই “প্রম কারণের নারীর্‌পে প্রকাশিত হইতে যেমন বাধা নাই, 
তেমনই প্দরষর্পে প্রকাশিত হইতেও কোন বাধা নাই। 
"জান না কি মন, পরম কারণ, কাল কেবল মেয়ে নয়। 
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয় ॥ 
হ'য়ে এলোকেশী, করে লয়ে আস, দনৃজ-তনয়ে করে সভয়। 
কভু ব্রজপূরে আস, বাজাইয়ে বাঁশী, বজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ॥০ 
এ সম্বন্ধে অতি চমৎকার একটি গান দেখিতে পাই নবাই ময়রার। ইহারা 
কাঁব মরমিয়া সহজপল্খীদের দলের! হৃদয়ের যে মান্দরে আঁস-মস্ডধারণী 
কালনমায়ের প্রাতিষ্ঠা সেই মাঁন্দরে একই পরম সত্যের কৃষ্ণরূপের মধর-ললা- 
আস্বাদন করিবার আঁভলাষ।__ 
হৃদয়-রাসমান্দরে দাঁড়াও মা ন্রিভঙ্গ হ'য়ে। 
একবার হ'য়ে বাঁকা, দে মা দেখা, 
শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে। 
নর-কর কটি বেড়া, খুলে পর মা পীতধড়া, 
মাথায় দে মা মোহনচূড়া, চরণে চরণ থুয়ে। 
একবার কালশ ছেড়ে হও মা কালা, 
ওগো ও পাষাণের মেয়ে। 


৪১ শা. প. কে. বি.); তুলনীয়-_ 

অভেদে ভাব রে মন কালা আর কালণ। 

মোহন মূরলীধারী চতুভুর্জা মুণ্ডমালী ॥ 

কালশ 'কি কালা বাঁললে, কালে ছেয়ি না কোন কালে, 

কালের কর্ণ কালী সেই, কালা আমার মা কালী ॥- রামলাল দাস দত্ত, এ। 


১ 


২৪৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


হৃং-কমলে কাল শশী, আম দেখতে বড় ভালবাস, 
একবার ত্যজে আসি ধর মা বাঁশ", 
ভন্তবাঞ্ছা পরাইয়ে ॥%২ 
একট. প্রাণধান করিলেই বোঝা যাইবে, শান্ত-পদাবলীতে এই-জাতীয় গান 
কোনও তরল প্রভাবজানত নয়; এখানে প্রভাব একেবারেই কিছু নাই এমন কথা 
বালতে পারি না; তবে প্রভাব অপেক্ষা এখানে অনুভূতির ব্যাপকতাকেও মর্যাদা 
দিতে হইবে। বৈষব-সাহত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব শান্ত-সাহিত্যে কিছু কিছু পড়ে 
নাই এমন কথাও বাঁলতে পারি না। গোবন্দ অধিকারীর রচিত রাধা-কৃষকে 
লইয়া শুক-সারীর দ্বন্দ একটি প্রাঁসদ্ধ গান।৪ ইহারই অনুকরণে পারব্রাজক 
কৃ্প্রসন্ন সেনের একটি 'নন্দী-জয়ার দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই হর-গৌরণীকে লইয়া । 
৬ নন্দী বলে, আমার শম্ভূ যেন রজতিরি, 
জয়া বলে, গৌরী আমার সুবর্ণ বল্লরা, 
রূপে জগৎ আলো। 
নন্দী বলে, আমার প্রভূর শিরে কাল ফণা, 
জয়া বলে, মা'র নৃপুরে ফণণীর মাথার মাণি, 


শোন্ভা বলব কত! 
নন্দী বলে, আমার শিবের ভস্ম গায়ে মাখা, 
জয়া বলে, পাবে ব'লে আমার মায়ের দেখা, 
ভোলা তাই উদাসী। 
নন্দ বলে, শোভা পণ্থ বদনমণ্ডলে, 
জয়া বলে, দুর্গা নামের গুণ গাইবে বলে, 
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€খ) শান্ত সাধন-সঙ্গীত ও লাীলা-সৎগশতের সাধারণ পারচয় 


বাঙলা বৈষ্ব-পদাবলী ও শান্ত-পদাবলীর ভিতরে কতকগুলি প্রত্যক্ষ এবং 
পরাক্ষ মিল আমরা লক্ষ্য করিলাম : 'কন্তু এই মিল সত্ত্বেও উভয়াবধ পদাবলণর 
মধ্য আকার-প্রকারগত মৌলিক পার্থকাও রাঁহয়াছে। 


৪২শা. প. কে. [বি.)। 


৪৩ শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন । 
সারী বলে, আমার বাধা বামে যতক্ষণ, 
নৈলে শৃধূই মদন। 


শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরোছল। 
সার বলে, আমার রাধা শাল্ত সণ্টারল, 
নৈলে পারবে কেন? ইত্যাঁদ। 
১৪ শা. প. কে. বি)। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্) ২৯ 


প্রথমেই লক্ষ্য করিতে পারি, বৈষফব-কবিতার সাঁহত সমজাতায়ত্ব লক্ষ্য করিয়া 
আমরা শান্ত-কবিতাগুলিকে "পদাবলী নাম দিয়াছ বটে, আসলে কিন্তু শান্ত- 
পদাবলী সবই মূলতঃ শান্ত-সঙ্গীত। বৈষব-পদাবলণীও অবশ্য সবই গান; 
তথাপি তাহার একটা নিজস্ব কবিতার দিক্‌ও আছে । শুধু গানরূপে আস্বাদ 
না করিয়া গীতি-কাঁবতা-রূপেও বৈষফব-পদাবলণীকে আস্বাদ করা যাইতে পারে। 
শান্ত-পদাবলীর এই গীতি-কবিতার দিক্‌ আত অপ্রধান। গান ও গাীতি- 
কাবতার মধ্যে একটা মৌলিক তফাত আছে । রবীন্দ্রনাথ গানও রচনা করিয়াছেন, 
গীতি-কবিতাও রচনা কাঁরয়াছেন। যেগুল গাঁতি-কাবতা তাহাদের সঙ্জো সুর- 
সংযোগ কাঁরলে সেগ্ঁল গানের রূপ ধারণ করে; কিন্তু স্মরসংযোগ ব্যতীতও 
কাবতার ছন্দে আবৃত্ত-ম্বারা তাহার অর্থ গ্রহণ এবং আম্বাদন সম্ভব । কিন্তু 
যেগুলি মূলতঃ গান সেগুলি হইতে সুর বাদ দিয়া দলে সেগুলি কাঁবতা 
হইয়া ওঠে না; সুর-সংষোগ ব্যতীত তাহাদের অর্থেরই সম্যক্‌ স্ফুরণ নাই; 
সূর-সংযোগের দ্বারাই তাহাদের ভিতরে স্ফুট-অস্ফুট সূক্ষম-সুকুমার অর্থসকল 
ব্যাঞ্জত হইতে থাকে_ সুরের মাধ্যমেই তাহাদের যথার্থ আস্বাদন। আমরা 
যাহাকে 'শান্ত-পদাবল?' নাম 1দয়াছি তাহার ক্ষেত্রেও সেই কথা । গীতি-কাঁবতার 
প্রকৃতি অপেক্ষা গানের প্রকৃতিই ইহাদের বোশ; এই কারণেই বিশুদ্ধ সাহত্য 
হিসাবে এগ্যালকে বিচার কারিতে গেলে ইহাদের প্রকৃত পাঁরচয় লাভ করা যায় 
না। বৈষব-কবিতার বিচার বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবেও চলে । মূলতঃ গান বাঁলয়া 
আঁধকাংশ শান্ত-কাবিতাই আকারে সংক্ষিপ্ত। গানের ভাব সংহত গাঢ়বদ্ধ বাঁলয়াই 
তাহার পারাঁধও স্বাভাঁবকভাবেই সংহত । 

দ্বিতীয়তঃ দোঁখতে পাই, শান্ত-সঙ্গীতগুলি মূলতঃ সাধন-সঙ্গীত। বৈষব- 
কাঁবতারও একটা সাধন-সঙ্গীতের দিক্‌ আছে; কিন্তু সব বৈষব-কাবতার 
প্রেরণাই মূলতঃ একটা সাধন-প্রেরণা, এমন কথা মনে করিতে পার না। চৈতন্য- 
পরবতা কালে লীলার স্মরণ-মনন-কীর্তনই বৈষবগণের একটা প্রধান সাধনা- 
রূপে স্বীকৃত হইয়াছে । বৈষব কবিগণও কৃষ-লীলার বা গৌরাঙ্গ-লীলার 
পাঁরকরত্ব লাভ করিয়া দূর হইতে লীলা-শহ্কের ন্যায় লীলা-সঞ্গীতের দ্বারাই 
লীলা আস্বাদন কারতেন। কিন্তু সকল বৈষ্ণব কবির কাব্যপ্রেরণার মূলেই এই 
সাধন-স্পৃহা বলবতাঁ ছিল, একথা বলা যায় না। চৈতন্য-পূর্ববতাঁ কাবগণের 
সম্বন্ধে তো বলা আরও শন্ত। রাধাকৃষ্ণলণলা-বর্ণনাস্থলে চৈতন্য-পরবর্তাঁ 
কালেও কাঁব-প্রেরণা সাধক-প্রেরণা অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে বেশি সক্রিয় ছিল__ 
এই কথাই মনে হয়। অবশ্য যাঁহারা বৈষণব-সাধক তাঁহারা সব পদই লীলা-সাধনের 
সহায়রূপে গ্রহণ কারতে পারিতেন: কিন্তু বৈষ্ব-প্রার্থনার পদগুলি ব্যতীত 
অন্য ক্ষেত্রে এই সাধনার দিকটি প্রত্যক্ষ নহে। কিন্তু শান্ত-পদাবলীগুলি 
মৃখ্যতঃ সাধন-সঙ্গীত। অবশ্য কিছু কিছু গান কবিওয়ালা বা পাঁচালিওয়ালা 


২২৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য" 


এবং পরব কালের কাঁবি-নাট্যকারগণ-কর্তকও রচিত হইয়াছে সে ক্ষেত্রে 
সাধারণ ভান্ত-আকুতি-প্রকাশের প্রথাবদ্ধতা প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ 
স্থলেই সঙ্গীতগৃলি সাধন-প্রেরণা-প্রসৃত। অন্ততঃ শান্ত-সঙ্গীতের প্রবর্তক 
রামপ্রসাদ সম্বন্ধে,এই সত্যাটকে মৃখ্যভাবে গ্রহণ করিতেই হইবে। 

অবশ্য শান্ত-গানগুিকেও আবার দুইভাবে ভাগ করা যাইতে পারে, লীলা- 
গীতি ও বিশুদ্ধ সাধন-গীতি। আগমনী ও বিজয়া-সঞ্গীতগৃলি মুখ্যভাবে 
লীলা-গীতি। এই লীলা-গণীতগিরও একাঁট সাধনার 'দক্‌ রাঁহয়াছে_ যেমন 
রাঁহয়াছে বৈষ্ব-ললা-গীতির সাধনার দক । আগমনী-বিজয়া ব্যতীত অন্য 
গীতিগুল বিশুদ্ধ সাধন-গীতি। আমরা একটু পরেই এই শান্ত-লীলা-গশীতর 
ভিতরকার সাধনা এবং অন্য প্রকারের সাধন-সঞ্গীতগৃলির অন্তনিণহত সাধনা 
সম্বন্ধে বিস্তিত আলোচনা করিব। 

একাট জানিস আমাদগকে মনে রাখতে হইবে পাঁরমাণ, বোচন্ন্য ও 
সাহত্য-সমূদ্ধির দিক্‌ হইতে বৈষ্ণব-পদাবলনীর সাঁহত শান্ত-পদাবলীর ঠিক 
ঠিক তুলনা হয় না; কিন্তু বাঙলা ধর্মসগ্গীতের ক্ষেত্রে শান্ত-পদাবলীর প্রবর্তক 
রামপ্রসাদের একাঁট বৈশিষ্ট্য সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। মহাপ্রভুর 
আঁবভভাবের পরে বাঙলাদেশের বৈষণব-চেতনা র্লমে কলমে একটা গোম্ঠী-চেতনার 
রৃপ লাভ করিয়াছিল। মহাপ্রভু যখন কৃষ্*চৈতন্যরূপে বা ভগবং-চৈতন্যরূপে 
'বিগ্রহীভূত হইলেন, তখন মহাপ্রভু-প্রভাবত জনসমাজে ভগবৎ-সন্তা ও ভগবং- 
কৃপা একরুপ স্বতহাঁসদ্ধর্পেই গৃহীত হইতে লাশগিল। ভগবং-সত্তা ও ভগবং- 
কৃপা তখন ক্রমে বৈষব-সমাজে একটা গোম্ঠী-চেতনার্পে দেখা দিল। এই 
ভগবৎ-নিষ্ঠা ও ভগবৎ-লীলায় আসন্তির মধ্যে কোনও রূঢ় ব্যন্তি-জীবনের 
জিজ্ঞাসা 'ছল না। বৈষব-সম্প্রদায়তুত্ত কবিগণের মধ্যে কাজ করিয়াছে এই 
গোম্ঠী-চেতনা, অন্যান্য ছোট ছোট কবিগণ ইহাকে গ্রহণ কাঁরয়াছেন একটা 
সামাজিক উত্তরাধকারর্পে। বৈষবতা তাহার ব্যাপক জনাপ্রয়তা-ম্ধারা যখন 
এই-জাতীয় একটা সামাজিক উত্তরাধিকাররূপে কাঁবগণের মধ্যে দেখা দিল, 
তখন বৈষুব-কবিতার মধ্যেও দেখা দিয়াছে অনেকখানি প্রথাবদ্ধতা, গতানু- 
গাঁতিকতা এবং রাীঁতি-প্রবণতা। 

কিন্তু রামপ্রসাদের নামে প্রচালত গানগুিকে ভাল কারিয়া লক্ষ্য কীরলে বেশ 

বুঝিতে পারা যায়, রামপ্রসাদের মাতৃ-বিশ্বাস কোনও গোম্ঠী-চেতনালব্ধ জিনিস 
নহে; রূঢ় বাস্তব জীবনের অশ্নিদাহে ইহার খাদ পোড়ান হইয়াছে, জীবন- 
'জিজ্ঞাসা-জনিত ঘনাঁভূত সংশয়ের কম্ট-পাথরে ইহার সারবন্তা বার বার 
পরীক্ষিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে । অস্টাদশ শতকের বাঙাল নিম্ন- 
মধ্যাবন্ত জীবনের সমগ্র জীবনব্যাপশ বাঁচবার সংগ্রামের সমস্ত আঘাতকে সহ্য 
কাঁরয়া তবে রামপ্রসাদকে এই 'মা' নামে অটল থাকতে হইয়াছে । রামপ্রসাদের 


বাঙলা শান্ত-সাহিত্য ২২৯ 


একটি প্রাসম্ধ গানে দেখিতে পাই, জীবনের দুঃখ লইয়া রামপ্রসাদ মাকে রাঁতিমত 
“চ্যালেঞ্জ দিতেছেন-_ 
আমি কি দুখেরে ডরাই ? 
দুখে দুখে জল্ম গেল, 
আর কত দুখ দেও দোঁখ তাই ।* 
আগে পাছে দুখ চলে মা, যাঁদ কোনখানেতে যাই। 
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে 
দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥...... 
প্রসাদ বলে, ব্রন্মমায়, বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই। 
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে, 
আমি কার দুখের বড়াই ॥ 


ণকন্তু মুখে বড়াই কারলে কি হইবে, বেশ বুঝিতে পারি_এই লোকাঁট 

বাস্তব জীবনের দুঃখে দুঃখে বড় শ্রান্ত। এত দুঃখের বোঝা বাঁহয়া-চলা জীবনের 
পশ্চাতে কোনও মঙ্গলময়ণ চৈতন্য-শন্ত রহিয়াছে কিনা-এ লোকটি তাহাকে 
কল্পনায় নয়, একান্ত বাস্তবভাবে অনুভব কাঁরতে চায়। বিশ্বাসের ভিতর দয়া 
বাস্তব জনবনাঁজজ্ঞাসা-জনিত সংশয় বার বার উকঝধাক মারতেছে। 
প্রথম জীবনে লোকটিকে কৃষ্ণচন্দ্র রাজার জমিদারিতে মূহরীগারি কারিয়া 
জাঁবিকা-নির্বাহ করিতে হইয়াছে, পরবতর্ণ জীবনে শুধু কিং রাজ-অননগ্রহের 
উপর নির্ভর কাঁরয়া চাঁলতে হইয়াছে । সৃতরাং দুঃখ-দারিদ্যের বোঝাভরা জীবন 
_-তাহার মধ্যেই হৃদয়ে আঁকড়াইয়া রাখিতে হইয়াছে পরম-মঙ্গলময়ীী মাতৃ-চেতনা । 
এই চেতনায় বার বার প্রাতিকূল কম্পন দেখা 'দিয়াছে। কোনও শুভ মুহূর্তে 
হয়ত এই সাংসারক সকল তুচ্ছতা-ক্ষুদ্ূতাকে অতিক্রম কারয়া মন অনেক উধের্ 
এক সীমাহশন মহাচৈতন্যের মধ্যে বিচরণ কারবার সুযোগ পায়_কালীপদ 
আকাশেতে মন ঘ্ুঁড়খান উড়তোঁছল!' কিন্তু সেখানে শাশ্বত 'স্থাতি লাভ করা 
যায় কই? তাই ত পরমৃহূর্তেই আবার-_“কলুষ-কুবাতাস পেয়ে ঘুড়ি গোপ্তা 
খেয়ে পড়ে গেল ।" তত্বুকথার বাঁধাবুলিতে বাস্তব দারিদ্যের জহালা ভুলিতে না 
পারায় একদিন রামপ্রসাদকে দা'রদ্র্য লইয়া তাঁহার 'মায়ের' সাঁহত রীতিমত তর্ক 
কাঁরতে দোখি__ 

আমি তাই অভিমান করি, 

আমায় করেছ গো মা সংসারাী॥ 


১ ভবে দেও দৃঃখ মা আর কত তাই- পাঠাম্তর। 
২পদট রামপ্রসাদের বালয়াও গৃহশত হয়, আবার নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভাঁণতাতেও 
গৃহীত হয়। 


২৩০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত 


অর্থ বিনা ব্যর্থ ষে এই সংসার সবারি। 
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ বলিয়ে শব ভিখার ॥ 
এই তর্ক শুধু রামপ্রসাদের তর্ক নয়; ধর্মকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে বনাইয়া 
লইবার চেস্টা করিয়াছে অম্টাদশ শতকের যে নিম্নমধ্যাবত্ত দাঁরিদ্য-ক্রিষ্ট সম্প্রদায় 
তাহাদেরই চেতনায় একাঁট অন্তর্্বন্দের ভিতরে দেখা দিয়াছে এই তর্কের 
ইচ্ছা । রামপ্রসাদের ধর্মবোধের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাহার গানের অদ্ভূত 
একাঁট পদে, যেখানে তান বাঁলয়াছেন , 
এ সংসারে এনে মাগো করাল আমায় লোহাপেটা । 
আমি তবু কালী ব'লে ডাকি 
সাবাস্‌ আমার বুকের পাটা ॥ 
কালী মঙ্গলময়ী আনল্দময়ী মা বাঁলয়া সমস্ত জীবনটা শুধু মঙ্ালে আর 
আনন্দেই ভরা- এমন ছে+দো বৃলিতে রামপ্রসাদের মন ওঠে নাই; রামপ্রসাদ সারা 
জীবনই দেখিয়াছেন, বাস্তব সংসারের ক্ষেত্রে আনিয়া মা নিরন্তর 'লোহাপেটা'ই 
কাঁরয়াছেন; কিন্তু রামপ্রসাদ “সাবাস্‌' পাইবার দাঁব রাখেন কোথায় 2 এই-সমস্ত 
“লোহাপেটা'কে এড়াইয়া গিয়া বা অস্বীকার কাঁরয়া তানি মাকে স্বীকার কারবার 
চেম্টা করেন নাই, এই 'লোহাপেটা'র ভিতরেই তিনি ব্যন্তিজীবন এবং বিশব- 
জাবনের পিছনে এক মহাশান্ততে ব*বাসকে অটুট রাখিবার চেস্টা কারয়াছেন 
তাঁহার রস্তান্ত দেহমন লইয়া । রামপ্রসাদের এই গানের সুরে মানুষের আধুনিক 
ধর্ম বোধের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তব জীবন-সংগ্রাম মনকে সংশয়াচ্ছল্ন 
কাঁরয়া ফোলতেছে, ধর্মবোধকে তাই প্রকাশ পাইতে হইয়াছে সংশয়-মেঘের ফাঁকে 
ফাঁকে আভাসত বিশ্বাসের বর্ণচ্ছটায়। 
রামপ্রসাদের গানগ্যালর মধ্যে বাস্তব-জীবন-জজ্ঞাসা যেরুপ ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত দোঁখতে পাই তাঁহার পরবর্তাঁ শান্ত-সঞ্গবতকারগণের গানের মধ্যেও ধর্ম- 
বি*বাসের এই বাস্তবে প্রাতিষ্তা আমরা নানাভাবে লক্ষ্য কারতে পার । আর বাস্তব 
জীবনের সঙ্গে শান্তগণের সঙ্গীত এইরূপ ওতপ্রোতভাবে মিলিত ছিল বাঁলয়াই 
দেখিতে পাই, শান্ত-সঞ্গীঁতের ভাষাও হইল সাধারণ জীবনের ব্যাবহারিক ভাষা । 
ধণ-বন্ধক, নায়েব-তাঁফলদার, ব্যাপারী-ব্যবসায়ী, কলু-কৃষক-_কাহারই এই 
সঙ্গীতের মধ্যে অনায়াসে স্থান পাইবার কোনও বাধা ছল না। 
পৃবেহি বলিয়াছি, ব্যাপকভাবে সকল শান্ত-সঙ্ঞীতকেই সাধন-সঙ্গীত আখ্যা 
দেওয়া যাইতে পারিলেও উহাদের আবার দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে__ 
লীলা-সঙ্গীত বা লীলাশ্রত সাধন-সঙ্গত, আর 'বিশৃদ্ধ সাধন-সঙ্গীত। বিশন্ধ 
সাধন-সঙ্গীতগুিতে তৎকালে প্রচলিত বাঙলাদেশের বিবিধ মাতৃ-সাধনারই 
বিবরণ দোঁখতে পাই। ভন্তি ও যোগাশ্রত তান্ক গৃহ্য সাধনার বর্ণনার ফাঁকে 
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ফাঁকে এই সাধকগণের বিবিধ অতীন্দ্িয় অনুভূতিরও আভাস মেলে। এই 
সাধনা ও সাধনালব্ধ অনুভূতির বর্ণনায় শান্ত কাঁবগণের একট বিশিষ্ট ভঙ্গি 
আমরা লক্ষ্য কারতে পার এবং এ বিশিষ্ট ভঙ্গির ক্ষেত্রে বাঙলা সাহত্যের প্রথম 
সাধন-সঙ্গীত চর্যাপদগুলির সাঁহত এই শান্ত-সাধন-সঙ্গীতগদালর একটা মিল 
আত সহজেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সাধনার গূহ্য রহস্য ও সাধনালব্ধ 
অতীন্দ্রিয় অনুভতিসকলের বর্ণনায় চর্যাকারগণ সর্বদাই কতকগুলি রূপকের 
আশ্রয় গ্রহণ কারয়াছেন, আর এই রূপকগ্দীলও সংগৃহীত চর্যাকারগণের বাস্তব 
সমাজ-জীবনের আশপাশে ছড়ানো সকল দৃশ্য ও ঘটনা হইতে । শাক্ু-সাধন- 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও আমরা ঠিক সেই, জানসটিই লক্ষ্য করিতে পারি। এখানেও 
যে-সকল রূপক ব্যবহৃত হইতে দেখি তাহা সমাজ-জাীবনের চারিদিকে ছড়ানে। 
দৃশ্য ও ঘটনা হইতেই সংগৃহীত । চর্যাপদের মধ্যে একাটি পদে দোখ দাবাখেলার 
রূপকে সাধন-রহস্য প্রকাশ করা হইয়াছে। পদাঁট এই-- 

'করুণাকে পাঁড় করিয়া নয়বল (দাবা) খেলিতেছে : সদগুরুর বোধে ভববল 
জতিলাম।...প্রথমে তুঁড়িয়া বাঁড়য়া মারলাম, গজবরকে তুলিয়া পাঁচজনকে 
ঘায়েল কাঁরলাম। মল্তী দ্বারা ঠাকুরকে (রাজাকে) পারানবৃন্ত কারলাম, অবশ 
করিয়া (কিস্তিমাৎ করিয়া) ভববল 'জাতিলাম।' 

ইহার সহিত তুলনা করিতে পা'র রামপ্রসাদের একাঁট পদ : 

এবার বাজী ভোর হলো। 

মন কি খেলা খেলবে বল 
শতরণ প্রধান পণ, পণ্টে আমায় দাগা দিল ' 

এবার বড়ের ঘরে ভর ক'রে 

মল্লীটি বপাকে মলো॥ 


শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে 

অবশেষে এই কি ছিল! 
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে 

শিলের কিস্তি মাত হইল ॥৪ 

রামপ্রসাদ পাশাখেলার রূপকও গ্রহণ করিয়াছেন, যথা : 
ভবের আশা খেলব পাশা, 
বড়ই মনে আশা ছিল। 

মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরি পলো॥ 


করুণা িহাঁড় খেলহ* নঅবল। ইত্যাদি, ১২ নং। 
গডন্নর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ গ্রন্থে স্কলিত। 
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প'বার আঠার ষোল, ষূগে ষুগে এলাম ভাল, 
শেষে কচ্চা বার পেয়ে মাগো 
পাঁজা ছক্কায় বদ্ধ হলো ॥ 
একা চর্যাগানে দোখিতে পাই সূর্যকে লাউ কাঁরয়া এবং চন্দ্রকে তন্ত্রী (তার 
করিয়া এবং অনাহতকে মধ্যবতাঁ দন্ড করিয়া একটি বাণা-যন্ত প্রস্তুত করা 
হইয়াছে এবং সেই যন্ত্র হইতে যে সূমধুর ধান বাহর হইতেছে, তাহা শুনিয়া 
চিত্ত সমরসে প্রবেশ করিয়াছে ।* গোবর্ধন চৌধুরীর একাট শান্ত-সঙ্গীতে দেখি_ 
মন-সেতারে বাজারে তার, তারা তারা ব'লে 


তোমার দেহর্‌পণী লাউ ছিল, বহুদিনে জীর্ণ হ'লো, 
জ্ঞান-পর্দা ছিন্ন ভিন্ন হ'লো তোর দোষে॥ 
ভৈরবী রাগণণ ধ'রে বসাও পর্দা স্তরে স্তরে, 
বাজা রে গং মধুর স্বরে, হবে পার এ ভব-দৃস্তরে ॥ 
একটি চর্যাপদে আমরা শংড়ীর ভাঁটতে মদ চুয়াইবার রূপক দেখিতে পাই ।” 
রামপ্রসাদের একাঁট গানে দোখি__ 
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্ত-মসলা দয়ে মা, 
আমার জ্ঞান-শতড়ীতে চুয়ায় ভাট, 
পান করে মোর মন-মাতালে ॥ 
ভোম্বীপাদের একাঁট চর্যায় নৌকা বাহিবার রূপকে সাধন-তত্ব বার্ণত 
হইয়াছে । সেখানে পণ্চতথাগতরূপ পণ্ট কেড়ুয়াল (দাঁড়), সান্ট-সংহার-রৃূপ দুই 
চাকা ও মাঝখানে অদ্বয়-রূপ মাস্তুলের কথা দেখিতে পাই।৯ কমলাকান্তের 
একটি গানেও অনুরূপ সাধন-বর্ণনা দেখিতে পাই : 
মন-পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে। 
মন মহামন্ত যল্ত যার, সবাতাসে বাদাম তুলে ॥ 


তাদের দেরে দাঁড়ে ফেলে ॥১০ 


ও তুলনীয় রাঁসকচন্দ্র রায়ের গ্রাবুখেলার রৃপক-_ 
সাধন-র্‌প গ্রাবৃখেল। এই বেলা মন খোঁলয়ে নে রে। 
জিৎ হবে ভবের বাজি, কালশনামের টেক্কা মেরে ॥__শা. প. কে. বি.) 
লা তাঙ্তাঁ। ১৭সং 
৭. প. (ক. বি.) 
রি শৃপ্ডিন দুই ঘরে 
উনিশ ১9 না ৩ সং 
১১৪ সং। 
৯০ শা. প. (ক. বি.) 
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ইহা ব্যতীত আমরা কোথাও জমিদারর রূপক,১১ কোথাও তবিলদারের 
রূপক,৯২ কোথাও মামলা-মোকদ্দমার রূপক, কোথাও দিনমজ্‌রের রৃূপক,৯5 
কোথাও 'কয়োর ঘড়া'র রূপক,» কোথাও রোগের রূপক,» কোথাও কৃপের 
রূপক,* কোথাও আবার ঘুড়ি উড়াইবার রূপক১* কোথাও, বা কাপড় ধোপ 
দিবার রূপক দেখিতে পাই । এই-সকল রূপকের মধ্যে রামপ্রসাদের দুই-একটি 
রূপক জনাপ্রয়তার দ্বারা আত প্রাসাদ্ধি লাভ করিয়াছে; একটি হইল কাঁষির 
রূপক : 

মন রে কাষ-কাজ জান না। 
এমন মানব-জাঁমন রইল পতিত, 
আবাদ করলে ফলতো সোনা ॥ 


১৯ শুনরে মন-জমিদার, ভাল এবার করাল রে তুই জমিদারি! 
যত সব জুয়াচোরে আমলা ক'রে উস্‌ল তহশীল দিলি ছাঁড়। 


-কাঁব অজ্ঞাত, শা. প. (ক. 'বি.) 
নার দেও মা তাঁবলদারা, 


আঁম [িমকহারাম নই শঙ্করী। 

পদ-রত্র-ভান্ডার সবাই লুটে, 

ইহা আমি সইতে নারি ॥_ রামপ্রসাদ, শা. প.। 

১৩মা গো তারা ও শঙ্কার, 

কোন আবিচারে আমার 'পরে করলে দুঃখের ডিক্রী জারি ?-_রামপ্রসাদ, শা. প. কে. বি.) 
১৪ ম'লেম ভূতের বেগার থেটে, 

আমার কিছু সম্বল নাইকো গেটে__রামপ্রসাদ, শা. প. কে. বি.) 
৯৫ আর কত কাল -ভুগবো কাল হ'য়ে আম কুয়ের ঘড়া। 

এই ভবক্‌পে কোনরূপে নিবান্ত নাই ওঠা-পড়া ॥ 

_ প্যারীমোহন কাঁবরত্র, শা. প. কে. বি.) 

১৬ তাঁরাঁণ, ভবরোগে বাথিত জীবন, কার কি এখন? 

কলুষ-পোত্তকে অঙ্জা কারছে দহন। 

বাসনা-বাত প্রবল, টুটাইয়ে জ্ঞান-বল, 

প্রবৃত্তি-কফেতে ক'ঠ কারছে রোধন ॥- রামচন্দ্র রায়, শা. প. (ক. বি.) 
১৭ দোষ কারো নয় গো মা, 

আম স্বখাত সাঁললে ডুবে মাঁর শ্যামা! 

ষড়ারপু হল কোদন্ডম্বরূপ, 

পণ্ক্ষেত্র-মাঝে কাটিলাম কৃপ, 

সে কপে ব্যাপল- কাল-রুপ জল-_কাল-মনোরমা !__দাশরথি রায়, শা. প. কে. বি.) 
৯৮ শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘাড় ভব-সংসার-বাজারের মাঝে। 

এ যে মন-ঘাড়, আশা-বায়ু বাঁধা তাহে মায়া-দাঁড় ॥-_রামপ্রসাদ, শা. প. (ক. 'বি.) 
১ বাসনাতে দাও আগুন জেহলে, ক্ষার হবে তায় পাঁরিপাটা। 

কর মনকে ধোলাই আপদ বালাই, 

মনের ময়লা যাবে কাটি ॥ 

কালশদহের জলে চল, সে জলে ধোপ ধরবে ভাল। 

(আর) পাপকান্ঠের আথা জহালো, 

চাপাও রে চৈতন্য-ভাঁটি ॥__নশলাম্বর মুখোপাধ্যায়, শা. প. কে. বি.) 
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অপর হইল ডুবুরীর রূপক : 
ডুব দে রে মন কালা ব'লে, 
হাঁদ-রত্বাকরের অগাধ জলে। 
্ত্তাকর নয় শূন্য কখন, 
দু-চার ডুবে ধন না পেলে, 
তুমি দম-সামর্থো এক ডুবে যাও 
কুল-কুণ্ডালনীর কূলে ॥ 
গহার ন্যার স্তরী-পুত্র লইয়া সংসার-যান্রার একটি রূপকও জনাপ্রয়তা লাভ 
কারয়াছে : 
আয় মন বেড়াতে যাঁব। 
কালী-কল্পতরু-তলে গিয়া চার ফল কুড়ায়ে পাবি॥ 
প্রবাত্ত নিবাত্ত জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লাব। 
ওরে বিবেক-নামে জ্যেষ্ঠপনত্র, 
তর্ব-কথা তায় সুধাবি। 
আমরা বাঁলয়াছি, শান্ত-পদাবলীকে সাধারণতঃ দুইভাবে ভাগ করা যাইতে 
পারে, লীলা-সঙ্গাত ও বিশুদ্ধ সাধন-সঙ্গীত। লীলা-সঙ্গীত হইল উমার স্বাম- 
গৃহ কৈলাস হইতে পিতৃগৃহ গারপুরে আগমনে এবং গাঁরপুর হইতে পুনরায় 
বিদায়ে: সাধন-সংগীত মায়ের রূপের ধ্যানে এবং ভিতরে তাল্লুক সাধনায়। 
অবশ্য পূর্বেই বালিয়াছি, এই ভাগ খুব স্াজ্ঠু নয়, কারণ অনেকগুলি লীলা- 
সঙ্গীতের সঙ্গেই সাধনার কথাও যুস্ত আছে। সাধারণভাবে যেখানে মানবীয়-রসে 
দেবীর কন্যা-লীলাকেই প্রধান বলিয়া মনে হয় তাহার পিছনেও একটা গভনর 
সাধনার দিক্‌ আছে -সেই সাধনার কথাও আমরা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা 
কারব। তবে আপাতদৃন্টিতে দেখিতে গেলে এই লীলা-সঙ্গীতে মর্তযজনবনের 
প্রাতিচ্ছায়ায় দেবীকে অবলম্বন করিয়া যে লীলা বিস্তার করা হইয়াছে মানব- 
রসই তাহার বহু স্থলে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। 
আমরা আমাদের পূর্ববতাঁ আলোচনায় বাঙলা মঙগ্গল-কাবাগ্লতে এবং 
শিবায়নে দেলীর মানবীকরণের কথা আলোচনা করিয়া আঁসিয়াছি। সংস্কৃত- 
সাহত্যের 'বাভন্ন যুগেও এই মানবীকরণ যে কতভাবে সাধিত হইয়াছে তাহা 
লইয়াও আমরা বিস্ততভাবে আলোচনা কাঁরয়াছি। এই আলোচনার মধ্যে আমরা 
এই সতাটিও লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি যে দেবীর এই মানবীকরণের মধ্যে একটা 
যুগোচিত রূপান্তর রাহয়াছে। কাবগণ তাঁহাদের নিজের নিজের সমাজ- 
জীবনের পটভূঁমিতেই দেবীকে মানবীয় মৃর্তিতে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আঙ্কত 
কারয়াছেন। আমবা রামে*বরের শিবায়নের মধ্যেই লক্ষ্য কাঁরয়াছ দেবীকে কবি 
অল্টাদশ শতকের সমাজ-জীবনের সকল স্তরের সাহত কিরূপে সহজে যত 
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পর 


করিয়া লইয়াছেন। আমাদের শান্ত-পদাবলীর ভিতরকার আগমনী ও বিজয়া- 
সঙ্গীতগুলি মৃখ্যভাবে অষ্টাদশ শতক ও উনাবংশ শতকে রচিত; কাঁবগণও 
মোটামহাটভাবে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যাবত্ত সমাজ হইতে উদ্ভূত; ফলে এই 
আগমনী ও বিজয়া-সঙ্গীতগুলির ভিতর দিয়া আমাদের তম্টাদশ-উনাবংশ 
শতকের মধ্যাবন্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের ছাবাট যেমন বাস্তবর্পে ফাটিয়া 
উঠিয়াছে আমাদের অন্য কোনও জাতীয় সাঁহত্যেই আর এমনাটি দোঁখতে 
পাই না। 

আপাততঃ আমরা আগমনী ও বিজয়া-সঙ্গীতের 1পছনকার ধর্মের পটভুমির 
কথা একেবারে বাদ দিয়া, এই গানগ্ুলির ভিতর "দয়া ব্যন্ত হইয়াছে আমাদের 
তৎকাল?ন সমাজ-জীবনের যে বাস্তবরূপ, তাহারই একটা পূর্ণ পরিচয় লাভ 
করিবার চেম্টা করিব। আমরা পৃবেহি দেখিয়াছি, কাব কালিদাসের সময় হইতে 
উমার যে দেবী-মানবী-মশ্রিত মূর্তিখান দোখতে পাওয়া যায় তাহাকে 
অবলম্বন করিয়া কতকগীল বিশি্ট গাহ্‌স্থ্যছবি এবং একাঁট সাধারণ সমাজ- 
চনত পারিস্ফুট হইয়া ওঠে । শঙ্করের সাহত যে উমার বিবাহ হইয়াছল পার্থর 
দৃম্টতে তাহার ভিতরে কতকগুলি অসঙ্গতি ছিল, বটুব্রাঙ্গণবেশধারণী মহাদেবের 
তপাস্বনী উমার নিকটে শিব-ানন্দার মধ্যেই সেই অসংগাঁতির আভাস রাঁহয়াছে, 
একথা আমরা বিস্ততভাবে পূর্বে আলোচনা করিয়াঁছ। উমা একান্তই ডীদ্ভন্ন- 
যৌবনা সর্বাঙ্গস্‌ন্দরী যুবতী : মহাদেব জটাজ্‌টধারী, বিভূতিভূষণ বৃদ্ধ পাতি; 
পারধানে তাঁহার ব্যাপ্রাম্বর, সর্প তাঁহার ভূষণ. বৃৰ তাঁহার বাহন, ভূতাঁদ তাঁহার 
সহচর- *মশানে তাঁহার বিচরণ। সমস্ত বর্ণনার পিছনে একটি অধ্যাস্বিশ্বাস 
যোগেশবর শিবের মাহমা ব্যাঞ্জত করিয়াছে, তথাপি পার্থিব দৃষ্টিতে অসহ্গতির 
কথাগুলিকেও কালিদাস একেবারে অস্বীকার করেন নাই। শিব-পার্বতীর 
গাহ্স্থা-জীবনের এই অসঙ্গাঁত পরবতর্ট কালে বিবিধ পুরাণাদিতে, 'বাভন্ন 
সংস্কৃত কাঁবর বর্ণনায় এবং প্রবাদ-উপাখ্যানের মধ) দয়া ক্লমবিস্তার লাভ 
কাঁরতোছিল। মধ্যযুগের বাঙলা সমাজ-জীবনের মধ্যে উমা-শঙ্করের মিলন এবঃ 
গাহস্থা-জীবন একটি বাস্তব অর্থ লাভ করিয়াছে । অম্টাদশ এবং উনবিংশ 
শতকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহারই চরম পরিণতি । আমাদের মণ্গল-কাবাগুলি 
এবং শিবায়নের মধ্যে বৃদ্ধ ভিখারী শিবের সাহত অন্টমবষাঁয়া গোরীর বিবাহ 
এবং পরবতাঁ দারিদ্র্য এবং তজ্জানিত কলহ-অশান্তিময় গাহস্থাি-জীবনের বহু 
রাঁঞ্জত চিত্র দেখিয়া আসিয়াছি। রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা এবং তংসহচর আর্ক 
[বপধয়ের ভিতরে বাঙলার মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত জনসাধারণ 'নিজাঁদগকে 
একটা চরম দুরবস্থার মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিল। এই রাষ্্রীয় জীবন এবং 
আর্ক জীবনের বিপর্যয় আরও তীব্রতা লাভ করিল সামাজিক রীতি-নশাতর 
নিপশড়নে। একদিকে কৌলানাপ্রথা এবং বহাীববাহপ্রথা-অন্যাদকে অন্টম- 
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বধাঁয়া কন্যাকে গোরাদানপ্রথা বর্ণীহন্দুর নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
শোকাবহ ফল ধারণ করিতে লাগল। 'বন্তহীন এবং উপযুুস্ত পূত্রহীন িতা- 
মাতার পক্ষে উপযুন্ত বরে কন্যাদান সম্ভব ছিল না; শরণ লইতে হইত তাই 
ব্যবসায়ী ঘটকেরু। তাঁহাদের সমূহ কিছ লাভের প্রত্যাশা ছিল, বিবেকের কোন 
বালাই ছিল না; সুতরাং তাঁহারা কপর্দকহীন হোক, ভাঙ-ধুতুরা-খোর হোক, 
আর আতশয় বৃদ্ধ হোক, বন্যবংশজাত বর একটি যোগাড় কাঁরয়া দিতে 
পারতেন এবং বচনচাতুর্যের দ্বারা সামায়কভাবে পিতামাতার দুর।শঙ্কাও দূর 
করিয়া দিতে পারিতেন। বিবাহ হইয়া অন্টমবষাঁয়া সোনার পৃতুলী গৌরী 
স্বামীর ঘর করিতে যাইত; কিন্তু হায়! খাইয়া দেখত, সংসার নয় ত *মশান- 
পুরী- দারিদ্র্য কলহে-কোন্দলে খাখাঁ কাঁরতেছে! একে কঠোর দাঁরপ্র্য, তাহাতে 
স্বামী উদাসীন, ক্ষ্যাপাটে, নেশাখোর, তাহাতে আবার গৃহে একাধিক সাতিন। 
দুপদনে উমার সোনার অঙ্গ কাল হইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে বছর ফারিয়া 
আসে। লোকমুখে সংবাদ গিয়া পেশছায়, পাড়া-প্রীতবেশীর মধ্যে জাগে 
কানাকানি; শিতআ শুনিতে জানিতে পান সকল কথা, কিন্তু কি করিবেন, 
নরুপায় হইয়া পাষাণ হইয়া 'অচল'ভাবে পাঁড়য়া থাকেন। কিন্তু মায়ের মন ত 
কিছুতেই মানে না- দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে আহারনিদ্রা বন্ধ হইয়া যায়; 'তানি 
পাগাঁলনী হইয়া ওঠেন_ শতবার মাথা খখড়য়া তাগদ দিতে থাকেন পাষাণ 
পাঁতিকে। শেষ পর্যন্ত কন্যা ঘরে আসে, ভাঙ্গা কুণ্ড়েতেই মার প্রদীপ জবলিয়া 
ওঠে, আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া যায়, তিন দিন সে বাপের ঘরে থাকে_ আবার 
সকলকে অশ্রুমুখী করিয়া ঘরের প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া চালয়া যায়। ইহা 
লইয়াই বাঙলার 'িম্নমধ্যাবত্ত কাঁবগণ কাঁবতা রচনা কাঁরলেন_তাহাই আমাদের 
আগমনী ও বিজয়া-গান। 
সামাজক.পটভূমির উপরে মানবীয় রসকে জমাইয়া তুলিবার জন্য এই যুগের 
কাবগণ 'হিমালয়-মেনকাকে একাঁট অতান্ত নিঃস্ব দম্পাতি কাঁরয়া আঁঙ্কত 
ক'রিয়াছেন। কাঁলদাসে 'কন্তু দোঁখতে পাই, শিব ব্যাবহাঁরিকভাবে ভিখারী হইতে 
পারেন বটে, কিন্তু দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয়ের কোনও অভাব নাই। অন্যান্য 
সংস্কৃত কাঁবগণের বর্ণনায়ও শিবের দারিদ্্যু নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু 
গিরিরাজ-মেনকার দারিদ্যের কোথাও আভাসমাত্র নাই। কিন্তু গাররাজ গার- 
রাণর সংসারেও দারিদ্যের আভাস ফুটিয়া উঠিতে লাগিল বাঙলা মণ্গল-কাব্য- 
গুলিতে আঁসিয়া_আর শুধুমাত্র স্নেহসম্বল বিত্তহীনর্প ফাটিয়া উঠিয়াছে এই 
আগমনাী-বিজয়া-সঙ্গীতে । তাঁহারা একদিকে যেমন সমাজ-জাীবনে একান্ত ধনহণীন, 
অন্যাদকে-তাঁহারা জনহাীন; বিবাহযোগ্যা একমাত্র কন্যা গৌরাঁ ছাড়া আর সন্তান 
নাই; শুধু যে নাই তাহা নয়-__একমান্র উপযুস্ত পুত্র ছিল মৈনাক; কিন্তু সেও 
মনের দুঃখে (সমাজ-জীবনের সর্বাবধ “ব্যর্থতায় 2) সমৃদ্রে গিয়া ঝাঁপ 'দিয়া 
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মারয়াছে।২* এই অবস্থায় কন্যাববাহের উপায় কি? সম্বল একমান্র 
পঘটক'; “চক্ষুলজ্জাহীন' নারদকে দোখতে পাই এই ঘটকের ভুৃঁমিকায়। 
কুমারসম্ভবে' কল্তু ঘটক হইয়াছিলেন অরুন্ধতী-সহ সপ্তার্ধ; কিন্তু সপ্তার্ধতে 
বাঙালী কাঁবগণের তেমন সুবিধা হয় নাই, তাই মঙ্গল-কাব্যের সময় 
হইতে দুরভিসন্ধিপ্রবণ এবং চক্ষুলজ্জাহীন এই নারদটিকে তাঁহারা যোগাড় 
কাঁরয়া লইয়াছেন। আর এ-সব কাজের জন্য বাঙলা সাহত্যে নাকে ত আর 
বেশি খখাজয়া পাতিয়া বাহির কারতে হয় না, বাঙাল কাঁবগণের হাতের কাছে 
আত সহজলভ্য লোক ছিলেন এই নারদ; 'হমালয়-মেনকার 'নিকটেও তাই 
[তিনিই সহজলভ্য এবং ঘটকালি-মুধ্যস্থতায় পরমোংসাহী বলিয়া সাদরে 
অভ্যার্থত এবং 'নিয়োজত হইলেন। আসলে আমাদের গৌরাীর পিতা 1গাররাজ 
যে কেবল সামর্থাহীন তাহা নয়, তিনি আবার স্বভাবেই একটু 'অচলপাঁত' 
(আধুনিক 'কু'ড়ের বাদশা"); নাঁড়য়া-চড়িয়া কোনও কাজকর্মের মধ্যে যাওয়াই 
তাঁহার একাল্তভাবে স্বভাবণীবরুদ্ধ; সুতরাং সত্গাতিহাঁন হইলে যে পাঁরমাণ 
যাইত গৌরাীশপতার দ্বারা আর তাহা কিছু হইল না,-অতএব সেই “অল্পেয়ে 
কাণা ঘটক' নারদকে দিয়াই তান কাজ সারলেন। ফলে জুটিলেন একি 
বন্দ্যবংশীয় কুলীন বহৃপত্রীক কপর্দকহীন ভাঙউখোর প্রায় "বসন বর। বর 
দেখিয়া পাড়া-প্রাতিবেশী যতই বিমর্ষ হইয়া পড়ুক আর উমার মা অঝোরে 
যতই কাঁদুন আর স্বামণীর প্রতি বাক্যবাণ বর্ষণ করুন, অথবা ঘটক নারদের 
বাপান্ত করুন_ শেষ পর্যন্ত এই বরেই মেয়ে দিতে হইল। 

এই বরে মেয়ের বিবাহ দয়া বংসর অতাঁত হইয়াছে। স্বামী ত একে 'অচল- 
পাঁত' তাহাতে পাষাণে-গড়া দেহমন-_ সূতরাং 'তান ত একেবারে 'নার্বকার! 
কিন্তু মায়ের যে মুখের আহার চোখের নিদ্রা সব ঘুচিয়া গিয়াছে! একে উপার্জনে 
অক্ষম বিভ্তহীন বৃদ্ধ স্বামী-_তাহাতে আবার নেশায় মাতাল হইয়া ভূতপ্রেত- 
সঙ্গে শমশানে-মশানে রান্রবাস_তাহাতে আবার সাতিনীর জৰালা__তাহাতে 
গোরা অজ্টমবষাঁয়া কিশোরী । দুশ্চিন্তার দুঃস্বপ্নেই মায়ের রানি কাটে। আমরা 
নানা উপাখ্যানে দেখি, গৌরীই কালী । তাঁহারা কেন অভেদ সে সম্বন্ধে অনেক 
পৌরাণিক উপাখ্যান আছে; কিন্তু আগমনী-বিজয়া-গানের কীবগণ গৌরার কালী 


২০ মৈনাক-পর্বত হিমালয়-পর্বতের পূন্ন বলিয়া কল্পিত। গোন্রভিদ্‌ ইন্দ্রের ভয়ে মৈনাক 
দক্ষিণ-সমূদ্রে আত্মগোপন করিয়াছে (অথবা পলায়ন-কালে ইন্দ্রকর্তৃক পাখা কার্তত হওয়ায় 
সমূদ্রে পাঁড়য়া গিয়াছে) বাঁলয়৷ পৌরাণিক উপাখ্যান। বাঙালশ কাঁবগণ এই মৈনাকের সমুদ্রে 
পতনের উপাখ্যানকে নানাভাবে রঙ দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় দেখি, আত 
গাড়ি লিড 1 রাডার আনার রা এমন বরের সাহত 
একমার বোনের বিবাহ হইয়াছিল বাঁলয়া বলিয়া 'অভিমানে সমৃদ্রেতে ঝাঁপ 'দিলা ভাই।, 


২০৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহড্য 


হইবার অদ্ভুত মমতাস্নগ্ধ ব্যাখ্যা দিয়াছেন দুঃখ-দারদ্রোর ?নজ্পেষণেই গোরার 
সোনার অঙ্গ দুই দিনে কালা হইয়া গিয়াছে! মা মেনকা তাই একাদন প্রভাতে 
গাররাজকে রান্নের দুঃস্বপ্নের কথা বাঁলতেছেন-__ 
নাশতে যেমন ভেবে উমাধন, 
অমাঁন নয়নে কার দরশন-__ 
শিয়রে বাঁসয়া যেন মা আমার । 
বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ, 
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ; 
সে উমা আমার উমা নাই হে আর ।২১ 
মেয়ের সব আভরণ ত ভিখারী মাতাল ভোলা বোঁচয়া খাইয়াছে! বাঙুলা- 
দেশের বৈরাগীরাও গান গায়- 
, যাও যাও গার আনিতে গৌরী, উমা বুঝি আমার কে“দেছে। 
উমার যতেক বসন-ভূষণ, ভোলা সব বুঝি বেচে খেয়েছে॥ 
সুতরাং এই ঘরে বরে পাঁড়য়া উমা যে আস্থচর্মসার হইয়া শনর্মীংসা' চামুণ্ডা 
কালী হইয়া উঠিয়াছে! পৌরাণিক কাহনীর কি অপূর্ব মানবাঁয় ব্যাখ্যা! কাব 
শ্রীধর কথক ইহার উপরে আরও রঙ চড়াইয়াছেন। স্বামী রাত্রিতে বাড়তে আসে 
না, নেশা কাঁরয়া শ্মশানে পাঁড়য়া থাকে: দেখিয়া দেখিয়া আস্তে আস্তে উমাও 
ঘর ছাঁড়য়াছে, নিজের বেশভূষা ছাঁড়য়া বিপরীত বেশভূষা ধারয়াছে__ আভমানে 
সে পাগাঁলনী হইয়াছে_ সেও এখন নেশা ধারয়া সুরা পানে মন্ত হইয়াছে ।-_ 
শিবের স্বভাব দোৌখয়ে, ভেবে ভেবে কালী হয়ে, 
উমা আমার রাজার মেয়ে, পাগলিনী আভমানে, 
সেজে বিপরীত সাজ, বিরাজে ত্যাজয়ে লাজ, 
কি শুনি দারুণ কাজ, মাতিয়াছে সুধাপানে ॥২২ 
এই নিঃস্ব নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কঠোর দাঁরদ্যের সত্য শিবের নীল- 
কন্ঠত্বের এবং দশ্বসনত্বের নূতন ব্যখ্যা দিয়াছে । পেটের জবালায় গরল খাইয়াই 
তিনি নীলকণ্ঠ, বস্তাভাবেই 'তনি 'দি*্বসন!-_ 
পেটের জবালায় গরল খেলেন, 
দিকৃবাস বসন বিনা ॥২০ 
শুধু ত ঘরে বাঁসয়া একা একা দুশ্চিন্তা এবং দুঃস্বপ্ন নয়; কালে-ভদ্রে বাপের 


২১ হারশচন্দ্র মির, শান্ত পদাবলশ। 
২২ পদটি ঈশ্বর গুপ্তের নামেও পাওয়া যার; শান্ত পদাবলশ (ক. বি)। 
২০ মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শান্ত পদাবলী (ক. বি.)। 
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বাঁড় 'গারপ্‌রের কোনও লোককে যাঁদ উমা কৈলাসে পায় তাহার 'নিকটেই যে ' 
সে তাহার দুঃখের কথা এবং মায়ের প্রাত আভমানের কথা জানাইয়া দেয়। 
একদিন উমা নারদকে পাইয়াছিল, তাঁহার কাছেই কত কাঁহয়া দিয়াছে ।__ 
ওহে গাররাজ, গৌরী আভমান করেছে। 
মনোদঃখে নারদে কত কয়েছে__ 
দেব দিগম্বরে সশপয়া আমারে, মা বুঝি নিতান্ত পাসরেছে ॥২5 
এমানি কাঁরয়া একাঁদকে যেন গ্রামবাসীদের মুখের খবর-অন্যাদকে তেমনই 
আবার পাড়াপ্রাতবেশিনীগণের গায়ে পাঁড়য়া পড়িয়া 'বাসনা' দেখান। মা নিজে 
যাঁদ কখনও বা একটু ধৈর্য ধারণ করেন, পাড়াপ্রাতবেশিনীরা যে আসিয়া ফু 
দয়া দিয়া স্তিমিত আগুন জবালাইয়া দিয়া যায়।__ 
কি করে প্রাণ ধ'রে ঘরে আছ গো রাণি! 
ভবন বন হয়ে রয়েছে বিনা ভবানন। 
সং সং লং 
পাঠাইয়া উমা-ধনে ভিখারী শঙ্কর-সনে, 
পাসরে আছ কেমনে হয়ে জননী ? 
সং স্‌ সং 
নারদের বাক্য-কৌশলে, না জেনে-শুনে কি ব'লে, 
মেয়েকে ফেলিলে জলে ভূধর-রমাণ! 
বিয়ে দিলে এম্নি বরে, ভিক্ষা ক'রে কাল হরে, 
অন্ন-বস্ত নাইকো ঘরে, আত দহাখনী ।২ 
কিন্তু যতই শুনুন আর যতই বাঁসয়া বাঁসয়া ভাবুন, মা মেনকা 'কি কাঁরতে 
পারেন ? তিনি যে বাঙালণ ঘরের মেয়ে-মানুষ, তাঁহার সাধ্য কি ? স্বামীর যাহার 
কোনও চেত-ভেদ নাই-_পাষাণ দেহ, পাষাণ মন,তদহপাঁর শুধু অটল নন, 
অচলও বটেন-ফিরিয়া বসিতেও পারাজ-_ তাঁহার গৃহিণশীর ঘরে বাঁসয়া মাথা 
খারাপ করা ছাড়া আর উপায় কি ১-- 
উমা ভাবে মা পাষাণী, লোকেও কয় পাষাণী রাণী, 
আ'ম যে পাষাণ-অধিনী, এ কাঁহনী কেউ না জানে | 
শুধু এইটুকুই নয়। অচল 'িতাটির আরও অনেক গুণ ছিল। স্কীর তাঁগদে 
গঞ্জনায় আর যখন কিছুতেই অচল হইয়া বাঁসয়া থাকিবার উপায় ছিল না তখন 
মেয়ে আনিতে যাইবার ভান করিয়া বাহির হইয়া যাইতেন; ফিরিয়া আসিয়া যত 


২৪ কমলাকাল্ত, শা. প. কে. বি.)। 
২৫ প্যারীমোহন কবিরত্র, এ। 
২৬ মনোমোহন বসু, এ। 


২০০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্তয 


রাজ্যের মিথ্যা ওজর-আপান্তি ছলা-কলার দ্বারা গে+য়ো স্ব্ীকে ভুলাইয়া রাখবার 
চেষ্টা করিতেন। কখনও-_ 
'কৈলাসে যাই” বলে যেতে, শিবের দোষ এসে শুনাতে, 
শবতে আসবেন পুরেতে'_ব'লে ভুলাতে ।২৭ 
[িল্তু পিতার সেই ছলনা সব ফাঁস হইয়া যাইত যখন মেয়ে বাপের বাঁড় 
আসিয়া আঁভমানে সব কথা বাঁলয়া দিত। মা-বাপ কিছুতেই আর তত্ব 
কাঁরতেছেন না দোঁখয়া মেয়ে নিজেই একাঁদন মায়ের কাছে আসয়া উপাস্থত 
হইল। মা সমাদর করিয়া জড়াইয়া ধারতে গেলে- 
অমনি দু বাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি, 
আভমানে কাঁদ রাণনরে বলে 
“কই মেয়ে বলে আনতে গিয়োছলে ? 
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ 
জেনে, এলাম আপনা হতে। 
গেলে নাকো 'নিতে, 
র'ব না, যাব দুৃাদন গেলে ॥২, 
মেয়ের আভমান শুনিয়া মা বুঝতে পারিলেন, 'িররাজের সবই তবে 
'ভড়কি'। তখন মা “ঘরের মানুষের উপর এক হাত না লইয়া থাকিতে 
পারলেন না।_ 
নারী প্রবোধিয়ে যেতে হে, কৈলাসে যাই বোলে, 
এসে বল্‌তে-_-মেনকা, তোমার দুঃখের কথা, 
উমা সব শুনেছে। 
তোমায় দেখতে পাষাণী, আপাঁন ঈশানা, 
আসতে চেয়েছে।” 
তৃমি গিয়োছলে কৈ, উমা বলে এঁ হে, 
“আম আপনি এসেছি জননী বোলে ।”২৯ 
উমার দুঃখ-দারিদ্যের কথা পরস্পরের কানাঘুষায় শুনিতে পাইয়া মা মেনকা 
গাররাজকে নিজের চোখে গিয়া একবার সব দেখিয়া আসিতে কত সনিন্ধ 
অনুরোধ করিয়াছেন। 'গাররাজ হয়ত তাড়নায় ঘরে তিচ্ঠিতে না পাঁরিয়া চাদর- 
কাঁধে একবার পাড়া ঘ্ারয়া আসিয়া বলিয়াছেন, না, উমার শরীরও ভাল আছে-- 
সচ্ছল অবস্থায়ও আছে। কিন্তু তাহার পরে উমা নিজে আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া 


২৭ শান্ত পদাবলী (ক. 'বি.)। 
২৮ গদাধর মুখোপাধ্যায়, এ । 
২ রাম বসু, এ। 
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নিজের দুঃখের কথা যখন মাকে বাঁলয়াছে তখন মাকেও চোখের জল ফেলিতে 
হইয়াছে__ 

বাল মা গাররাজে, দেখে এস গো উমায়: 

নারী পেয়ে ছলে, সে আমায় বলে, 

দেখে এলাম অন্নদায়।25 


কাঁবগণ মাতা মেনকার এই কন্যা-শোককে আরও তাঁর করিয়া তুঁলিবার চেষ্টা 

করিয়াছেন তাঁহাকে প্‌ত্রশোকাতুরা আঁঙ্কত কারিয়া। একমান্র পুত্র মৈনাক যে 
জলে ঝাঁপ 'দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে এই দর্বষহ ঘটনাটিকে তাই কবিগণ মাতা 
মেনকার কন্যার জন্য বিলাপের মাধে মাঝে জ্বীঁড়য়া দিয়াছেন। প্রথমতঃ আর 
সন্তান থাকলে মায়ের মন-প্রাণ সর্বদাই এমন করিয়া উমার প্রাত পাঁড়য়া থাঁকত 
না। দ্বিতীয়তঃ উপয্যন্ত পূত্র-সম্তান জীঁবত থাকলে আজ আর মেনকাকে 
কন্যার তত্ব লইতে বৃদ্ধ পাঁতর পায়ে সর্বদা এমন কারয়া মাথা খখড়য়া মারতে 
হইত না। মেনকার যে একদিকে ভক্ষা করে ভগবত কুমারী আমার” অন্যাঁদকে 
আবার-__ 

বাঁচ বল কার বলে, দুঃখানলে মন জলে, 

ডুঁবিল জলধি-জলে প্রাণের কুমার 1০৯ 


অন্যত্র মেনকা 'গাঁরকে বাঁলতেছেন--উমা িধুমুখ না দেখি বারেক, এ-ঘর 
লাগে আন্ধার ॥” ইহার সঙ্গেই দোখি_ 
সোনার মৈনাক ড়ুবিল নীরে, সে শোকে রয়োছ পরাণ ধারে, 
'ধক্‌ হে আমারে, ধক হে তোমারে, জীবনে কি সাধ আর ॥০২ 


আবার-_ 
পূন্রশোকে জীর্ণজ্রা, ভুলেছিলাম পাইয়ে তারা, 
হই যাঁদ তারা-হারা, জীবনে কি ফল বল 1০০ 


৩০ গো'পালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শা. প. কে. 'ব.)। 
৩১ ঈশবর গৃস্ত, শা. প. কে. 'বি.)। 
০২ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, এ । 
০০রুপচদি পক্ষী, এ । তুলনীয়__ 
একবার আয় মা বক্ষে ধার, পূল্রশোক বার, 


রঃ 
রর 


কেমন করে॥ 
- শ্রীনিরঞ্জন চক্রবতর্ঁ, "্উনাঁবংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহত্য', কৃফলাল। 


১৬ 


২৪২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


বিজয়া-গানে দোখ, উমা কৈলাসে চলিয়া যাইবে ভাবিয়া মা মেনকা 
বালতেছেন__ 
মা বলতে আর কেউ নাই, 
রজনী গেলে ঈশান এ পাষাণী বাঁচবে না।০ 
লশলা-বিস্তারের জন্য কাঁহনীকে নানা বৈচিত্র্য দান করিয়া কাঁবগণ রসের 
বৈচিত্র্য সম্পাদন কারবার চেষ্টা কারয়াছেন। কোনও কোনও কাব বর্ণনা 
কারয়াছেন, অনেক দন অপেন্শণ করিয়া 'িতামাতার সাড়া না পাইয়া 
আভমানিনী হইয়াও উমা নিজেই আসয়া মায়ের কাছে দেখা দিয়াছে; অন্য 
বর্ণনায় দেখি, গার নিজে গিয়া কন্যাকে লইয়া আসিয়াছেন। আবার পিতার 
এই কন্যা আনিবার বর্ণনায় কেহ কেহ বাঁলয়াছেন গার গৌরীকে দুই পুত্রসহ 
হাতীতে কারয়া আনয়াছেন। কিন্তু কোনও কবির মতে নিঃস্ব গরীব বাঙ্গালী 
পতা হাতী-ঘোড়া কোথায় পাইবেন, মেয়েকে সঙ্গে কাঁরয়া হাটাইয়া আনিয়া- 
ছেন। সেই হাঁটিয়া আসবার পথশ্রমের একটি চমৎকার চিত্র দৌখতে পাই 
কাঁবওয়ালা রথুনাথ দাসের গানে 1 
1[প৩ঃ বলগো অধিক বেলা হোলো 
সেই হিমালয় আর কতদূর আছে। 
পারব নে আর চোলে যেতে, 
অঙ্গা অবশ পথ শ্রান্তে; 
দারুণ কঠিন পথ, 
খর সং ০ 
দারুণ বাবর কিরণ, সর্বাঙ্গ করে দাহন, 
আবার ক্ষুধানলে আমার জীবন দাঁহছে ॥০ 
যাহা হোক, উমা আসিয়া মায়ের কাছে পেশছিল। প্রথমটায় ত পাড়াপড়শী 
লইয়া কেবল মানন্দ-উৎসব। উমা যে আসিয়াছে. এখন ত উমা আর শুধু উমা 
নাই--এখন যে সে গণেশ-জননী । পূত্র লইয়া কন্যা বাপের বাঁড় আঁসিয়াছে। 
এ অবস্থায় মাতামহশীর কাছে কাহার আকর্ষণ বড়--মেয়ের না নাতীর 2 দাশরি 
রায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন মেনকারও সেই মাতামহীসুলভ ব্যাকুলতা-_ 
বালক ভানু জিনি তনু. বালক কোলে দোলে ॥ 
রাণী মনে ভাবেন-উমারে দোঁখ, কি উমার কুমারে দোঁখি, 
কোন্‌ রূপে সঁপিয়ে রাঁথ নয়নযুগলে! 


৩ও সারদা ভান্ডাবশী, প্রান কাঁবিওয়ালাব গান কে. বি.)। 
৩০ প্রাচীন কাঁবওয়ালার গান (ক. 'বি.)। 
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এই আনন্দ-কোলাহল থামিয়া গেলেই ত মায়ে-ঝিয়ে সাংবংসরিক সব সখ- 
দুঃখের কথা । এই সুখ-দুঃখের কথাতেও সমাজের চিনত্রকে নানাভাবে উপাস্থিত 
কারয়া কবিগণ বিচিত্র রসের পরিবেশন কারয়াছেন। কোথাও কোথাও দেখতে 
পাই, মেয়ে নিজের দুঃখ-দারিদ্রের কথা আভমানের সুরেই মায়ের কাছে খালয়া 
বলিতেছে। গোরীর সবচেয়ে অভিমান এই, বৃদ্ধ মাতাল দারিদ্র স্বামীর হাতে 
সপপয়া দয়া পতামাতা আর তাহার কোনও সংবাদই করেন নাই। 
াবদেশ হইলেও তব এক কথা ছিল, শহমালয় আর কৈলাস-নহে দূর 
যাতায়াত'; অদূরে পাশের গাঁয়ে বিবাহ 'দিয়াও পিতামাতা তত্ব করেন নাই! 
গোরী মা-কে বাঁলতেছে__ 
কৈলাসেতে বলে আমায় সবাই, 
“তোর কি মা নাই? তোর কি মা নাই?” 
অমনি সরমে মরে যাই 
তাদের বাল আমার পিতে 
এসেছিলেন নিতে 
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদ বিরলে ॥০* 
শুধু ব্যথা বেদনা নয়, মা-বাপের অবহেলায় সমবয়সাঁ পাড়া-প্রীতিবেশিনীদের 
নিকটেও যে বাপ-মায়ের অবহেলায় অপমান; তাইত মেয়ের এত আভিমান। 
এই কন্যা-মলনের দৃশ্য-রচনায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার বাঙালী মায়ের একাঁট 
চমৎকার চিন্ন রচনা কাঁরয়াছেন। গর মেয়ে আনিতে যান, মেয়ে উমাকেই লইয়া 
আসেন; ছিন্র-বসন-পরিহিত বৃদ্ধ মাতাল জামাতা-বাবাজীকে তাঁহার আদৌ 
পছন্দ নয়, তাই অবজ্ঞাভরে তাহাকে বাড় আনবার কথা তান আর কোন 
দিনই তোলেন নাই । কিন্তু এবারে গার যখন কন্যা আনিতে যাইবেন তখন মা 
বাঁললেন-__শগাররাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গো। তিনি আরও বুঝাইয়া 
বালিলেন__ 
“মেয়ের যেরূপ মন, মায়ে বোঝে যেমন, 
পুরুষ পাষাণ তুমি, বুঝ না তেমন”, 
এই প্রসঙ্গে মেনকা তাঁহার পূর্ব আঁভজ্ঞতা বর্ণনা কারতে গিয়া বাললেন__ 
আম ভুলি নাই আরবারের কথা, 
মায়ের মনে, আমি মা হয়ে 'দয়াছি ব্যথা, 
উমা এলো বাহর দংয়ারে, 
কোলে কার ত্বরা ক'রে, জিজ্ঞাঁস উমারে, 
“আমার শিব তো আছেন ভাল ?” 


০» গদাধর মুখোপাধ্যায়, প্রাচীন কবিওয়ালার গান €ক. বি.)। 


্্ঙ ভয়তয় শীল্ত-সাধনা ও শান্ত সাহতা 


উমা বলে--“আছেন ভাল”,_চোখে দেয় অণ্টল, 
বলে_“চোখে কি হলো? আমার চোখে কি হলো ?” 
আমি বুঝনু সকল, কেন চোখে দেয় অঞ্চল, 
, হিয়ের জল ঝিয়ের চোখে উথ্থালল, 
জামায়ের প্রসঙ্গে ৭, 
কয়েকটি গানে আবার দেখি, উমা স্বামীর সত্য অবস্থা চাঁপিয়া গিয়া নানার্প 
ব্যাখ্যা দিয়া মায়ের কাছে স্বামীর এশবর্য প্রকাশ করিতেছে ।_ 
কে বলে দারিদ্র হর, রতনে খাঁচত ঘর মা, 
জান কত সধাকর শত 'দিনমাঁণ। 
বিবাহ অবাধ আর কে দেখেছে অন্ধকার, 
কে জানে কখন দিবা কখন রজনী ॥ 
অথবা-_ 
ছিলাম ভাল জনাঁন গো হরোরি ঘরে। 
কে বলে জামাই তব শমশানেতে বাস করে! 
ইহার 'পছনে উমার দুইটি মনোভাব_একটি হইল সত্য-মিথ্যায় মিশাইয়া 
খাঁনকটা বাড়াইযা স্বামীর চরিন্র ও বৈভব সম্বন্ধে জননী মেনকাকে আশ্বস্ত 
করা। দ্বিতীয় হইল চিরন্তন বাঙালী বধূৃভাব; বিবাহের পরে মা-ও পর. স্বামীর 
রৃপগনণ বৈভবের গর্বই মেয়েদের আসল গর্ব; সৃতরাং মায়ের নিকটেই বা কেন 
স্বামীকে এবং শবশুরবাঁড়কে ছোট করিয়া নিজে ছোট হইতে যাইবে? এখানে 
আরও একটি নারী-সংস্কার দেখা দিয়াছে । বিবাহের পূর্বে স্বামীর চরিত্র ভাল 
না থাকলেও বা তাহার অবস্থা ভাল না থাকলেও বিবাহের পরে নারীর ভাগ্যেই 
সকল অবস্থান্তর ঘাঁটয়াছে- ইহাও নারীদের একটি বড় গর্ব। সে গর্ব শুধু 
মেয়ের নয়, সে গর্ব মেয়ের মায়েরও । আড়শী-পডশশর 'নকট মা মেয়ের সৌভাগ্যে 
জামাইয়ের অবস্থান্তরের কথা গর্ব কাঁরয়া একট. বাড়াইয়া বাড়াইয়াই বালিয়া 
বেড়ান। এ-জাতাঁয় বর্ণনা আমরা সংস্কৃততেও দেখিতে পাই। একটি শ্লোকে 
দেখ, শৈলদুহিতা গৌরীকে বিবাহ কারবার পর শিব শমশান ছাঁড়য়া "দয়া 
কৈলাসে নৃতন হর্মা গড়াইয়া বাস করেন, 'দগ্বসন ত্যাগ কাঁরয়া এখন উত্তম 
বসন গ্লারধান করেন, ভস্ম ত্যাগ করিয়া এখন অঙ্গে চন্দন মাখেন,_ মোটামুটি 
বিবাহ করিয়া 'বাউস্ডুলে' শিব এইবারে গৃহী হইয়া উঠিয়াছেন। এই 
মনোভাবাঁটরই আরও একটু বিস্তার দোখ বাঙলা গানে। বাঙলা দেশের মেয়ের 
মায়ের মুখে যেমন আমরা শাঁনতে পাই, জামাই দ্‌ূরদেশে গিয়া এখন ডীঁজর- 
৩৭ শা. প. (ক. বি.)। 


2৮ কমলাকাল্ত, শা. পূ. কে. বি.)। 
৩১ আম্বকাচরণ গৃপ্ত, শা. প. কে. 'বি.)। 
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নাঁজর হইয়া কত এমবর্যীন্বত হইয়া উঠয়াছে, মেনকার মূখে ঠিক তেমনাঁটই 
শুনিতে পাই; তিনি বালিতেছেন-_ 
মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুনতে পাই__ 
উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে, 
রাজরাজেশবর হোয়েছেন জামাই । 
শিবে এসে বলে--মা, শিবের সেদিন আর এখন নাই। 
যারে পাগল পাগল ব'লে, বিবাহের কালে, 
সকলে দলে 'ধক্কার; 
এখন সেই পাগলেরু সব, অতুল বৈভব, 
কুবের ভন্ডারী তার।৭০ 
অন্যত্র মেয়েকেই মা বলিতে 
আমি জানতাম শিব ভিখারী, 
ভিখারণী তুই শঙ্করী। 
শুনিলাম_ রাজ-রাজে*বরী, লোকে কয় ধন্য।৪১ 
পৌরাণিক সত্যকেই বাঙাল কাঁবগণ কেমন একটু স্নেহ-মমতার স্পর্শে মধুর 
কারয়া তুলিয়াছেন।*, 
ইহার পরে দেখি, বাঙাল মেয়ের মায়ের ঘরে আ'সয়া দু'-একাদন একট: 
স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইবার আনন্দ । স্বামীর ঘরে ত সর্বদাই বাঁধা- 
বাঁধা-তাই মায়ের ঘরে দুশদনের জন্য আসিয়া একট; ছাড়া পাইয়া পাড়া বেড়াইয়া 
লওয়া। পড়শীরা এ-ঘরে ডাকে, ও-ঘরে ডাকে সারাদিন এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া 
পাড়াপড়শীদের ঘর হইতে পান মুখে করিয়া গোরীর সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়া 


৪০ রাম বসু, শা. প. (ক. বি.)। 


৪১ রাঁসকচন্দ্র রায়, এ । 
৪২ তুলনীয়-_ 
পর-চিতেন।__পূর্বে ছিল যে ভাব, এখন নাই সে ভাব, 
অভাব কিছুই নাই। 


কত মাঁণময় হার, অভাব নাই তার, 
দৈন্যতা গেছে শুনতে পাই। 

ফংকা_শিবেব নিত্য ভিক্ষে নাই ভিক্ষের ঝৃঁলি নাই, 
ভস্মভূষণ নাই অঞ্গেতে। 
কৈলাসধামেতে 


এখন নাই অল্নের কষ্ট শুভ অদেষ্ট, 
অন্নপূর্ণা তার গহেতে ॥ 
মেলতা-_এখন শ্মশানে নাই বাস, 
অদ্রালিকায় করেন বাস, 
সদাই গৃহেতে বাস করেন উদয় বলে। 
_ উদয়চাঁদ, প্রাচীন কাবওয়ালার গান। 


২ঘ্রঁ৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহর্ত; 


শ্রান্তিতে সেই পান-মুখেই ঘুমাইয়া পড়া । মা সদা সতকর্, মেয়ের শ্রান্তিতে 
আরামের ঘুমটুকু না ভাঙে! 

উপরোধ উমা এড়াতে না পেরে, 

সন্ধ্যাবেলা অবশ হল ঘুমের ঘোরে 

মায়ের মুখের পান মুখে রহিল |? 

ঘূমাইয়া লইতেছে _মা মেনকা ডাঁকয়া তুলিতেছেন,_গা তোল, গা তোল উমা, 
রজনী প্রভাত হলো' 19৪ কোথাও দোঁখ উম্য পথ-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া 'নাদ্রতা, ম৷ 
আদরে ডাকিয়া তুলিয়া কিছু খাবার জন্য বাঁলতেছেন।_ 

উঠ মা সর্বমঞ্গলে প্রভাতা হ'ল যাঁমনী। 

পথ-্রান্তে কত নিদ্রা যাও গো বিধুবদনী ॥ 

কর্পরবাসিত বারি, মুখ প্রক্ষালন কার, 

খাও কিছ প্রাণ-কুমারী করি আয়োজন !৪৫ 

ইহার পরেই 'বিজয়ার পালা । মায়ের ঘরে দু-তিন দিন ত দেখিতে দেখিতে 

কাটিয়া গেল, এখন ত আবার 'গাঁরপুর ছাঁড়য়া কৈলাসে যাইবার তাড়া । উমারই 
গরজ বেশি, কড়া মেজাজের ক্ষেপাটে স্বামীর ভয়। মা ডাকিয়া বলেন, এখন 
ত আর কি খুকীঁটি নাই_এখন ত ডাগর-ডোগর- এখনও আবার অত ভয় 
কিসের ? 

এসেছিস মা-থাক না উমা দিন-কত। 

হয়েছিস্‌ ডাগর-ডোগর, সের এখন ভয় এত? 

রং রং রং 


এখন বুঝি ঘর চিনোৌছস্‌, তাই হয়েছি পর, 

কে*দে কেদে ভাসিয়ে দাতস্‌, নিতে এলে হর। 

স*পে দিছি পরের হাতে, জোর আমার তো নাই তত 1৪১ 

ডাগর-ডোগর হইয়াই ত মুশাঁকিল হইয়াছে, উমা যে এখন নিজের ঘর 

চিনিয়াছে, মায়ের বাঁড়ই তাই এখন পরের বাঁড় হইয়া উঠিয়াছে। এখন 'শ্ুব 
নিতে না আসিলেও মেয়ে যে নিজের গরজেই যাইতে চায় ।__ 

কাল এসে, আজ উমা আমার যেতে চায়! 

তোমরা বল গো, কি কাঁর মা, 

আমি কোন পরাণে উমাধনে মা হ'য়ে দিব বিদায় !ৎ 


৪৩বাঁধকাপ্রসম্ব, শা. প কে 'বি)। ৪৪ নীলকণ্ঠ, এরী। ৪$ অজ্ঞাত, এঁ। 
৪৬ গাঁবশচন্দ্র ঘোষ, এ। ৪৭ 1বফুবাম চট্টোপাধ্যায়, এঁ। 
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মায়ের প্রাণ আবার আকুল হইয়া ওঠে_শিহাঁরয়া ওঠে বিজয়া-দশমীর 'বিদায়- 
বিসজনের কথা স্মরণ কিয়া।__ 
আমার এ ভয় মনে, বিজয়া-দশমী-দিনে, 
অকৃলে ভাসাইয়ে যাবে শিবে শিব-ভবনে 15, 
মায়ের তাই কেবল ব্যাকুল প্রার্থনা, নবমীর রাত্রাট আর না পোহায়। 
“ওরে নবমী-নাশি, না হইও রে অবসান'।৪৯ 
রজনী, জননী, তুমি পোহায়ো না ধার পায়, 
তুম না সদয় হ'লে উমা মোরে ছেড়ে যায় ।*০ 
কিন্তু মায়ের শত কাতরতা সত্তেও নবমীর নিশি অবসান হয়; একাঁদকে “মা 
প্রকাশি নিজ মায়া হ'লেন চণ্চল', অপর দিকে আবার গারপুরে হরের শবশাল 
ডমরু ঘন ঘন বাজে'! অবশ্য কোথাও দেখি, উমা কৈলাসে যাইতে চণ্চলা বটে, 
1কন্তু মাকে ছাঁড়য়া যাইবার দুঃখে সেও সারানিশি কাঁদয়া কাটাইয়াছে-- 
জাগায়ো না হর-জায়ায়, জয়া, তোমায় বিনয় কার। 
যাবে ব'লে সারা নিশি কাঁদয়া পোহাল গোরী ॥৭১ 
নাই কিছুই ! এঁদকে যে 
বছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে ব'সে মহাকাল, 
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার ॥*২ 
শেষ অবাধ 'আঁধার করে ঘরের আলো' উমাকে বিদায় লইতেই হয়। যাইবার 
সময় মা মেনকা বলেন-__ 
এস মা, এস মা উমা, বলো না আর 'যাই', “ঘাই'। 
মায়ের কাছে, হৈমবাতি, ও-কথা মা বোল্‌তে নাই ॥*০ 


(গ) লশলা-সঙ্গীতের অল্তার্নীহত সাধনা 


শান্ত-পদাবলশর 'ভিতরকার লীলা-সগ্গীতগুলির ভিতরে উমাকে অবলম্বন 
কাঁরয়া যে বাংসলা-ললার বিস্তার ঘটিয়াছে আমরা একটু বশদভাবেই তাহার 
পারচয় দিবার চেন্টা কারলাম। এই শান্ত-লীলা বৈফব-লীলার মতই লোৌকিকে- 
অলোৌকিকে মিলাইয়া-মিশাইয়া একাকার। পৌরাণক তথ্য-উপাখ্যান- 
1িংবদন্তীকে অস্বীকার না কারয়া তাহাঁদগকেই একটু ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া 
স্নেহরসে রাঞ্জত কাঁরয়া কাঁবগণ এই আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীতগীল রচনা 
কারয়াছেন। আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীতের কবিগণ সকলেই যে শান্ত-সাধক ছিলেন 


৪৮ দূর্গাপ্রসম্ন চৌধুরী, শা. প. (ক. বি.)। ৪৯ কমলাকান্ত, এ । ৫০ অজ্ঞাত, এ। 
*»হারনাথ মজুমদার, এ । ০২ রামপ্রসাদ, এঁ। ৩ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এ। 


২৪৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহজ্ঞ 


এবং শান্ত-সাধনার মূল প্রেরণা লইয়াই এই সঞ্গীতগনলর সবগুলি রাঁচিত এমন 
কথা বলা যায় না। কেহ কেহ সাধক ছিলেন, কেহ কেহ শুধু কাব ছিলেন। 
সমস্ত কাহনী ও ভাব একটা সাধারণ সামাজিক উত্তরাধকার-রূপেই তাঁহারা 
লাভ করিয়াছিলেন। বৈষব-পদাবলনীর ক্ষেত্রেও অনেক স্থলে একই জিনিস 
ঘাঁটয়াছে। কিন্তু যথার্থ সাধকের নিকটে বৈষণব-লীলাই হোক আর শান্ত-লীলাই 
হোক. লীলা শুধু লীলা নয়__ললা সাধনার অবলম্বন মান্র। উমা-অবলম্বনে 
এই শান্ত-লীলারও একটা গড় অধ্যাত্ম-সাধনার দক আছে। লাীলা-সাধনার 
বৈশিষ্ট্য এই, ইহা সত্যকেও ছাড়ে না, রূপকেও ছাড়ে না-_সত্য ও রূপ উভয়কে 
এক কাঁরয়া একই অদ্বয় সতের এপিঠ-ও'পৃঠ করিয়া লয়। নিম্নে আমরা সেই 
অন্বয় সাধনারই একটু আভাস 'দিবার চেম্টা কীরব। 

মূল শাক্তরুপণী ও চৈতন্যরু্পণী দেবী উমা [িবধাম কৈলাস ছাড়িয়া 
বংসরে একবার পিতগৃহ াঁরপুরে আসেন। কৈলাস শিবধাম- মায়ের 
স্বর্পাবাস্থাতর ধাম। সেখান হইতে স্নেহ-প্রেমে বিগালিত হইয়া মা নাময়া 
আসেন 'গাঁরপুরে- প্রেমসোন্দর্যের দেশে- মাতা মেনকা এবং পিতা 'হমালয়ের 
স্নেহনীড়ে। স্বর্পের দেশ হইতে স্বামীর অঙ্গে লীনা মাকে যখন জ্ঞানমান্রতনু 
নির্গণ ভোলানাথের আবনাভাব হইতে খানিকটা যেন একটু পৃথক করিয়া দূরে 
সরাইয়া লীলার দেশে নামাইয়া আনা গেল তখন মর্তের কবিগণ সাহসা হইয়া 
আরও একট আগাইয়া গেলেন, তাঁহারা তাঁহাদের ভান্ত ও কবিকল্পনার বলে 
মাকে তাঁহাদের হৃদয়-দোলায় স্থাপিত কারয়া অত্যুচ্চ গারপুর হইতে একেবারে 
সমতল নিম্নভাম বাঙলাদেশের দিকে রওনা হইলেন এবং শরতের সোনার 
আলোকে জলের কমল-কুমুদ-কহনার এবং স্থলের শেফাঁলর বর্ণগন্ধের স্নিগ্ধ 
সমারোহের মধ্যে শিশিরাঁসন্ত বাঙলার কুটির-প্রাঙ্গণে সেই হৃদয়ের দোলা 
আসিয়া নামিল; বাঙলার লক্ষ লক্ষ কুশ্ড়েঘর হইতে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র পাষাণী-মা 
ও পাষাণ-পিতা বাহির হইয়া প্রতিবেশীর হুলুধ্ৰনি, শঞ্খধবনি ও আনন্দ- 
কোলাহলের মধ্যে সেই কৈলাসের উমাকে আড়ম্বর-আয়োজনহীন মাটির ঘরে 
বরণ করিয়া লইল। বাহিরের কঠোর দারিদ্র আর 'অন্তরের অফুরন্ত প্রাচ্য 
মিশিয়া গিয়া একটি আভিনব প্রতিবেশের সূন্টি করিল: সেই প্রাতিবেশের 
ভিতরে সকলে চাঁহয়া দেখিল, কৈলাসবাসিনী মা ভবানী সহসা কেমন 'স্মত- 
হ/স্যে ভাঙা কুটির আলো করিয়া 'স্নেহের দুলালণ' রূপ ধারণ করিয়া বিরাজমানা 
_িতিনি একাধারে দেবী হইয়া মানবী, আবার মানবী হইয়া দেবী । আশ্চর্য 
তাঁহার সেই রূপ- দেবীতে আর মানবীতে_ স্বরূপে আর রূপে কোথায় যে 
ভেদ কিছুই আর বৃঝিয়া ওঠা যাইতেছে না।. মা স্বরূপ হইতে রূপে 
প্রেমলশীলার ক্ষেন্রে--আগমন করিলেন. বাঙালণ প্রাণ ভরিয়া আগমনন-গান 
গাহল; দশমী-দিনে মা আবার প্রেমলশলার ক্ষেত্র ছাড়িয়া স্বর্ণের দেশে যাত্রা 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৪৯ 


'করিলেন, রসাঁপপাসু বাঙালীর চোখ বিরহ-বেদনায় সন্ত হইয়া উঠিল, চোখের 
তারার ধারায় (ভিজাইয়া তাহার কৈলাসগামিনী তারার গান গাঁহল- তাহাই 
বিজয়-সঞ্গীত। 

বঙলাদেশ প্রেমধর্মের দেশ। ্রয়োদশ শতকের জয়দেব হইতে আরম্ভ কাঁরয়া 
বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের ভিতর দিয়া বাউলাদেশে ভগবানকে সকল এশ্বর্য- 
বমুন্ত কারয়া শুদ্ধ সোন্দর্যমধূর্ের বিগ্রহরূপে দেখিবার চেস্টা হইয়াছে; 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই ধারায় বান ডাকাইয়া বাঙলাদেশের আনাচ-কানাচ 
পর্যন্ত ভরাইয়া দিলেন। বাঙলাদেশের শন্তিবাদের সহতও এই মাধর্যবাদের 
যোগ দেখা দিয়াছে, একথা পূর্বে আমরা নানাভাবে আলোচনা করিয়াছি। 
মধ্যয্‌গের বাঙলা-সাহিত্যে-বিশেষ কারয়া মঞ্গল-কাব্গালিতে আমরা 
কিন্তু প্রাধান্য দেখিতে পাইয়াছি খেয়াল" শান্তর অনুগ্রহ-নিগ্রহ-_দ্বন্দ-কোলাহল- 
ললার। সেই খেয়াল শান্তর ভিতরে আসিতে লাগিল ক্রমে রূমে প্রেম- 
সৌন্দর্যের রৃপান্তর- সেই রূপান্তরের আভনব আঁভব্যান্ত আগমনী-বিজয়ার 
উমার মধ্যে। 

অষ্টাদশ ও উনাবংশ শতকের উমা-কাহনীর পিছনে আমরা অনেক 
সামাজিক তথ্যের উল্লেখ 'করিয়াছি, তাহার সকলই সত্য; কিন্তু তাহাই এক্রমান্র 
সত্য নহে। আমাদের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে উমাকে যে আমাদের সমাজ- 
বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের সহিত যুস্ত করিয়াই গ্রহণ করিয়াছি, উমা-সম্বন্ধে 
সেইটিই একমাত্র কথা বা প্রধান কথা নহে, উমাকে গ্রহণ করিয়াছ আমরা 
আমাদের ভারতবর্ষের বাভন্ন যুগের অধ্যাত্ম-সাধনার ধ্যান-বিবর্তনের সঙ্গে 
যুস্ত কাঁরয়াও। তাই অন্টাদশ এবং উনাবংশ শতাব্দীতে যে-সকল কাব উমাকে 
অবলম্বন কারয়া সঙ্গত রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের উমা-সঙ্গীতের পশ্চাতে 
একটি সচেতন বা অচেতন অধ্যাত্স ধ্যান-ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। 

ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার যে দিকটি দেশে এবং বিদেশে আত পাঁরচিত 
তাহা হইল ত্যাগ-বৈরাগ্যের পথে নোতমার্গে অগ্রগাঁতি “সত্য ইহা নয়", “সত্য 
উহা নয়'_ যাহা কিছু দেখিতোছ, শুনিতোছ আঘ্রাণ করিতোছ, আস্বাদ 
কারতেছি-দেহ ভরিয্লা, মন ভরিয়া স্পর্শ করতেছি-_তাহার কিছুই সত্য নয় 
_-সত্য সকল আস্তত্ব-নাস্তত্বের পরপারে_ আমাদের মানস-লোকের অগম পারে 
_সত্য সং. সত্য অসং-_সত্য দ্বৈতবিহীন 'বকারবিহীন শাশ্বত শৃন্য। সত্য 
আমাদের রন্তমাংসের দেহে নাই, তাহা আমাদের বিচন্র নিত্যনব প্রাণপ্রবাহে নাই, 
আমাদের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্নেহ-প্রীতি সোন্দর্যমাধূর্যের মধ্যে নাই,_ 
ইহার সব কিছুই মায়া-_সব কিছুই 'মথ্যা-সব কিছুই বন্ধন; সত্য 'নিতামত্ত 
'অবাঙুমনসোগোচরমূ*। সুতরাং শুধু ত্যাগের পথে আমাদের উধর্বায়ন-_ 


২৫০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


[বি*শবজগৎ পাঁরত্যাগ কাঁবয়া-_-আভিব্যন্তির বহুত্বকে অস্বীকার করিয়া সর্শন্য 
একের মধ্যে ব্রাহ্মী স্থাতি'। 

ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে এই-সকল কথাই সত, কিন্তু ইহা অর্ধেক সত্য-- 
চরম সত্য বা পূর্ণ সত্য নহে। ভারতীয় সাধনার পথকে একাঁট বৃত্তপথ বলা 
যাইতে পারে: এই বৃত্তের প্রথমার্ধকে বলা যাইতে পারে শূন্যের সাধনা 
অপরার্ধকে বলা যাইতে পারে পূর্ণের সাধনা । প্রথমে স্থুলতম জাগাঁতক সম্তা 
হইতে আরম্ভ করিয়া দেখা গেল অন্ন সত্য নয়, প্রাণ সত্য নয়, মন সত্য নয়. 
বিজ্ঞান সত্য নয়,_-আনন্দ সত্য নয়,_ত্যাগের দ্বারা এই-সকলকে শূন্যে পাঁরণত 
করিয়া সব্শূন্যে প্রাতিষ্ঠা লাভ কারিয়া অনুভব কারতে হইবে-এই-সকলের 
উধের্ব রহিয়াছে সচ্চিদানন্দস্বরূ্প যে এক- তাহাই একমাত্র সত্য। ইহা হইল 
বৃত্তের প্রথমার্ধের সাধনা । ইহার পরে আরম্ভ হয় বৃত্তের দ্বিতীয়ার্ধের সাধনা । 
এই সাধনার শুরু শুন্যতত্ব হইতে_নোতিতত্ব হইতে পূরণের দিকে, ইতিতত্তের 
দিকে । তখন এক সত্যস্বর্প, জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরৃপকে তাঁহারই রাঁচত বহর 
মধ্যে নিম্নের সকল তন্বের মধ্যে অনুভন করা । আমাদের উপনিষদে বলা 
হইয়াছে, এই যে প্রপণ্টময় জগৎ তাহাকে ভোগ কাঁরতে হইবে; কিন্তু রুরূপে 
ভোগ কারতে হইবে? তেন তান্তেন ভুঞ্জথাঃ_ সেই ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিতে 
হইবে । জগতের ছুই যে আপনাতে আপাঁন সত্য নয়, পরম একের সত্যে সব 
সত্য. এই দৃঢ় বিবেকই হইল পরম ত্যাগ; সেই ত্যাগে যাঁদ প্রাতিষ্ঠত হওয়া 
যায়, অর্থাৎ সেই একের গন্ধের দ্বারা যাঁদ 'ঘাহা কিছু সব'কে আবাসিত কাঁরয়া 
লওয়া যায়, তখন সবই সত্য, তখন সকল কিছুকেই ভোগ করা, আস্বাদন করা 
যাইতে পারে। 

আমরা সংসারে আমাদের আঁস্তত্বের সবচেয়ে গভীর অনুভূতি লাভ করি 
আমাদের প্রেমে । সন্তানকে অবলম্বন করিয়া মাতা-পিতার যে স্নেহ-মায়া-মমতা 
তাহার আর অবাধ নাই। একটি শিশুসন্তানের মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া 
পিতামাতা রূপের মাধূর্যের আর শেষ কারতে পারেন না, অতটুকু শিশুর মধ্যে 
নিজেকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলেন। তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত জীবন "দয়া 
বলিতে চান, এই শিশু এই পুত্র. এই কন্যা-এই আমাদের জীবনের সর্বস্ব 
_ ইহাদের মধ্যেই জীবনের সর্ব অর্থ। শিখর হইতে ধার্মক বাঁলবেন, দাশশনক 
বলিবেন, সব মিথ্যা--সব মায়া-সব বন্ধন: সুতরাং ত্যাগ কর। কিন্তু এখানে 
ভারতীয় ত্যাগ-সাধনার আদর্শ ইহাঁদগকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাইবার আদর্শ নয়. 
এ ত্যাগের অর্থ হইল. যে বুৃদ্ধিতে- যে দৃন্টিতে তাহাদিগকে গ্রহণ করা হইয়া- 
ছিল সেই বুদ্ধি, সেই দৃষ্টির পারবর্তন করা । যে শান্ত জড় প্রকাতির মধ্য 'দয়া 
আমাদিগকে বাঁধিতেছে সেই হইল মায়া; 'কিল্তু এই শান্তর আর-একাঁট রূপ 
আছে, সে রূপ যে ভগবদ্‌-ইচ্ছারূপে কাজ করিতেছে । সেই ভগবদ-ইচ্ছার্‌পে 
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ক্রিয়াশন্তিই হইল মহামায়া। মহামায়া বাঁধেন না, মূক্তি দেন। মায়াকে ত্যাগ্েই 
আমাদের সাধনার সম্পূর্ণতা নয়, মায়াকে সরাইয়া সেখানে মহামায়ার প্রাতিষ্ঠা 
_এইখানেই সাধনার সম্পূর্ণতা। মায়াত্যাগ হইল পর্বোন্ত বৃত্তের প্রথমার্ধ, 
সেইখান হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের এবং জীবনের সর্বত্র আবার মহামায়ার 
পূর্ণ প্রাতিজ্ঞাইহাই হইল বৃত্তের অপরার্ধ; পূর্ণযোগের যোগা শ্রীঅরাবিন্দ 
বালয়াছেন, এই দুই অর্ধ মাঁলয়া সাধনার পূর্ণতা । এই সাধনা পূর্ণ হইলে 
দেখা যায়, মায়াই ক্রমে ক্মে মহামায়ায় রূপান্তারত হইয়া গিয়াছে, মহামায়া 
আবার মায়ার ভিতর 'দিয়া প্রেম-সোন্দর্যের অপরূপ লশলা বিস্তার কারতেছে। 

এই মায়াকে মহামায়ায় সমর্পণ. ম্ামায়াকে আবার মায়ার ভিতর দিয়া 'বাঁচদ 
রসে আস্বাদন_এই সাধনার অবলম্বনই আমাদের বাঙলাদেশের উমা । শুধু 
'একমেবাদ্বিতীয়ম' বালয়া চূড়ায় উঠিয়া বাঁসয়া থাকলে চলবে না, আবার 
'ঈশা বাস্যামদং সর্বং' বলিয়া এই সংসারযাত্রার মধ্যে ফিরিয়া আসতে হইবে। 
এই সাধনাকে আতি সহজভাবে গ্রহণ করিবার মত সাধকের অভাব ছিল না 
আমাদের বাঙলাদেশে, এই সাধনা যেখানে নাই সেখানে 'রামপ্রসাদের বাঁধলে 
বেড়া" এই 'কিংবদল্তাঁ গাঁড়য়া উঠিতে পারে না। এই যে 'রামপ্রসাদের বাঁধলে 
বেড়া' কিংবদন্তী তাহাকে উভয় দিক্‌ হইতেই বাঙলাদেশের সাধনার ক্ষেত্র 
সত্য বালয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে । মহামায়াও যেমন আসিয়া মায়িক কন্যুরূপ 
ধারণ করিয়া বেড়া বাঁধিতে পারেন, মায়িক কন্যার মধ্যেও রামপ্রসাদ মহামায়ার 
আঁবর্ভীব প্রত্যক্ষ কারতে পাঁরিয়া থাকেন। এই যে দেবীর মানবী-রূপ, মানবীর 
দেবীর্প ইহা আমাদের দেশে যে কত সহজরৃপ গ্রহণ করিয়াছিল, মহামায়া- 
সম্বন্ধে বাঙলাদেশের কিংবদন্তী উপাখ্যানগুলি লক্ষ্য কারলেই তাহার পারচয় 
পাওয়া যায়। পূবেই দেখিয়া আসিয়াছি, স্নানের ঘাটে অপরুপ কন্যামৃর্তিতে 
শাঁখারীর হাত হইতে শাখা পাঁরয়া দেবী মন্দিরের পৃজারীকে পিতা বাঁলয়া 
পরিচয় দিয়া তাঁহার নিকট হইতে শাখার মূল্য গ্রহণ কাঁরতে বাঁলয়াছলেন: 
এই কিংবদন্তী বাঙলাদেশের জলবায়্‌তেই গাঁড়য়া উাঠিয়াছে। 

এই যে মায়া-মহামায়া মানবী-দেবীর সহজ সমন্বয় -সেই সমন্বয়ের সাধনার 
পটভূমিতেই গাঁড়য়া উঠিয়াছে আমাদের বাঙলাদেশের উমা-সঙ্গীঁত-__আগমনী- 
বিজয়া-সঙ্গীত। পূর্বেই বলিয়াছ, বাঙউলাদেশের আগমনী-বিজয়া-সঞ্গীতের 
কাঁবগণ সকলেই এই ধরণের উচ্চ সাধক ছিলেন, তাহা সত্য নয়,-থাকিবার 
প্রয়োজনও করে নাই । উচ্চস্তরের সাধক 'কোঁিতে গোঁটিক'ই হন; কিল্তু তাঁহারা 
তাঁহাদের সাধনাদ্বারা জাতীয় মানসকে একটি 'বিশেষ স্তরে উন্নীত করিয়া দেন। 
তখন সেই-জাতীয় মানসের ধ্যান-মনন সেই জাতির ভিতরকার ধ্যান-মননপম্থী 
সকলে অনেকখানি জাতীয় উত্তরাধিকার-সৃত্রেই লাভ করেন। সেই সাধনা এবং 
তাহার উত্তরাধিকার মিলিয়া এই উমা-সঙ্গীঁত সৃস্টি করিয়াছে । 
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কোনও প্রচালত ধর্মমতের আওতার মধ্যে না বাঁসয়াও বলা যাইতে পারে, 

সত্যের স্বরূপ হইল  বৃহৎ-বাচি ব্রহ্ম | যাহা ক্ষুদ্র-যাহা লৌকক-যাহা আনে 
চন্তের সঙ্কোচন তাহাই জড়মায়া-তাহাই বন্ধনের । আর ব্রন্মের সাঁহত যু্ত 
হইবার পরে- অর্থাৎ বৃহতের মধ্যে প্রাতিষ্ঠত হইবার পরে যে মায়া তাহাই ত 
মহামায়া তাহাই মুক্তদায়নী। পূর্বে বলয়াছ, প্রেমে মানুষের সত্যবোধের 
গভীরতম অনুভূভত। বাঙলাদেশের গরীব মা- তাঁহার একমান্র কন্যা-সন্তান; 
জীবনের সকল দ:ঃখ-দারপ্র-বেদনাকে ভরিয়া লইতে হইয়াছে বুকের স্নেহ- 
ধারার অজজ্র-প্লাবনে ; সেই অজস্র স্নেহধারায় স্নাতা যে সুকুমার অঙ্গ সেই অঙ্ডে 
লাঁগয়াছে পরম বৃহতের ছোঁওয়া, তাই স্বেই স্নেহের দুলালীর ভিতরে ঘাঁটয়াছে 
মহামায়ার আবভাব। বাঙলার উমার মানবস্টীদেহে ক্ষণে ক্ষণে প্রেমসোন্দর্যে 
জাগিয়াছে বৃহতের মান্তর স্পর্শ_ অনন্তের অতলস্পর্শ মাঁহমা, এই করিয়াই 
সে বাঙালীর ভাঙা কুটিরের মধ্যেই 'ভবানী'। তাই সেখানে দৌখতে পাই, 

চণ্চল চরণে চলে অচলনান্দননী; 

তরুণ অরুণ যেন চরণ দু'খানি। 

জননীর হাত-ধরা, হাঁটছে সুধা-অধরা, 

আনন্দে অধীর ধরা, ধন্য ধন্য গাঁণ॥১ 
মায়ের হাত-ধরা সুধাধরা এই নান্দনীটি শুধ্‌ ছোট একটি রন্তমাংসের িণ্ডমান্ত 
নয়, তাহা অপেক্ষা সে অনেক আঁধক এবং এই আঁধকের মাহমা তাহার ক্ষদ্্র 
দেহের প্রত্যেকটি অংশ হইতে সৌন্দর্যে কমনীয় মাধূর্যে বিকীর্ণ হইয়া 
পাঁড়তেছে। সেই মাহমার, জ্যোতিতে উদ্ভাঁসত কাঁরয়া 'যাঁন এই মার্তাট 
দেখিয়াছেন, তিনি যথার্থ উমাকে দেখিয়াছেন। 

এই দেখা-এই ধ্যান-মননের বোশন্ট্ের উপরেই [নর্ভর করে মানুষের 

সত্যকারের পূজা । দেবীর ঘট পাতয়া শাস্ত্রীয় মল্তোপচারেই যে বিল্বমূলে 
মায়ের বোধন কারতে হইবে এমন কথা কি? যথার্থ দেবীবাদ্ধি লইয়া একটি 
সারারাত্রর অঘোর ঘুমে ঘুমন্ত কন্যাকে স্নেহের স্পর্শে যাঁদ জাগাইয়া তোলা 
যায় তবেই ত বিল্বমূলে মায়ের উদ্বোধনের ফল লাভ হইতে পারে । এই দৃল্টি 
লইয়া কবি গাঁহলেন__ 

কাল উমা আমার এল সন্ধ্যাকালে, 

ক জানি কিরূপে ছিল বিজ্বমূলে, 

[বল্বমূলে 'স্থাতি কারয়ে পার্বতী 

জাগয়ে যামিনী পোহাল।২ 


১ কালী মির্জা, শা. প. কে. বি.)। 
২রাধকাপ্রসম্ন, শা. প. কে. 'ব.)। 
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আসলে যামনীর শেষে দুলালন কন্যার প্রভাত-আলোকে প্রথম যে জাগরণ, তাহা 
যে মা ভাল কাঁরয়া দোঁখতে পারেন তাঁহার কাছে সেইখানেই বিল্বমূল হইতে 
দেবীর জাগরণ। পদকার বাঁলতেছেন-_ 

দিবজ রাধিকা বলে, উমা না জাগলে, 

জগতে কে জাগবে বল! 

সত্যই ত! স্নেহ-প্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহ যে, তাহার ভিতর 'দিয়াও যাঁদ বৃহতের 
স্পর্শ লাভ না কারিতে পারা যায়_সেই উমাও যাঁদ আমাদের জীবনে ও জগতে 
জাগ্রত হইয়া না উঠে, তবে আর জাগরণ সম্ভব হইবে কিসে? সত্য আসিয়া 
আমাদের নিকটে আত্মপ্রকাশ কারবে কোন্‌ সুযোগে? যে কন্যাটকে আমার 
জাগতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়া একান্তভাবে আমার ঘবেের-_-একান্তভাবে আমার 
আপনার করিয়া পাইয়াছ, তাহাকে তাহা হইলে কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে? 
বুঝতে হইবে 

অসংখ্য তপোঁর ফলে, 

কপট-তনয়াছলে, 

র্গময়ণ মা বলে তোমারে মেনকারাণি! 
'তনয়াকে' ব্রহ্মময় করিয়া বৃহতের প্রাতমূর্তি করিয়া গ্রহণ কাঁরতে হইবে। 
তাইত কন্যা যখন বংসরান্তে ঘরে 'ফিরিল তখন তাহার মুখের পানে তাকনইয়া 
মা বললেন__ 

কি শুনালে গিরিবর, উমা কি ভবনে এলো? 
ভবোঁর ভবানী আমার ভবন কারল আলো! 

কৈলাস-শিখরে আসীনা ভব-অজ্গে লীনা যে দেবী তাঁহাকে খড়-মাঁটর ভবনেই 
'ভবানী' করিয়া পাইতে হইবে এবং তখন ঘরের সকল দ্বার মু্ত কাঁরয়া বালিতে 
হইবে__ 

জগৎ ভুলে যার মায়ায়, 

ভুলেছে সে আমার মায়ায়, 

একবার কোলে মা আয়, মা আয়, 

মনোবাঞ্ছা কার পূর্ণ । 
বাঙউলাদেশে উমার আবিভগব কখন ? শরতের স্বচ্ছ সোনার আলোতে যখন 
বাঙলার দশদিক উদ্ভাসত হইয়া ওঠে, কমলে কুমূদে শেফালীতে বর্ণে গন্ধে 
যখন হদয়মন আপনা হইতেই অনন্ত সুন্দরের আভাস পায়, যখন সোনার শস্যে 
পূর্ণ বাগলাদেশের জলে স্থলে মাতৃত্বের গৌরব স্বপ্রকাশ হইয়া ওঠে, সেই সময়ই 
বাঙলার মেয়েরা মা-বাপের ঘরে ফিরিয়া আসে গণেশজননী উমা-রুপ লইয়া । 
র 


পূ 


০ অজ্ঞাত, শা. প. কে. 'বি.)। 


২ ৫৫3 ভারতের শ্তি-সাধনা ও শ্রান্ত সাহত; 


বাঙলার প্রকীতিতেই তখন এমন গৌরবরণী কমলাননা উমা-রৃপ। তাই সাধক 
কমলাকান্ত বলিয়াছেন,_ 
শরংকমলমূখে আধ আধ বাণ মায়ের)” 
গারিপুরে যোদৃন কৈলাস হইতে উমার আসবার কথা ছিল তখনই এই শরৎ- 
শোভার মধ্যেই উমার অঞ্গশোভা দেখা গিয়াছিল,_ 
দেখে আয় তোরা 'হিমাচলে 
ওকি আলো ভাসে রে, 
উমা আমার আসে বুঝি, 
উমা আমার আসে রে। 
এ নহে অরুণ-আভা, 
নহে শশধর-বিভা, 
[হমমাঝে বুঝি গৌরীর 
গোৌর-আভা ভাসে রে । 
বাঙলাদেশেও ত শরতের আগমনে চাঁরাদকেই উমার উদ্দীপন। এই 
উদ্দীপনই যে অন্তরে-বাহরে উমার আবরভাব আনবার্য কাঁরয়া তোলে। 
প্রকীতর চাঁরাঁদকে উমার আভাস-উমার জন্য সব-ীকছুই যেন অধীর আগ্রহে 
অপ্রেক্ষা করিতেছে, ইহার ভিতরে উমা অমূর্ত তত্ৃমান্তরূপে কৈলাসে শিব- 
অঙ্গে লীন হইয়া থাকিলে চলবে কেন? এমন সন্দর সৃম্টির মাঝখানে সেই 
উমাকে সৌন্দর্যের মাধূুর্যের বাস্তব প্রতিমূর্তি করিয়া না পাইলে আমাদের 
চলিবে কেন? 
গার, গৌরী আমার এল কৈ? 
এ যে সবাই এসে, দাঁড়িয়েছে হেসে, 
(শুধু) সুধামুখী আমার প্রাণের উমা নেই! 
সুনীল আকাশে এ শশী দেখি, 
কৈ গার, কৈ আমার শাশমুখী 2 
শৈফালিকা এল উমার বর্ণ মাখি", 
বল বল, আমার কোথা বর্ণময়শী ? 
এ এল হেসে শান্ত শতদল, 
শতদলবাসনী কোথায় আমার বল? 
(ওরা) তৈমাঁন চেয়ে আছে 
কেবল তারা নেই। 


” কমলাকান্ত, শা. প. কে. বি.)। 
" নবশনচন্দ্র সেন, শা. প. কে. বি )। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২$৫ 


শরতের বায়ু যখন লাগে গায়, 
উমার স্পর্শ পাই, প্রাণ রাখা দায়, 
যাও যাও গার, আনগে উমায়, 
উমা ছেড়ে আমি কেমন ক'রে রই!* . 
এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হইবে শরংকালেই যে দেবীর পুজার বিধান বালয়া 
দেবী-পৃজাকে শারদীয়া পৃজা বলা হয় তাহা নয়, মূলে শরংই ছিলেন দেবী 
'শরদ্বৈ আম্বকা'; সেই শরৎ-রাঁপণী দেবীর পৃজাই শারদীয়া পৃজা। প্রকৃতির 
মধ্যে যে দেবীর আবির্ভাব কন্যার মধ্যেও সহজেই সেই দেবীর বোধন, তাই 
শরতেই উমার আগমন। পু 
বাঙলাদেশের এই উমা-সঞ্গীতগুলির প্রসঙ্গে একথাও হয়ত সত্য যে, দেব- 
মাহমার আড়ালে এখানে হয়ত আমরা মর্তযজশীবনের দুঃখ-দৈন্য-দারিদ্রুকে ঢাঁকয়া 
রাঁখয়া সান্ত্বনা-লাভের চেম্টা করিয়াছ। মা হয়ত লোকমুখে কন্যার দুঃাঁখন- 
জাঁবনের কানাকানি শুনিয়া রান্রে তাঁহারই স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদয়া উঠিয়াছেন; 
বাঙালী-জীবনের এই বেদনাকে হয়ত আমরা উমার সাহত য্ান্ত করিয়া দেব- 
মাহমার আবরণে গভীর দুঃখকে অন্ততঃ লঘু কাঁরয়া লইবার চেষ্টা কারয়াছি। 
সংসারের জবালা যে মেয়ের কপালে *মশানের জবালা রূপেই দেখা দিয়াছে 
তাহাকে স্মরণ কাঁরয়াই হয়ত আমরা একাঁদন গাহিয়াছি-_ 
আমি কি হেরিলাম 'নাশ-স্বপনে! 
গিরিরা, অচেতনে কত না ঘুমাও হে। 
সং সং সং 
আর শুন অসম্ভব চাঁরাদকে শিবারব হে! 
তার মাঝে আমার উমা একাকিনী *মশানে। 
বল কি করিব আর; কে আনবে সমাচার হে £ 
নাজানি মোর গৌরী আছে কেমনে! 
ছক মনস্তত্তবের দিক হইতে বিচার কারলেও আম এই চিত্তবৃত্তকে আত্ম- 
প্রতারণা বলিব না._ইহাকে বলিব আত্ম-প্রসরণা। ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশিত 
হইয়াছে একটি পবম সত্য, তাহা হইল এই যে, মানৃষের চিত্তধর্মের মব্যে সকল 
বাস্তব-কলষ-কালিমার মধ্যেও কোথায় ল্‌কাইয়া আছে একটি মহত্তার বীজ, সে 
মানুষকে কিছুতেই বাস্তব সংসারের দঃখদৈন্যের মধ্যে ক্ষুদ্র হইয়া যাইতে দিতে 
চাহতেছে না। মর্তজীবনের সকল দহঃখদৈন্যকেও যে সে দেবত্বের স্পর্শে 
আনিয়া মহৎ এবং মাহমান্বিত করিয়া লইতে চায়। ইহার মধ্যে মনুষ্যের ভিতর 
সেই সুপ্ত দেবত্বের সন্ধানই স্পম্ট হইয়া ওঠে। 


৬ গোবিন্দ চৌধূরী, শা. প. (ক. বি.)। 
৭ কমলাকাল্ত, শা. প.। 


২৬৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


প্রথমেই বাঁলয়াছ, উমা-সগ্গীতের কবিগণ দেবী-মানবীর এই সমন্বয় 
আশ্চর্যরূপে একটি সহজভাবে কারতে পারিয়াছলেন। একাঁদনের স্বগনকথা 
বালিতে গিয়া মাতা মেনকা গাররাজ 'হিমালয়কে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দেখি, 
এক দিকে কন্যাব সোনার অঙ্গ দারদ্র্ে, র্লেশে কাল হইয়া গিয়াছে, আবার 
মর্ত্যর সে বেদনা একটি প্রচ্ছন্ন মাহমা লাভ করিয়াছে বহুশোভমানা হৈমবতাীঁ 
উমারই আবার দিগম্বরী কালনমৃর্তি ধারণ-তত্বের আভাসে। ইহারই একাঁট চরম 
রূপ দেখি 
কুস্বপন দেখোছি গার, উমা আমার শমশানবাসী; 
আঁসত-বরণা উমা, মূখে অট্ট অট্ট হাঁস। 
এলোকেশী 'বিবসনা, উমা আমার শবাসনা, 
ঘোরাননা ন্রিনয়না, ভালে শোভে বাল-শশী।* 
অমূর্ত তত্বকে মানুষ বদ্ধ দয়া বোঝে, হৃদয় দয়া আস্বাদ করিতে পারে 
না; অথচ তত্বদৃম্টি না থাকলে যে আবার সত্যের সাঁহত যোগ থাকে না। তাই 
তত্ব চাই, কিন্তু তাহাকে মৃর্তর ভিতর 'দিয়া, আভব্যনক্তির ভিতর দয়া রূপে- 
রসে 'নাবিড় কাঁরয়া সমস্ত সত্তা দয়া পাইতে চাই । শিব ও শান্ত কেহই পরস্পর- 
নিরপেক্ষ সত্য নহে, উভয়েই এক পরম অদ্বয় সামরস্যের দুইটি দিক মান” 
উজ্শন্ট তাই উভয়ের নিত্য পারপ্রকরূপে আঁবনাভাবে বিরাজমান। শিব 
ব্যতীত যেমন শান্ত মিথ্যা, শান্ত ব্যতীত শিবও তেমনই শব! গাহ্স্থ্য-জশীবনে 
এই সত্যাটই বাঙলার সাধকগণ লৌকিক রৃূপরসের একটি সুকুমার মাধূর্যের 
ভিতর দিয়া আস্বাদ কারতে চেষ্টা কাঁরয়াছেন। বসরান্তে মা-বাপ ত মেয়েকে 
দেখিবার জন্য পাগল; ?কন্তু জামাইও যেমন মেয়েকে আসিতে দিতে চায় না, 
মেয়েও নানা ঠেকা-বাধার অজুহাত দিতেছে; আসলে মেয়ের একা বাপের বাড়ি 
যাইবার ইচ্ছা নয়, ইচ্ছা বরের সঙ্গে যায় এবং ইচ্ছা মা-বাপ শুধু তাহাকে 
আনাইবার চেষ্টা না করিয়া জামাই যাহাতে সঙ্গে যায় তাহার জন্য যথেষ্ট আদর- 
যত্র এবং পঁড়াপনীড় করেন । স্বামী ছাড়া যাইতে মেয়ের মন সরে না, জামাতা 
বাবাজী আবার দোখতেছেন, গৃঁহণী চলিয়া গেলে সব ঘর-সংসারই যে তচনচ,_ 
সে ত একেবারে নিরুপায় । আমাদের 'নত্যাদনের ঘর-সংসারের মধ্যেই যে একাঁট 
উমা-শঙ্কর মধুর লীলা করিয়া যাইতেছেন বাঙালী কবিরা তাহারই একট 
আস্বাদ লইবার চেম্টা করিয়াছেন তাঁহাদের গানে । তাই-_ 
অর্থহীন পশৃপতি, তাঁর সর্বস্ব পার্বতী, 
দুর্গা বিনে দুর্গত শুনোছি নিশ্চয় । 
এই বিশ্ব-দুনিয়ার ঘর-সংসার যে কি কারয়া করিতে হয়, কি করিয়া চলিতেছে, 


* 'শ্ারিশচন্দ্র ঘোষ, শা. প. কে. 'ব.)। 
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পাগলা ভোলা মহেশবর ত তাহার কিছুই খোঁজ-খবর রাখেন না, মহামায়া মা ছাড়া 
সে খবর আর কে রাখবে? তাহারই অসংখ্য আভিনয় ভাঁরয়া রাঁহয়াছে আমাদের 
ছোটখাট ঘর-সংসারে, পুরুষ উদাসীন ভোলানাথ-_-ঘর-সংসার সব কিছ 
সামলাইতে হয় মা-দের। অর্থহীনের সংসারকেও সার্থক কারয়া তোলেন মা 
তাঁহার অনন্ত ক্রিয়া-শক্তিতে। জীবন-সংগ্রামে সংসার মল্থিত' হইয়া উঠিতেছে 
কত হলাহল, তাহা আকণ্ঠ পান কারতে হইতেছে পুরুষকে, কিন্তু তাহার 
জুড়াইবার ঠাঁই কোথায় ? অন্তঃপুরবাঁসনী গোৌরীর শীতল স্পর্শে । তাইত-_ 

বারে বারে কহ রাণি, গোর আনিবারে। 

জান তো জামাতার রীত অশেষ প্রকারে ॥ 

সং ঙ সং নং 

রাখি অমরের মান হরের গরল-পান, 

দারুণ বষের-জবালা না সহে শরীরে। 

উমার অঙ্গের ছায়া শীতলে শঙ্কর-কায়া ; 

সে অবাধ শিব-জায়া বিচ্ছেদ না করে।* 

আবার অন্য দিকে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, মেনকা গিররাজকে বালয়া 

দিতেছেন,_- 

পিরিরাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে। 

শিবশান্তুর তত্ঁটিকে লইয়া লৌকিক সংসারকে সংসারের সকল স্নেহমায়া- 

প্রীতির বন্ধনকে আস্বাদ করিবার একটা নিজস্ব মাধূর্য আছে। একট. মায়ার 
আবরণ চাই, একট; স্বরুপ-বিস্মৃতির ভান চাই, নতুবা লীলাস্বাদ হয় না। 
তাই জের মানবী কন্যাকে একেবারে স্পম্ট দেবী কাঁরয়া লইলে রূপরসকে 
আস্বাদ হয় না। বৈষ্বরা বলেন, লীলা-আস্বাদনের জন্য চাই যোগ-মায়া_ 
একের সঙ্গে যোগ রাঁখয়া তারপরে মায়ার বিস্তার । আমরা দোঁখয়া আসয়াছ, 
মেনকা তাই তাঁহার ঘরে ঠিক দশভূজা ব্রক্মময়ীকে বরণ কাঁরয়া লইতে চান নাই 
_তিনি চান পদ্বভূজা বাঁল্কা'। আগে পদ্বভুজা বালিকা” চাই, আমার 'প্রাণ- 
কুমারী, চাই_তাহার মধ্যেই খুঁজিয়া পাইতে চাই "সর্বদেখ-তেজ-দেহ, জটাজট- 
শিরোরূহকে। শুধু 'ভুবনমোহনী'কে প্রাণকুমারী” কাঁরতে চাহ না, 
প্রাণকুমারী'কেই ভুবনমোহনী কাঁরয়া তুলিতে চাই; দেবীকে শুধু মানবী 
রূপে পাইতে চাই না, মানবীকেই সত্য সত্য দেবী কারয়া তৃলিতে চাই। 
বংসরান্তে কন্যা যখন ঘরে ফিরিয়া আসে, তখন ত শুধু মায়েরই আনন্দ হয় না, 
তখন যে পাড়াপ্রাতবেশীর মধ্যেও আসে আনন্দের ঢেউ। এই যে মায়ের 
পাগ্গালনী বেশ, এই যে পাড়ার মধ্যে এত আনন্দ-কোলাহল-যে আগমনীকে 


৯ কমলাকান্ত, শা. প. কে. 'ব.)। 
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অবলম্বন করিয়া ইহার উৎপান্তি তাহাকে শুধুই মর্তেটর একটি আঁকংকর 
ঘটনা বাঁলয়া ছোট করিয়া রাখিব কেন? এত আনন্দ-উৎসবের মধ্যেও কি 
আমরা মায়াকে ছাড়িয়া অল্ততঃ মূহূর্তের জন্য একবার মহামায়ার কাছে 
পেশছাইতে পারিব না? মা যখন তাঁহার আঁসতবরণা কান্তি লইয়া গণেশজননী- 
রূপে ঘরে আঁধঞ্ঠিতা হইলেন তখন, 
বাঁসলেন মা হেম-বরণী হেরম্বে লয়ে কোলে । 
হেরি গণেশজননীরূপ, রাণী ভাসেন নয়নজলে। 
জাবনের ইহা একটি শুভমূহ্‌র্ত; অপাঁরমিত আনন্দের অশ্রু জীবনের লৌকিক 
লীলাময়ী মহামায়ার কীষত হেমকান্তি। এই মহামায়ার স্ফুরণেই ত জাগিয়া 
ওঠে মগল-আরাঁত- চারাদকে জাগিয়া ওঠে চণ্ডীপাঠ। 
গা তোল, গা তোল গার, কোলে লও হে তনয়ারে। 
চণ্ডী দেখে পড়াও চন্ড, চণ্ডী তোমার এলে! ঘরে ॥ 
মণ্গল আরাতি ক'রে গৃহে তোল মঙ্গলারে। 
অমঙ্গল যত ষাবে দূরে, বোধনে সম্বোধন করে ॥১০ 
এই স্নেহ-সম্বোধনই ত বোধন, আদর করিয়া গৃহে তোলাই মঞ্গল-আরাত, 
রজনন-প্রভাতে ঘুম হইতে তুলিয়া যে কন্যার আদর-আপ্যায়ন তাহ্াও ত মায়ের 
আরাত। 
গা তোল, গা তোল উমা, রজনী প্রভাত হ'লো। 
ম্গল আরাতি হবে, উঠ মা সর্বমঙ্গলে ॥ 
যাঁমনী হইল গত, উদয় মা দন-নাথ, 
অলসে ঘুমাবে কত, চাঁদবদনে 'মা' 'মা' বল ॥১১ 
আর মা যেই ঘরে আদিল আর পাড়ার কত জ্ঞানী গণ? বিজ্ঞ বৃদ্ধ ঘরে আসয়া 
মায়েব কত গুণকীর্তন কাঁরতেছেন, কত মহমা খম্সপন করিতেছেন, কত জয়- 
বাণী কত আশীর্বাণী উচ্চারণ কারতেছেন- ইহাই ত চস্ডী-পাঠ। অন্ধকার ঘরে 
নর্জন প্রান্ত মুখর হইয়া উঠিয়াছে। 
গাররাজকে ডেকে দে গো, 
আমার গৃহে গোরা এল। 
নাশতে আধাররাশ, উমা-শশন প্রকাশিল। 
এই নগরে, লোক ছল ঘরে ঘরে, 
না ডাকতে আমার ঘরে, কেবা কবে এসোৌছল। 


১০ তাজ্ঞাত, শা. প ক বি.)। ১১নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, শা. প. কে. বি.)। 
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কেবল উমার আগমনে, সকলে সানন্দ মনে, 
গারপুরবাসিগণে গিরপুর আজ পুরে গেল। 
যতনেতে দ্বজগণ, চণ্ডী পড়ে অনুক্ষণ, 
ভান্তভাবে ঘটস্থাপন, চন্ডী-পড়া সফল হলো ॥১২ 
[বিজয়ায় আবার বাঁজয়া উঠিল অতি করূণ সুর- বিদায়ের সুর। নিজের 
ভাঙাঘরে আয়োজন-আড়ম্বরহাীন একাঁট একান্ত ঘরোয়া পাঁরবেশের মধ্যে মাকে 
যেমন কারয়া রূপে রসে 'নাঁবড় কাঁরয়া পাইয়াছিলাম, ইচ্ছা হয়, সেইভাবে 
তেমন আপনার কারয়া, তেমন ধূলামাঁটির সংসারের নিকটতম স্নেহপ্রীতপুত্তলী 
কাঁরয়া মাকে চিরাদিন পাই। কিন্তু কৈলাস হইতে শিবের আহ্বান যে ইতি- 
মধ্যেই দুয়ারে আসিয়া পেশ ছিয়াছে* ঘন ঘন ডমরুধৰান শোনা যাইতেছে । কিন্তু 
দুয়ারে আজ এই শিবের ডমরু কিছুতেই ভাল লাগিতেছে না। সাধকের প্রাণ 
আগাইয়া গিয়া বলে,_ 
শুন হে অচল রায়, বল গিয়ে জামাতায়, 
আমি পাঠাব না উমায়, দিগম্বরে যেতে বল॥ 
কৈলাসে পাঠাইবার এই আপান্তি কেন 2 কারণ, মা আমার কৈলাসে প্রত্যাবর্তন 
কারলে রূপ হইতে স্বরূপে প্রত্যাবর্তন কাঁরয়া শব-অহ্গে বলীন হইলে আর 
যে মায়ের কোনও খবর-তত্্ব পাওয়া সহজ নয়। তখন শুধু লোকমুখে মায়ের 
উড়ো উড়ো খবর শুনিয়া মন আরও খারাপ হইয়া যায়। সেখানকার খবর কোনও 
মুনি-খাঁষ, কোনও শাস্লই যে একেবারে ঠিক করিয়া বলতে পারে না, কেহ 
বলে এক, কেহ বলে আর; 'দনরান্র কেবল সব গোলমেলে খবর শ্ানয়া শুনিয়া 
মনপ্রাণ যে আরও ঝালাপালা হইয়া ওঠে । মেনকা বার বার কৈলাসে 'গাররাজকে 
_তাহার বাদ্ধবৃত্তকে পাঠাইয়া 'দিয়াও যে উমার তত্ব করিতে পারে নাই। 
গিরিরাজ সেই শিবধামে স্বরৃপধামে প্রবেশ করিয়া উমার কোনও তত্ব লইতে 
যেমন অনিচ্ছুক, তেমনি অক্ষম ; মেনকার সাঁনবন্ধ অনুরোধ_সকরুণ আর্ততে 
স্থির হইতে না পারিয়া উমার খোঁজে সে বাহির হইয়াছে, কিন্তু বারবার ফিরিয়া 
আসিয়া নানা মথ্যা সংবাদ দিয়াছে । কল্তু একাঁদন 'দেখা গেল__ 
ফিরে এলে গার কৈলাসে গিয়ে, 
তত্ব না পাইয়ে যার, 
তোমার সেই উমা এই এলো, সঙ্গে শিব-পরিবার। 
বুদ্ধি দ্বারা, কৃচ্ছুতপস্যা দ্বারা, যোগ-সাধনা দ্বারা যাঁহার কোনও তত্ব করা গেল 
না, চত্তের একান্তক আকর্ষণে তান সমগ্র শব-পাঁরবার বা শিবপাঁরচয় সঞ্গো 
বহন কাঁরয়া আপাঁন রূপের জগতে নাময়া আসিয়া সাধকচিত্তে ধরা দিয়াছেন 


১২ শ্ীধর কথক, শা. প. (ক. 'ব.)। 
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অপরূপ সৌন্দর্যে মাধূর্ষে। মায়ের মনের মতন অবোধ হইল সাঁত্যকার সাধকের 
মন, সে বিচারবূদ্ধি চাহে না, যোগ-তপস্যার সাধ্য নাই_আছে প্রেমের 
সর্বাকর্ষক ব্যাকুলতা, সেই ব্যাকুলতা দ্বারা মাকে নিকটতম কাঁরয়া রূপে রসে 
তাঁহাকে নিত্য আস্বাদন করিতে চায়। 
আসলে সেই পূর্বের কথা,_অমূর্ত তত্বে সাধকের মন ভরিয়া ওঠে না, 
অমূর্ত সত্যের সমস্ত সন্তা-চৈতন্য-আনন্দকে তাই তান মার্তর মধ্যে নামাইয়া 
আনিয়া শূন্যকে আবার পূর্ণ কারিয়া তাঁহার সাধনাকেও অখন্ড পূর্ণতা দান 
কাঁরতে চান। বিশদ্ধ জ্ঞানের আলো জবালাইয়া রাখিলে মাকে যে কাছে খখাঁজয়া 
পাওয়া যায় না, সে অবস্থায় যে মনে হয় 
তাই বাঁল এই কায়া কিছু নয়, শুধু মায়া, 
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো--লকায় কায়া ওঙ্কারে ॥৯ 
এই ওক্কারে বা প্রণবতনূতে শিবের সঙ্গে মা লয় হইলে আর যে তাঁহাকে 
ডাঁকয়া খাজয়া পাওয়া যাইবে না। তাই ত একটু যোগমায়ার_ অদ্বয় সত্যের 
সাঁহত যুক্ত থাকিয়াই আবার একটু লশলাক্মকা মায়ার আবরণ চাই_একট 
শনাশর অন্ধকার_ একটু ঘুমের ঘোর বা অচৈতন্যের আবেশ চাই । এই স্বেচ্ছাকৃত 
আবেশের মধ্য দিয়াই ত মা মানবী কন্যার বিগ্রহ ধারণ কারয়া রূপে রসে 
সাধকের কাছে সহজলভ্য হইয়া ওঠেন। সাধক তাই এই নবমী নিশির অবসান 
এবংইরণ্ময় বৃদ্ধি-সূর্যের উদয় চাহেন না।__ 
নবমনীর নাশ হ'লে অবসান. 
অন্ধকার করে হবে অন্তর্ধান, 
কারবেন দুর্গে স্বস্থানে প্রস্থান নিজপারিবার-সনে। 
তাই কার প্রার্থনা, কর জোড় হাত, 
যেন এ যাঁমনী আর না হয় প্রভাত, 
আর যেন উদয় হয় না ?দন-নাথ, 
এই িক্ষে চরণে ॥৯৪ 
মহারান্ররূপে ত্িভূবন আচ্ছন্ন করিয়া রাহয়াছেন মহামায়া, মহারান্রর অন্ধকারের 
অন্তস্তলে নিজের অপরূপ হেমদ্যতি বিস্তার করিয়া ঘুমাইয়া আছেন আপনি 
মহামায়া-অতন্দ্রনয়নে জাগিয়া জাঁগিয়া সাধককে দোঁখিতে হইবে এই মহামায়াকে 
_-আপনার কন্যারূপে আবির্ভ্তা কদামাটর ভাঙা কুঁটরে। নবমীর এই 


মহানিশা সাধকের মহাযোগক্ষণ__সাধক এই মহানশার অবসান ছ্‌তেই সহ্য 
কারতে পারেন না। 


৯০গোবিন্দ চৌধুরী, শা. প. (ক. বি.)। 
১৪ দুর্গাপ্রসম্ন চৌধুরী, শা. প. কে. '[ব.)। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৬১ 


যেও না, যেও না, নবমীরজান, 
সন্তাপহারিণ ল'য়ে তারাদলে। 
গেলে তুমি দয়াময়ি, উমা আমার যাবে চলৈ। 
তুমি হ'লে অবসান, 'যাবে মেনকার প্রাণ, 
প্রভাত-শিাশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন-জলে। 
প্রভাত-কাকাঁল-গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ, 
উযার আলোকে প্রাণ উঠবে রে জহলে ॥১ 
িবধামের স্বরূপের দেবীর্প হইতে মা যোদন কন্যাভাবে রূপের মধ্যে 
অবতরণ করিয়াছিলেন, সেই দিনই, মায়ের অনন্তচৈতন্যের মধ্যে একট ঘুমের 
ভান আঁসয়াছিল। অনন্ত-চৈতন্যময়ী ঘুমাইতে ঘুমাইতেই ত বিজ্ঞানরূপে, 
মনরূপে, প্রাণরুপে,অঘোর নিদ্রায় অন্ন বা জড়বস্তুরূপে পারণতি লাভ. 
কাঁরয়াছেন! বস্তুত স্থুল-সূক্ষমাদ স্তরভেদ ত মায়ের ঘুমের প্রগাঢ়তারই 
স্তরভেদ। যে ঘুমের ভিতর দিয়া শিবগেহিনী উমা আবার মানবী কন্যারাপিণী 
হইয়া দেখা 'দয়াছেন রসাঁপপাস সাধক মায়ের সে ঘুম ভাঁঙয়া দিতে চাহেন না। 
ঘুম ভাঁঙয়া দলেই ত স্বরৃপ-প্রাতিষ্ঠিতা হর-জায়া আবার কৈলাসে ফিরিয়া 
যাইবেন। তাই-_ 
জাগায়ো না হর-জায়ায়, জয়া, তোমায় 'বনয় কার। 
যাবে ব'লে সারানাশ কাঁদিয়া পোহাল গোরণ॥ 
সুতরাং সাধকের কথা হইল, উমাকে এই রূপাবেশ হইতে জাগানও যাইবে না, 
তাহাকে মৃর্তিধম হইতে অমূর্ত কৈলাসেও পাঠান হইবে না। 
জয়া, বলগো পাঠান হবে না। 
হর মায়ের বেদন কেমন জানে না॥ 
তুমি যত বল আর, করি অঙ্গীকার, 
ও কথা আমারে ব'লো না॥৷ 
সূতরাং এই মর্তেযর মাঁটতে-_স্থুলতম তত্তের মধ্যেই মাকে পূর্ণ প্রত্যক্ষরূপে 
অনূভব কাঁরতে হইবে । কিন্তু এই পৃথিবীতত্বে এই স্থুলতম মূলাধারতত্তে 
মাকে চিরদিন কি করিয়া ধরিয়া রাখা যায়? মেনকা বলিলেন, উমাকে ধারয়া 
রাখিবার জন্য শিব একবার কৈলাস হইতে নাময়া আসলে আমি শিবকে আর 
কৈলাসে ফিরিয়া যাইতে দিব না, তাহাকেও আম ঘর-জামাই করিয়া রাখিব । 
দেহের ঘরেই উমা-শঙ্কর উভয়কে আনিয়া প্রতান্ঠত করিতে হইবে । উমা-শঞ্কর 
কৈলাসধাম আজ্জাচকে (তাহার উধের্ব ধামের বিলোপ) যেমন কারয়া অবস্থান 
করেন, তাঁহাদগকে পাঁথবীতত্বে মূলাধারে নামাইয়াও তেমনভাবেই বিরাজমান 


১৫ নবীনচন্দ্র সেন, শা. প. কে. 'ব.)। 


২৬২ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


উপলব্ধি কারতে হইবে, শুধু তখনই দেহমনের সকল স্তরে সমভাবে সাধনার 
ধন উমাকে বাঁধয়া রাখা সম্ভব হইবে। 


(ঘ) শান্ত সঞ্রকক্িগণের কালশ-সাধনার তাৎপর্য 


বর্তমান আলোচনায় আমরা বাঙলা সাহত্যে উমাকে অবলম্বন করিয়া যে 
লীলাসগ্গীত রচিত হইয়াছে সেইগীল বাদ দয়া মৃখ্যভাবে কালীকে অবলম্বন 
কারয়া যে সাধন-সঙ্গীতগুীল রচিত হইয়াছে তাহার ভিতরে বার্ণত শীল্ত- 
সাধনার একটা আভাস 'দবার চেষ্টা কারব। মবশ্য মূলে এই উমাকে অবলম্বন 
করিয়া যে সাধনা এবং কালনঁকে অবলম্বন কাঁরয়া যে সাধনা তাহা পৃথক নহে 
মূলে সব সাধনাই এক, শুধ: প্রাক্রয়া ও আস্বাদনের কিং পার্থক্য মান্র। 

সাধক রামপ্রসাদ তাঁহার কালী-সাধনার ভিতর "দিয়া শান্ত-সাধনাকে একটি 
নবর্প দান কাঁরয়াছেন। এই নবরূপ হইল একটি ব্যাপক সার্বজননর্প। 
রামপ্রসাদ তাঁহার আঁবর্ভাব-কালে শান্ত-সাধনার দুইটি ধারা পাইয়াছিলেন_ 
একট হইল গৃহ্য-সাধনার ধারা, অপরাঁট হইল বহু অর্থব্যয়ে বহু জাঁকজমকে 
ষোড়শ বা ততোঁধক উপচারে মূন্ময়ী কালী-প্রাতমার পৃজা। এই গুহ্য-সাধনার 


ধার্দ্ট'*একটি সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। যাহারা বাহিরের 
পূজার্চনাকেই বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন, যতদূর তথ্য পাওয়া যায় তাহাতে 


দোঁখতে পাই, তাঁহাদের সম্প্রদায-চেতনা অত্যন্ত উগ্র ছিল- বৈষ্ণবধর্ম-বিদ্বেষ 
এইসব শান্ত-উপাসনার একাট. লক্ষণীয় অঙ্গ ছিল। রামপ্রসাদের মধ্যেই আমরা 
প্রথম চেম্টা লক্ষ্য কার, কালী-সাধনাকে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়ক গন্ডীর উধের্ 
তুলিয়া তাহাকে একটা সর্বজনগ্রাহ্য রূপ দিতে। বাঙলাদেশের শান্ত-সাধনায় 
রামপ্রসাদ এই প্রথম যে সুর তৃলিলেন. দাক্ষণেশবরের ভবতারণন শ্যামার পূজারা 
শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আমরা সেই স্রেরই পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করিতে পাঁর। 
রামপ্রসাদের সঙ্গীতগুলির ভিতর দিয়া যতটা বুঝিতে পারা যায় তাহাতে 

পূর্ববতর্ঁ তানল্ল্িক সাধকগণের ন্যায় শমশানে শব-সাধনা, ভৈরবশচক্র-সাধনা বা 
অন্য প্রকারের পশ্বাচার সাধনার পথ তিনি অবলম্বন করেন নাই। এমন কি 
তাল্লিকগণের কারণ-বাঁরর্প সুরাপানাঁদকেও তান বাহ্যবস্তুর দিক হইতে 
গ্রহণ না কয়া ভাবরূপ মানসরসের দিক্‌ "দিয়াই গ্রহণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। তাই সাধনায় সুরাপান-সম্বন্ধে তান গাহয়াছেন,_ 

ওবে সুরা পান কারনে আমি, 

সুধা খাই জয় কালী ব'লে। 

মদ-মাতালে মাতাল বলে। 


বাঙলা শান্ত-সাঁহত্য ২৬৩ 


এই যে 'মদ-মাতাল' অপেক্ষা 'মন-মাতালে'র বা ভাব-মাতালের প্রাধান্য রাম- 
প্রসাদের ক্ষেত্রে ইহাই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বস্তু। কালীকেও পরমতত্্- 
রূপে তিনি ভাবের বস্তু কারয়া লইতে চাহিয়াছেন। শুধু যাল্নিক পদ্ধতিতে 
তান্দিক সাধনাকে গ্রহণ কারিলে চলিবে না, আগে ভাব চাই-_প্রম স্ত্যের প্রতি 
পরমাসন্তি চাই এবং তাহাকে সর্ব তোভাবে গ্রহণ করিবার জন্য চিত্তপ্রস্তুতি চাই। 
সেইজন্য রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, 'সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে ক 
ধরতে পারে।' সেই ভাবের দস্টান্ত দিতে 1গয়া তান বাঁলয়াছেন__ 

সে ভাব লোভে পরমযোগী যোগ করে যুগ-যুগান্তরে। 

হ'লে ভাবের উদয় লয় দলে যেমন লোহাকে চুম্বক ধরে॥ 
পরম যোগীর যে ষুগ-যুগান্তের সাধনা তাহাও এই “ভাবে'র জন্য_ অর্থাৎ এক- 
দিকে পরম সত্যের প্রাতি অনন্যাসান্তর জন্য, অপর 'দকে চিন্ত-বিশুদ্ধির জন্য। 
লোহাকে চুম্বকের নিকটে আপনার আর চেষ্টা কাঁরয়া যাইতে হয় না চুম্বকই 
নজের আকর্ষণে লোহাকে নিকটে টানিয়া লয়। কিন্তু ময়লা-ভরা লোহার উপরে 
চুম্বকের কোনও কাজ নাই; সুতরাং লোহার একমান্র কাজ হইল সাধনার দ্বারা 
নিরন্তর ঘধিয়া-মাজিয়া নিজেকে বিশুদ্ধ কাঁরয়া তোলা; তাহার পরের কাজ 
চুম্বকের সে আপনার স্বভাবধর্মে বিশুদ্ধ লোহাকে নিকটে টানিয়া লইবেই। 
লোহা ষত বিশুদ্ধ হইবে চুম্বকের আকর্ষণ তত বেশি হইবে; সাধকাঁচত্ -ন্ত 
পাবব্র-যত কামনা-বাসনা-আসন্তি-বাঁজতি-মায়ের টান তখন তত বেশি। 
সুতরাং "ভাবটা একবার ঠিক হইয়া গেলে সাধনা তখন আর সাধকের নয়__ 
সাধনা চলে তখন মায়ের- আস্তে আস্তে টানিয়া লইবার কাজে। সকল ভাবের 
আধার মা-ই হইলেন 'ভাবী" এই মায়ের নিকট হইতেই রামপ্রসাদ সব ভাব 
শাখয়াছেন, এক ভাবীর কাছে ভাব শিখোছ।” যখন এই ভাবীর কাছ হইতে 
ভাব শেখা গেল তখনই চিরাদনের মত মোহঘুম ছন্টয়া গেল। ভাবের ভিতর 
দয়া বোঝা গেল, ঘুমও ত মায়ের সব মোহ-মায়া-রূপেও ত একই দেবী 
শনদ্রারূপেণ সংস্থিতা'ও ত সেই একই দেবী; এই বোধ যখন পাকা হইল-_ 
অর্থাৎ 'অহং' যখন সম্পূর্ণরূপে মায়ের মধ্যে সমার্পিত হইয়া গেল_ তখন 
মায়ের ঘুম ত মায়ের মধ্যেই চলিয়া গেল-__সাধকের মধ্যে রাঁহল শুধু মাতৃ- 
চৈতন্যে সদা জাগরণ !__ 

ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই. যুগে যুগে জেগে আছি।+ 

এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥ 
এই জাগরণে কাজ হইল শুধু ভিতরের 'মণি-মন্দির' মার্জনা_ অন্তরের 'মাণ- 
মান্দর' মাজিতি হইয়া পরম বিশৃম্ধি লাভ কারলে মা আপিন আসিয়া সেখানে 


১'যোগে যাগে জেগে আছ' পাঠাম্তর। 


২৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


চরণ স্থাপন করিবেন; সর্বপ্রকার আবরণ ভগ্ন হইয়া গেলে স্বয়ংপ্রকাশ সত্য 
আপানই চিন্তে প্রকাশ-লাভ কারবে। 

সোহাগা গন্ধক মিশায়ে সোনাতে রং ধরায়েছি। 

মগ্লিমন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি ॥ 

প্রসাদ বলে, ভান্ত মুস্তি উভয়কে মাথে ধরেছি। 

এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম কর্ম সব ছেড়োছ॥ 

লক্ষ্য কাঁরতে হইবে রামপ্রসাদও 'ব্রন্মেরই উপাসক। রঙ্গ বৃহৎ-বাঁচ_পরম 

সত্যই পরম বৃহৎ বা পরব্রক্ম। শ্যামাকে অবলম্বন করিয়াই রামপ্রসাদ সেই পরম- 
্হ্মকে উপলাব্ধি কারবার চেস্টা করিয়াছেন, সুতরাং শ্যামাই রন্গ। ব্রহ্ম নিরাকার, 
রামপ্রসাদও বাঁলয়াছেন_-'তারা আমার নিরাকারা । যখন সত্যের জ্যোতির স্পর্শে 
'হাঁদ-পদ্ম' ফুটিয়া ওঠে মনের অন্ধকার ছন্টিয়া যায়_তখন আর ভেদজ্ঞান 
কোথায়? তখন যোঁদকেই দৃষ্টি পড়ে সেই দিকেই দেখা যায় “মা বিরাজেন 
সর্বঘটে।' তখন তাঁহার আবার আকার কি? অনন্ত আকারের মধ্যে প্রতিভাত 
হইয়াও মায়ের কোনও আকার নাই_ শুধু “তাঁমরে 'তাঁমরহরা! 

তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা ব'লে হব সারা॥ 

ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ। 

ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার 'নিরাকারা ॥ 

শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব ঘটে। 

ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা ॥২ 

শাস্ত্জ্ঞানের সাহায্যে ব্রহ্ম-নিরূপণের রামপ্রসাদের সাধ্যও ছিল না, সাধও 

ছিল না। শাস্ত্জ্ঞানের সাহায্যে যে রন্ষ-নিরূপণের চেজ্টা তাহাকে রামপ্রসাদ 
'দে*তোর হাঁস" বাঁলয়া অবজ্ঞা কারয়াছেন; তাঁহার সত্য অনুভূতির সত্য, সেই 
অনুভূতির সত্যে তিনি সার বুঝিয়া লইয়াছেন--আমার বরক্মময়ী সর্ব ঘটে।, 
ব্রন্মেতে আর 'বিহ্ষময়ীতে মূলে তফাত কি? এক সত্যকেই একটু দেখিবার 
ভাবের তফাত মান্র। রামপ্রসাদের কালণ বা শ্যামা ঠিক একই পরম সত্য, যে সত্য 
সম্বন্ধে উপনিষদে বলা হইয়াছে, 'রুপং রূপং প্রাতর্পং বভুব॥ সেই পরম এক 
মূলে নিরাকার বা নিরাকারা হইলেও ভন্তের বাসনা অনুসারে সর্ব প্রকারের 
ইন্টমূর্তিই গ্রহণ করতে পারে । সুতরাং রামপ্রসাদের কাছে__ 

এঁ যে কালন কৃফ শিব রাম__সকল আমার এলোকেশশ। 

শিব-র্পে ধর শিঙ্গা, কষ্ক-রূপে বাজাও বাঁশী। 

ও মা রাম-রুপে ধর ধনু, কালী-রূপে করে আঁস॥৷ 


২ শান্ত পদাবলশ (ক. বি.)। 


বাঙলা শান্ত-সীহত্য ২৪৫ 


আসলে রামপ্রসাদের নিকট কালীতত্ত্ব হইল যোগণীর পরমতত্ব। ভাগবতে 
যেমন কৃ সম্বন্ধে বলা হইয়়াছে--তত্বং পরং যোগিনাম্‌, শান্ত-সাধকগণের 
কালীও তেমনিই 'তত্বং পরং যোগিনামূ। যোগিগণের মধ্যে পরম যোগা 
হইলেন স্বয়ং শিব-তিনি যোগীশবর। শান্ততত্ব তান যেমন কাৰিয়া জানেন 
তেমন আর কেহই জানে নাই- শান্ত তাই সর্বদা এই যোগাশবরের হাঁদাস্থতা, 
এই কারণেই কাল মহাদেবের হৃদয়ে। এইজন্য রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন__ 
যাঁদ বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে। 
এ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব বাঁধা রাখিয়াছে ॥5 
অহং লইয়া বাঁচয়া থাকলে আরু যোগী শান্ততত্বকে অনুভব কাঁরতে পারে 
না; শিব তাই পরমযোগী হইতে গিয়া প্রথমে অহংকে মারিয়া শব হইয়াছেন_ 
তবেই তাঁহার হৃদয়ে শান্ততত্বের সম্যক্‌ স্ফুরণ হইয়াছে । এই মৃত্যু আসলে 
যোগ-মতত্যু। রামপ্রসাদ তাই অন্যন্র বাঁলয়াছেন-_ 
মরে নাই শিব আছেন বেচে, যোগে আছেন মহাযোগী॥ 
সাধক যোগণ রামপ্রসাদ যোগের দৃম্টিতে শ্যামার পদতলে শিবের এই যে 
নূতন ব্যাখ্যা দিলেন পরবতাঁ কালের সব কাঁবই এই ব্যাখ্যাদ্বারা প্রভাবিত হইয়া 
গান রচনা কারিয়াছেন। সাধক কমলাকান্ত প্রায় রামপ্রসাদের উত্তিরই পননরাত 
করিয়াছেন। কবিওয়ালা রঘুনাথ দাসের গানে দেখি__ * 
শৈলসূতা পরমাত্মা-রূপিণী ব্রক্ষ-সনাতনী মাগো 
ব্ন্ত আছে পদে পদে, মোক্ষপদ তোর এ শ্রীপদে, 
তাই জেনে শিব রাখলেন হৃদে পাদপদ্ম দ:ু'খানি।* 
ইহার উপরে রঙ চড়াইয়াছেন কাবিওয়ালা ঈশ্বরচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়_ 
সদা চক্ষু মুদে রয়, এ পদদ্বয় ছাড়ে না; 
হ'য়ে দিগম্বর যোগেশবর, 
যোগ ছাড়া শিব থাকে না; 
লোকে বলে শিব ক্ষেপা-পাগল, 
কিন্তু বেটা কাজের পাগল 
শেয়ান পাগল বোঁচকা আগল 
কর্ম ভুলে না।" 


৪45 যোগে পরমতত্ত, নিত্য চিন্তেন চিন্তামাণ। শ্যামাচরণ ব্রহ্ধচারশী, 
শা. প. কে. 'ি.)। 

৪ডন্নীর 'শিবপ্রসাদ ভট্রাচার্যের 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ' গ্রন্থে সন্কাঁলত। 

০দ্যাথ শব-ছলে চরণতলে আশুতোষ পাঁড়ল ॥ 

৬ সশতানাথ মুখোপাধ্যায় প্রাচীন কবিওয়ালার গান কে. 'বি.)। 

৭ প্রীনিরঞ্জন চক্রবতঁ, 'উনাবংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহত্য'। তুলনীয় 


২৬৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিতঃ 


পরম-যোগির্পে রামপ্রসাদ যখন এই এক ব্রহ্মময়ীকে দেহাবাস্ধিত শান্ত- 
র্‌পে অনুভব করিবার চেষ্টা কারয়াছেন তখন তাঁহাকে তিনি তন্ত্ের দেবীর্‌পে 
গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে কালী যোগীর দেহাস্থিত নিম্নতম চক্র মূলাধারে 
সুপ্তা কুলকুণ্ডালনন-শান্ত; সেই শীন্তকে যোগ প্রথমে জাগাঁরতা করিয়া ব্লমে 
উধর্বগা কাঁরয়া সহম্রার-পদ্মে লইয়া যান; দেবীর একবার আধার-পদ্ম হইতে 
সহম্ার-পদ্মে গমন- সহম্রার-পদ্ম হইতে আবার আধারে আগমন। এই যে 
মূলাধার-পদ্ম হইতে সহত্রা-পদ্মে দেবীর আসা-যাওয়া ইহার মাঝখানের 
স্বাঁধজ্ঠান, মাঁণপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা প্রভাতি বাঁবধ পদ্মে মায়ের 
বাবধ বিলাস; অর্থা আরোহ এবং অবরোহ এই উভয় ক্ষেত্রেই দেবীর এক 
পদ্ম হইতে অন্য পদ্মে গমনে ও 'স্থাতিতে সাধকের নব নব অনুভূতি । বাবধ 
পদ্মে শান্তর যে 'বাঁবধ স্পন্দন তাহাই মায়ের ললা-বিলাস। মা যেন ঠিক তাই 
একটি পদ্মবনের হংসীঁ-বাবধ পদ্মে লীলা-বিলাস কাঁরয়া বেড়ান। কিন্তু 
'হংসী'র পদ্মবনে বিলাস ঠিক একা একা জমে না--সঙ্গে 'হংস' চাই । সাধকদেহে 
শান্তর আরোহ-অবরোহ প্রক্লিযার সঙ্গে সঙ্গে জপ-ক্রিয়া চাই_ নতুবা অনভাতির 
পূর্ণতা ঘটে না। এই জপ হইল আঁত স্বাভাবিক ভাবে শবাসে শবাসে জপ। 
শবাস-প্রক্রিয়ার দুইটি ভাগ- একাঁট প্রশ্বাস বোয়ু-গ্রহণ), অপরাঁট নিঃশ্বাস (বায়ু- 
ত্য)". সাধকের নিকটে সত্যেরও দুইটি অংশ,._একটি সাধক নজে-_অহং' 
অপরাংশ তাঁহার পরম-ইম্ট__“সঃ+; প্রশবাসের সঙ্গে সঙ্গে 'অহং'কে গ্রহণ, 'নিঃ*বাসের 
সঙ্গে সঙ্গে আবার 'অহংকে ত্যাগ করিয়া “সঃ'-এর গ্রহণ। এই 'অহং' এবং 
“সঃ' সাধকের জপের মধ্যে মিলিয়া গিয়া হয় 'হংস,। এই 'হংস'-মন্ত জপই হইল 
অজপা-জপ; সাধকের কায়ক্রেশে এই জপ করিতে হয় না, অনেকটা যেন শান্তর 
ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে 'ভিতরে ভিতরে আপনা হইতেই এই জপ চলতে থাকে। 
'হংসী'-রুিণী মায়ের পদ্মবনে 'বহারের সহচর তাই হইল এই 'হংস'। ভিতরে 
[ভিতরে শান্তর এই 'বাঁচত্র অনুভূতিই সাধককে 'আত্মারাম' (আত্মাতেই আরাম 
যাঁহার, বা আত্মাতেই রণ করেন যিনি) কারয়া তোলে; কিন্তু এই আত্মারামের 
অবলম্বন বা কারণ কাল াাজে--তাঁনই তাই আত্মারামের আত্মা। এই পরম- 
আত্মার বাচক কে? আমরা জান প্রণবই ব্রন্দের বাচক; রহ্গকে রঙ্গময়ী কাঁরয়া 
লইলেও প্রণবই তাহার বাচক থাঁকয়া যায়। সাধকের অল্তরাস্থত প্রণবরূপিণী 
আত্মারুপিণী যে ব্রক্ষময়ী তিনিই ত আবার বাহরে অনন্তরূপে ঘটে ঘটে 


পতা আমার শিয়ান পাগল, 
আপন চিন্তায় সদাই বিকল, 
তাইতে তোমার চরণ কমল 
রেখেছেন শিব হংকমলে। 
_সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, 'প্রাচশন কবিওয়ালার গান' কে. বি.) । 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৬৭ 


বিরাজমানা । ছন্নমস্তা-তত্বে নিজেকেই বিশ্বরূপে ভাগ করিয়া দিয়া সেই বিশ্বকে 
মা নিজেই আবার সর্বতোভাবে বিধৃত করিয়া আছেন, তাই মা যে বিশ্বোদরী-_- 
দরে ত্রহ্গান্ড ভাণ্ড'! বিরাট সেই বিশ্বোদরীর প্রকাশ-রহস্/- লীলা-রহস্য! 
অনন্তকাল ব্যাঁপয়া এই লীলার প্রকাশ ঘাঁটতেছে। এই মহাফালে প্রকাঁশত 
মহাকালীর মর্ম কে জানতে পারে ? পারে একমান্র মহাকাল ; তাই সেই মহাকাল 
মায়ের পদাশ্রত হইয়া দিনরাত্র সেই মহাকালীর মর্ম অনুভব কারবার চেষ্টা 
কারতেছেন। এই তত্তবের আভব্যান্ত ঘাঁটয়াছে রামপ্রসাদের একাঁট গানে_ 
কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ। 
তাঁকে মূলাধারে সহম্ত্রারে দা যোগী করে মনন॥ 
আত্মারামের আত্মা কাল, প্রমাণ প্রণবের মতন। 
তান ঘটে ঘটে 'বরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥ 
মায়ের উদরে রন্গাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন। 
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন ॥ 
কিন্তু পরমযোগা হইয়া কালীকে ইন্টর্পে গ্রহণ করিয়াছিলেন বালিয়া রাম- 
প্রসাদের অন্য লীলা আস্বাদনে কোনও বাধা ছিল না। দোললশলা আস্বাদন 
কাঁরতে হইলে যে কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই কারতে হইবে এমন কথা নাই; 
কালীকে অবলম্বন করিয়াও বেশ দোললীলা আস্বাদন করা যাইতে গারে।' 
সাধকের নিকটে দোললীলা ত শুধু আবির ছোড়া-ছুড় কারয়া মদন-মহোৎসব 
নয়, হৃদ্‌-মণ্টে ইম্টের দোলার-_ অর্থাৎ একাঁটি বিশেষ প্রকারের স্পন্দনের_ 
অনুভীত। তাল্লক যোগীর পক্ষে শ্যামের পরিবর্তে শ্যামা হইল দোলললার 
ইন্ট, হদ-কমল-মণ (অনাহত চক্র বা পদ্ম) হইল ইন্টের দোলমণ্; বামগা ইড়া 
এবং দক্ষিণগা পিঙ্গলা হইল মণ্টের দুই পাশের দুই দাঁড়, মধ্য দাঁড় হইল 
সুষুম্না- ইহাতেই মায়ের প্রাতিষ্ঞা।_ 
হং-কমল-মণ্ে দোলে করালবদনী শ্যামা । 
মন-পবনে দুলাইছে দিবস-রজনী ও মা 
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সৃষুম্না মনোরমা, 
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রন্মননাতনী ও মা॥৯ 
আবার হাঁদাঁষ্থতা দেবীকে লইয়া এই দোললীলাকে যে শুধু দোললণলা- 


* তুলনীয়__ 
মূলাধারে সহম্ারে বিহরে সে, মন জান না। 
সদা পদ্মবনে হংসীর্পে আনন্দরসে মগনা ॥ 
আনন্দে আনন্দময় হৃদয়ে কর স্থাপনা। 
জ্ঞানাগ্ন জবালিয়া কেন রক্গময়ীর্প দেখ না॥ 
_ রামপ্রপাদ, শা. প. কে বি)। 
» রামপ্রসাদ, শা. প. কে. বি.)। 


২৬৮ ভারতের শার্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


রূপেই আস্বাদ কাঁরতে হইবে এমন কোনও কথা নাই--দোললালা'কে 'জেল- 
লীলা" রূপে আস্বাদ কাঁরতেও কোন বাধা নাই-হৃদ্‌-গারদে মাকে মনবোঁড় 
দয়া বন্দিনশী কাঁরয়া এই লীলা ।__ 
তুই ন্যা রে, কি করাব শমন, শ্যামা-মাকে কয়েদ করেছি। 
মন-বোঁড় তাঁর পায়ে 'দিয়ে, হৃদ্‌-গারদে বসায়োছ ॥ 
হাঁদ-পদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখোঁছ। 
কুলকুণ্ডালিনী শান্তর পদে, আমি আমার প্রাণ স'পোছি॥ 
রামপ্রসাদ কালার প্রাতমাপৃ্জার বিরোধী 'ছলেন না, 'কন্তু প্রাতিমাপূজার 
পূর্বে তত্ব প্রাতিষ্ঠা চাই । মার প্রাতমা য়ে রক্ষময়ী বিশবময়র প্রতণীক মান্র এই 
বোধ সম্পূর্ণ জাগ্রত না হইলেই মা-ট যে একেবারে মাটই হইয়া যাইবেন। 
রামপ্রসাদ তাই গাঁহয়াছেন_ 
মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে। 
মা বোট কি মাটির মেয়ে, মিছে খাঁট মাটি নিয়ে ॥ 
মূর্তিপূজার বিরোধী না থাকলেও রামপ্রসাদ মানস-পূজারই পক্ষপাতী 
ছিলেন। বাহিরের আড়ম্বর অনেক সময় অনুকূল ভাবসমূহের উদ্দীপনা না 
করিয়া সাধন-প্রাতকূল অহত্কারেরই সৃম্টি করে, রামপ্রসাদের তাই মত--“তুমি 
ন্নক্িয় তাঁরে করবে পুজা, জানবে নারে জগঞ্জনে । সে পূজাও মাটির প্রাতমা 
লইয়া নয়, 'তুমি মনোময় প্রাতিমা কার, বসাও হাঁদ-পদ্মাসনে' এবং 'ভন্তিসূধা 
খাইয়ে তাঁরে তৃপ্তি কর আপন মনে'। 
এই মানস-পূজা শুধু ভিতরের কতকগূলি তাল্ল্িক প্রক্রিয়া নহে, মানস- 
পুজার 'আসল শঁজনিস হইল সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, শান্তর পায়ে 'অহংকে 
একেবারে নিঃশেষে বিলীন করিয়া দেওয়া। শুধু সম্পূর্ণরূপে অনুভব 
করা 
মন-গরীবের ক দোষ আছে। 
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেমনি নাচে ॥ 
শুধু; মন নয়, দেহেরও প্রাতাটি অণু-পরমাণুও যে প্রাতমূহূর্তে এ 'বাজি- 
করের মেয়ে শ্যামা' যেমান নাচায় তেমাঁন নাচে, এই বোধাঁটকে নিশ্চল কাঁরতে 
হইবে। এইরূপ নিশ্চলা মাত হইলে তখন ত আর নূতন করিয়া চেস্টা করিয়া 
কোনও সাধনা করিতে হয় না; সাধনা যে দিনরাত আপনা হইতেই হইতে থাকে । 
মাতৃ-চৈতন্যে সম্পূর্ণরূপে প্রাতান্ঠত সাধক যখন যাহা করেন তাহাই যে মাতৃ- 
সাধনা, তখন আর বাহিরের উপচার দিয়া ক হইবে? এই অবস্থাতে প্রাতষ্ঠিত 
হইয়াই রামপ্রসাদ গাঁহয়াছিলেন,_ 
শোনরে মন তোরে বালি, ভজ কালণ, ইচ্ছা হয় যেই আচারে। 
মুখে গুরহদত্ত মল্ল পড়, দিবানাশ কর ধরে॥ 


বাঙলা শান্ত-সার্ঈহত্য ২৬২১ 


শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, 
ওরে নগরে ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ করি শ্যামা মারে ॥ 
যত শোন কর্ণপৃটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে, 
কালণী পণ্টাশৎ-বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥ 
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, রহ্গময়ী সর্ব ঘটে। 
ওরে আহার কর, মনে কর, আহত দিই শ্যামা মারে ॥৯০ 
আমরা পূর্বে দেখিয়া আঁসিয়াছ, তান্তিক সাধনা সবই দেহকে অবলম্বন 
কাঁরয়া ভিতরের সাধনা; উপচার-নৈবেদ্য, পাদ্য-অর্থ, ধৃপ-দবপ, তীর্থ-ন্রিবেণী 
সবই ভিতরের । সাধকের পক্ষে এই তল্দ-সাধনার উপরেই গ্রাথত তাঁহার মানস- 
পূজা । রামপ্রসাদ স্পম্টই বাঁলয়াছেন__ 
তঁর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো নারে। 
ও মন, 'নভ্রবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে 0১১ 
শার্তকে অবলম্বন করিয়া অদ্বয়বাদী হইলেও র্লামপ্রসাদ ভান্তবাদী। 
বাঙলাদেশের সব সাধনাই এই অদ্বয়বাদের 'ভীক্ততে ভান্ত-সাধনা। পরম 
“এক'-এব মধ্যে সব বিধৃত বাঁলয়া অদ্বয়বাদ, আবার এক হইতে জাত এবং 
একের মধ্যে বধৃত থাঁকয়াও একটা ভেদ, এবং সেই ভেদকে অবলম্বন কাঁরিয়াই 
ভান্ত। বৈষব সাধকগণের সাধন-দৃন্টিও অনেকটা অনুরূপ । পরবতর্ঁ কালের 
বাঙলাদেশের 'একোমেবাদ্বিতীয়ম্‌” মন্দে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মগণের সাধনার ক্ষেত্রেও 
পাই এই ভান্তভাবের আভাস, অদ্বয়ের মধ্যেই যেন একটা দ্ৈবতের ভান। 
রামপ্রসাদেরও সেই ভাব। সেইজন্য নির্বাণের সম্বন্ধে বলিতে য়া রামপ্রসাদ 
স্পম্ট বালয়াছেন__ 
নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল, 
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি । 


আত্মা ত্বং 'গাঁরজা মাতঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং 
পূজা তে বিবয়োগভোগরচনা নিদ্রা সমাঁধাঁস্থাতিঃ। 
সণ্সারঃ পদয়োঃ প্রদরক্ষিণাবাধঃ স্তোন্রাণ সর্বা গিরঃ 
যদ্‌ যৎ কর্ম করোমি তত্তদাখলং শচ্ভো তবারাধনা ॥ 
৯১৯ তুলনীয় 
আপনারে আপান দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে। 
যা চাবে, এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপরে ॥ 
পরম ধন পরশমণ-যে অসংখ্য ধন 'দিতে পারে, 
এমন কত মণি পড়ে আছে চিন্তামাণর নাচদুয়ারে ॥ 
তর্ঘ-গমশ দহ৫খ-ভ্রমণ, মন উচাটন হ"য়ো নারে। 
তুম আনন্দ-ন্রিবেণীর স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে ॥ 
_-কমলাকান্ত, শা. প. কে. 'বি.)। 


২৭০ ভারতের শান্ত“পাধনা ও শান্ত সাহত্য 


এখানে দুইটি উপমা লক্ষ্য কারতে হইবে। নির্বাণমুন্তর যে আদর্শ তাহাতে 
জশবাত্মাকে পরমাত্মায় বিলীন কারতে হইবে, তরঙ্গের জলকে সমুদ্রের জলে 
মিশাইয়া 'অহং-এর আঁস্তত্বকে নিঃশেষে বিলীন করিতে হইবে 'তৎ-এ। কিন্তু 
'তৎ-এর মধ্যে 'অহং যাঁদ এইরূপে একেবারেই হারাইয়া যায় তবে আর 
রসানুভূতির সম্ভাবনা কোথায়  এইজন্যই আসিল চিনির দম্টাল্ত। চিনির সাহত 
একেবারে নিজ সত্তা হারাইয়া এক হইয়া যাইবার মধ্যে ত চিনিকে আস্বাদ 
করবার স*ভাবনা নাই। চিনিকে আস্বাদ কাঁরতে হইলে চিনিকে খাইতে হইবে, 
অর্থাৎ একাঁট মলসংস্পর্শহীন বিশুদ্ধ 'অহং-এর ভাব জীয়াইয়া রাখিতে হইবে; 
মা গ্রাহ্য, আমম গ্রাহক-_খানিকটা এই ভাবের সাধনাই হইল চিনি খাইবার সাধনা । 
খানিকটা .'লণলার্থং ক্পিতং দ্বৈতম অদ্বৈতাদাঁপ সন্দরমৃ-এর মত। এই 
দৈবতভান ব্যতনত ভান্ত হয় না_আর রামপ্রসাদের মতে-“সকলের মূল ভান্ত, 
মুন্ত হয় মন তার দাসী ।' ভান্ততে যে যোগ তাহার মধ্যে মুন্তর সম্ভাবনা ত 
সব সময়েই_কিন্তু মুন্তিই সেখানে একমাত্র কাম্য নয়-_-ভন্তি-আশ্রত-রস- 
আস্বাদনের ক্ষেত্রে মুক্ত ত দাসী-স্থানীয়া। গৌড়ীয় বৈষবগণ এ-স্থলে ভগবৎ- 
স্বরূপের মধ্যে চিংকণ-রূপে জীবের নিত্য পৃ্থকৃশাস্থাতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
কারয়াছেন। যেরূপেই হোক, এই-জাতীয় একাঁট পৃথকীস্থাতি চাই-_একটা 
মা ও ছেলের ভাব চাই। ছেলে মায়ের মধ্যে নিঃশব্দে ডূবিয়া গেলে তখন আর 
চিনি খাইবে কে 2 
পরব্রহ্গ-তত্ব এবং কালী-তত্ব যে মূলে একই তত্ব রামপ্রসাদের এই ভাবদাম্ট 
তৎপরবতাঁ সকল শান্তসঙ্গীতকারের উপর স্পম্ট প্রভাব বিস্তার কারয়াছে। 
কাল বা দুর্গা মূলে যে শুধু প্রণবরূপিণী- সেই এক প্রণব-স্বরৃ্প হইতেই 
যে কালী দুর্গা লক্ষম্রী সীতা রাধা সকল ইন্টমূর্তি প্রসৃতা হন, পরবতর্ঁ কালের 
গোবিন্দ চৌধুরীর একটি গানে তাহা স্পম্ট হইয়া উঠিয়াছে। গানাঁটর আরম্ভেই 
[তান বলিয়াছেন. “গুঁকার মূরতি রে মন জান না ক উহারে 2" শেষের দকে 
বলিয়াছেন._ 
আজ যেমন গোঁবন্দের কাছে দুর্গারূপে এসেছে, 
কাল দেখবে রাধার্পে শ্যামের বামে বসেছে! 
তাই বলি, এই কায়া কিছ নয় শুধু মায়া, 
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো-লুকায় আবার ওওকারে ॥৯২ 
এখানে দেখা যাইতেছে, সাধক 'বাভন্ল ইন্টমৃর্তিকে অনেকখানি মায়ামার্ত 
বালয়া মনে করেন। এক জ্যোতির্ময়ী প্রণবরাপণশই সাধকের বাসনানৃসারে 
স্বেচ্ছায় এই-সব মায়ামূর্তি গ্রহণ করেন। তত্বদৃষ্টিতে আবার কোথাও কোনও 


১২শ্রা প. (ক. বি.)। 


বাঙলা শান্ত-সস্ত্বহত্য ২০১ 


মার্ত দেখ। ষায় না--সব গিয়া আবার এক অনন্ত জ্যোতির্ময় গুকারে বিলীন 
হয়।১০ 
গোবিন্দ চৌধুরীর অন্য গানে দোখি-_ 
রেখেছ 'নাঁখল বি*্ব আনন্দের বাজার সাজায়ে, , 
আবার আপনি খেল সে বাজারে পরুষ প্রকাতি হ'য়ে, 
মিছে পৃথক ভাবে তোমায় ভাবে জ্ঞানহীনে ॥৯০ 
আমরা পূর্বেই কমলাকান্তের একি পদে লক্ষ্য কারয়াছ, শ্যামাকে তান 
কোনও নারী-তত্্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নন, শ্যামা একাধারে নারী-পুরুষ 
সবই- শ্যামা হইলেন “পরম কারণ' (জান নারে মন, পরম কারণ, কালী কেবল 
মেয়ে নয়)। এই পরম-কারণ-রূপেই £মাদরিণী শ্যামা মা” শুধু যোগি-ভন্তগণের 
হৃদয়ে লৃকাইয়া রাখিবার বস্তু ।১* এই 'আদারিণী শ্যামা মা"রূপে যোগ- 
ভন্তগণের হদয়ে যে সতোর স্থিতি, দেশে দেশে কালে কালে সেই সত্যেরই প্রকাশ 
দেখিতে পাই বাভন্ন ইম্টমূর্তিতে। আতি জনাপ্রয়ভাবে এই সত্যেরই প্রকাশ 
দেখি দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর গানে । তিনি বলেন,_-এক বক্ষ দ্বিধা ভেবে, 
মন আঙ্মার হয়েছে পাঁজ।” তাঁহার মতে-_ 
মগে বলে ফরাতারা, গড্‌ বলে ফারঙ্গী যারা মা, 
খোদা ব'লে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী । 
শান্তে বলে তাম শান্ত, শিব তাঁম শৈবের উীন্ত মা, 
সৌরী বলে সূর্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধকাঁজ ॥৯ 
এই-সকল গানই যে শ্রীরামকৃ দেবের আগমন সূচনা করে তাহা বাঁঝতে 
কিছুই কষ্ট হয় না। 


১৩ তুলনীয়_ 

রাধা, তৃঁমি কফ মহামায়া, মহাবিকু, 

গো মা রামরুপিণী, তুমি আসতে ॥-_ দেওয়ান রঘুনাথ। 
১৪ শা. প. (ক. 'ব.)। 


৯৫ আদর ক'রে হদে রাখ, আদারণশ শ্যামা মাকে। 
মন, .তুমি দেখ, আম দোঁখ, আর যেন ভাই, কেউ না দেখে ॥ 
__কমলাকাল্ত ভট্টাচার্য, শা. প. কে 'বি.)। 


শর 


১৬ শা. প. কে. বি.): 


হয় ব্রহ্মজ্ঞানী যারা সব, 
তাদের 'নিরাকার ব্রহ্ম, মা তুমি ব্রহ্ম, মা তুমি ধর্মাধর্ম, 
তারা 'কি মর্ম জানে তার, 
যে জন দীক্ষে সেই মল্ম তারি পক্ষে, 
হে দৃর্গে আমি এই ভিক্ষে চাই। 
_কবিওয়ালা ন'ল ঠাকুর, 'প্রাচশন কাবওয়ালার গান' কে. বি.)। 


হয় বে মলে 


8৭২ ভারতের শর্কি-সাধনা ও শান্ত সাহ্ত্য 


রামপ্রসাদ তাঁহার গানে যে মানস-পজার প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন পরবতাঁ 
কালে সর্বত্র তাহারই প্রতিধবান লক্ষ্য কার। দেওয়ান রামদুলাল নন্দী বাহিরের 
উপচারে পূজা কাঁরতে গিয়া নিজেই যে একেবারে বোকা বনিয়া গিয়াছেন। মা 
যে ব্রহ্দময়ী- মা-ই যে সব; মাকে পূজা করিতে মা ছাড়া আর পৃথক্‌ উপচার 
মিলবে কোথায় ? 


বল মা তোমায় কি দিয়ে পাঁজ গো ব্রহ্মময়ী ? 
আম দোঁখ না ব্রন্মাণ্ডে কছ;ু আছে যে মা তোমা বই॥৷ 
রক্গ হ'তে পরমাণু, সকাল তোমার তন, 
মাগো অন্য বস্তু ব্রিভুবনে তুম বিনে আছে কৈ॥১৭ 
তান্তিক সাধকগণের আবার মানসোপচারে মাকে পূজা করিবার 'বাধ 
রহিয়াছে । সহস্রার-পদ্ম হইতে চ্যুত অমৃতই সেখানে পাদ্য-আচমন-স্নানাদর 
জল; ষটচক্রের মধ্যে প্রথম পণ্চচক্রে অবাস্থত পণ্ভৃত-তত্তের মধ্যে ক্ষিত-তত্ুই 
গন্ধ, তেজ দীপ, মরুৎ ধুপ, এইরুপই অন্যান্য সব উপচার। এখানে অনাহতই 
ঘণ্টা, বায়ু-তত্তুই চামর ।১* 
আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছ, কালীর কালো রূপের বর্ণনা কাঁরতে সাধক 
.কাবিগণ কেহই মাকে কালো বালয়া স্বীকার করেন নাই, সবাই বলিয়াছেন 
'আলো?। সাধক রামপ্রসাদ বাঁলয়াছেন,-'শুনৌছ মা'র বরণ কালো, সে কালোতে 
ভুবন আলো ।' অন্য দৌখ-_ 
কালর্প অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য কালো। 
যাকে হৃদয় মাঝে রাখলে হাঁদ-পদ্ম করে আলো॥ 
সাধক কমলাকান্তেরও প্রাসদ্ধ গান রাঁহয়াছে__ 
শ্যামা মা ক আমার কালো রে 
ওরে শ্যামা মা কি আমার কালো। 


১৭শা. প. (ক 'বি)। 
হং-কমল-মণ্ডাসনে বসায়ে শ্যামা মায়েরে, 
প্রেমানন্দে পদাববিন্দে পূজ মানসোপচারে ॥ 
পৃজ যর্থাবাধ মতে, অর্থ দিয়া মনেরে। 
তদামৃতে আচমন, তদামৃতে করাও স্নান, 
আকাশ কর ভূষণ, গন্ধাত্মবক চন্দন; 
চত্ত পুষ্প, প্রাণ ধৃপ, তেজেতে জবালাও প্রদীপ, 
ক'রে নৈবেদাস্বর্প দেও অমৃত অম্বুধিরে ॥ 
অনাহত ঘন্টা কর, বায়ুকে কর চামর, 
সহম্রার-পদ্ম ছন্র করে শিরে ধর; ইত্যাঁদ-_রামকুমার পন্ননবীশ, 


বাঙলা শান্ত-স্মাহত্য ২৭৩ 


লোকে বলে কালী কালো-_ 
আমার মন তো মানে না কালো: 
কালোর্‌পে দিগম্বরী হাদিপদ্ম করে আলো॥১ 

সাধক-কাবগণের কালীকে এইরূপ 'কালো' না বলিয়া আলো" বিবার 
তাৎপর্য কি? ইহা কি শুধু কবি-ক্পনা? না, নিজেদের ইন্টের রৃপ-মাহমা 
খ্যাপনের চেস্টা মান্রঃ আমরা পূর্বে এই সাধকগণের কালীতত্তবের ও কালী- 
সাধনার যে আভাস 'দিয়াছি তাহা সম্যক্‌ অনুধাবন করিলেই এই 'হাদপদ্ম 
আলো করিবার' তাৎপর্য বোঝা যাইবে । মূলে প্রণবাত্মকা রক্ষময়ী মা যে 
বিশুদ্ধ চিদ্ঘন--আনন্দঘন_ জ্যোতির্ঘন। সাধক তাঁহার হৃৎপদ্মে অনুভব 
কাঁরতে চান সেই অনন্ত চিন্ময় আনন্দ ও জ্যোতির; ইন্টমূর্তি ত তাহারই 
অবলম্বন মান্র। এই ইম্ট-অবলম্বনের পার্থক্যের দ্বারা সাধকের 'নিকট 'চিত্তান্‌- 
ভূতির মৌলিক কোনও পার্থক্য ঘটে না; ইম্ট-অবলম্বন চিন্তে একট স্বচ্ছ 
উপাধর ন্যায় হইয়া সাধকের আনন্দময় ও জ্যোতির্ময় পরম-অনুভূতিকে 
অনুকূলভাবে ঈষৎ রাঁঞ্জত কাঁরয়া তোলে। একটি দম্টান্তের দ্বারা 'বষয়াটকে 
আরও একটু পাঁরস্ফুট করার চেষ্টা করা যাইতে পারে । কাব্যের রসানৃভাঁতির 
ক্ষেত্রে রস যেমন নিত্য একবস্তু, 'িল্তু বিভাবাদর তাৎকালিক উপাঁধদ্বারা চিত্ত 
[কিং উপাধিগ্রস্ত হইলে একই রস বিভিন্ন রসর্‌পে প্রতীত হয়, তেমনই 
সাধকগণের পরম-অনৃভূঁতির মূলে একই, শহ্ধ? ইন্টাশ্রয়ের পার্থক্য এবং সাধন- 
প্রণালীর পার্থক্যে চিত্ত-পাঁরমণ্ডলে একাঁটি উপাধর সম্টি হয়; সেই উপাধ 
হিরা রা ডভিনানারা ন্যারারানাচর স্যার সায়া 
অনুকূল রঙে রাঁঞ্জত কাঁরয়া তোলে মান্্। 

মার ািকলে বারি ইরা জারা রা রর রানার 
ইজ্টমূর্তির বিশদ বৈচিত্র্য থাকে না।. এই যে বিশদ বৈচিন্র্য ইহা অনেক সময়ই 
সাধকচিত্তে সাধনার অনুকূল কতকগুলি ভাবকে উদ্দীপিত কাঁরয়া দিবার জন্য। 
সাধক রামপ্রসাদ পন্রনয়নী কালিকা' রূপের মধ্য দিয়া দেবীর সেই িশ্বমৃর্তিরই 
ধ্যান করিতে চাহিয়াছেন চন্দ্র-সূর্যহুতাশন বাহার মধ্যেই অগ্গর্পে বিধৃত- 
যাঁহার প্রভায় প্রভান্বিত-যাঁহার ইচ্ছায় নিয়ল্লিত;২ তাই তিনি গাহলেন,_ 


১৯ তুলনীয় মন, তুমি এ কালো মেয়ে কোন্‌ সাধনায় পেলে বল! 
কালোরূপের আভা দেখে নয়ন মন সব ভুলে গেল ॥ 


কালো নয়, প্যর্ণমার শশশী, হদয়-মাঝে করে আলো॥ 
- শম্ভূচন্দ্র রায়, শা. প. কে. 'বি.)। 
২০ তুলনীয় ন তত সূর্ষো ভাত ন চন্দ্রতারকা 
নে মা বিদযুতো ভাল্তি কুতোহয়মার্গনঃ। 
তমেব টু সর্বং 
তস্য ভাসা সর্বামদং বিভাতি ॥ 


১৮ 


২৪ ভারতের শান্তলাধনা ও শান্ত সাহত্য 


“মায়ের আছে 'তিনাট নয়ন, চন্দ্র সূর্য আর হৃতাশন।' আবার কৃষবর্ণা 
অন্ধকারময়ী দেবীকে অবলম্বন করিয়া অজ্ঞাত এক সাধক আস্বাদন করিবার 
চেম্টা কারয়াছেন এই রহস্য 
অনন্ত আঁধার-কোলে, মহানর্বাণ-হল্লোলে 
চিরশান্তি পরিমল, আবিরল যায় ভাসি। 
মহাকাল-রুপ ধার, আঁধার বসন পরি, 
সমাধি-মন্দিরে (ও মা) কে গো তুমি একা বাঁস।২ 
কাগ্গাল ফিকির চাঁদ বাঁলয়াছেন__ 
বিশ্ব তবোদরে, তুমি বিশ্বোদরণী, 
পালন কার' বিশ্ব, নাম বিশবম্ভরা, 
অসীম অম্বরে সম্বারতে নারে, 
তাই তে নাম ধরেছে রন্মময়ী 'দিগম্বরী ॥২২ 
অপর সাধক বালয়াছেন-_ 
অরৃপা ব্রক্গরৃপিণী. শ্যামা তাই শ্যামবরণী। 
সভয়ে অভয়পাঁণ, কপাহশনে কপাণ॥ 
যান ব*ব-আবরণ, কে করে তাঁর আবরণ! 
ক ছার তাঁর ভূষণ, যান সর্বানদান 
চরণেতে নহে শব, প্রকৃত এ সদাশিব, 
পাঁরহর ভ্রম-ভাব প্রেমকের মূঢ় মন ॥২০ 
অজ্ঞাতনামা অপর এক সাধক আকাশ-বরণী শ্যামার ধ্যানের ভিতর দয়া 
ক্ষুদ্দ অহং হইতে অসীমতার নশলাকাশে অনন্ত ব্যাপ্ত লাভ কাঁরতে 
চাঁহয়াছেন।__ 
চাই মা আম বড় হ'তে। 
আমি আর পার না থাকতে বাঁধা আমার অহং-শৃঙ্খলেতে। 
ক্ষুদ্র খাঁচায় আর থাকা দায়, নীলাকাশ এ সম্মুখেতে ;_ 
যাহে নীলবরণী নৃত্য কর মা শাশ-সূর্য লয়ে হাতে ॥২৪ 


২» শা. প. কে. বি.)। ২২ এী। 
২৩ মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রেমিক), এঁ। ২৪ এরী। 


শবনম অধ্যায় 


পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ শক্তি-সাধকগণের 
সাধনা 


(ক) শ্রীরামকৃষ্ণের শান্ত-সাধনা 


সাধক রামপ্রসাদের এবং তাঁহার অনুবার্তিগণের সাধন-সঙ্গীতে বাঙলার শান্ত- 
ধর্মের সাম্প্রদায়িক-গন্ডী-বিরোধী যে একটি গভীর এবং ব্যাপক রূপ দেখতে 
পাই, এীতহাসক দৃম্টিতে তাহারই পাঁরণাতি লক্ষ্য কারতে পার ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ধের ধর্ম-সাধনায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ষ্কের সাধনকাল মোটামুটিভাবে 
উনাবংশ শতকের পণ্চম ও ষম্ঠ দশক বিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে । রাম- 
প্রসাদের সাধনকাল মোটামুটিভাবে ইহার একশত বৎসর পূর্ব ধরা যাইতে 
পারে। এই একশত বৎসর ধরিয়া বাঙলার শান্তসাধকগণ নানাভাবে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া রাঁখয়াছিলেন এীতহাঁস্ু 
দৃষ্টিতে সেই সত্যই লক্ষ্য কারতে পাঁর। আমরা দোঁখ সাধক রামপ্রসাদ শ্যামা- 
পূজাকে যে একটি সার্বজনীন ধর্ম-সাধনার রূপ দিয়াছেন পরবতর্ঁ কালের 
সাধকগণ তাহার আরও বিস্তার ঘটাইয়াছেন। সাধক ব্যতত জনসাধারণের মধ্য 
হইতে উীর্খত কাঁবওয়ালা বা পাঁচালীওয়ালা নামে প্রাসম্ধ ছোট-বড় বহু কাঁবর 
সঙ্গীতের মধোও আমরা রামপ্রসাদের সাধন-স:রের প্রাতধবাঁন শুনিতে পাই। 
তাহাতে বোঝা যায়, শুধু সাধক-বিশেষের মনে নহে, অল্টাদশ শতকের মধ্য 
সময় হইতে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত শতবর্ষকালে বাঙলার জনমানসের 
মধ্যেই শান্তধর্ম একাট সার্বজনীন উদার ধর্মরূপে বিবর্তন লাভ কাঁরতোছল। 
এীতিহাঁসক দৃম্টিতে বালব, এই ধারারই পারিণাঁত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। 

এতিহাসিক দৃম্টিতে আরও একটি তথ্যকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একাঁদকে রহিলেন রামপ্রসাদ এবং অন্যান্য মাতৃসাধকগণ-__ 
আর একাঁদকে রাঁহলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃফ মিশনের স্বামিজী 
মহারাজগণ, যাঁহারা ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাহরে যে ভারতীয় ধর্মের 
প্রচার কারলেন তাহা হইল মৃখ্যতঃ বেদান্তধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের নামে ভারতবর্ষে, 
বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বাহিরে যত 'মঠ' প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা মুখ্যতঃ 
'বেদান্ত-মঠ”। ইতিহাসের দিক্‌ হইতে জিনিসাঁটি আপাতাবিরোধী মনে হইতে 
পারে। কিন্তু একটু লক্ষ্য কারলেই দোখতে পাইব, বাঙলাদেশের ধর্মই তিহাসের 


২৫৬ ভারতের শ্ান্ত-ঙ্টাবনা ও শান্ত সাহত্য 


যে এই পরিণাঁত ইহার মধ্যে কোথাও 'বরোধ নাই-আছে একটি স্বাভাবিক 
পারণাতিরই ক্রম। মাতৃপূজা যে মূল্ময়ী মৃর্ত বা অন্য কোনও ধাতুনির্মিত 
মূর্তির পূজা নয়_মা ষে এক আদ্বতীয় সত্য- মা ষে ব্লক্গময়ী-মায়ের আসল 
পূজা যে মানস-পৃজা এবং সেই মানস-পৃজা এবং ব্রদ্মোপাসনার মধ্যে মূলতঃ 
যে কোনও ভেদ নাই, ইহা রামপ্রসাদ এবং তত্প্রভাবিত বাঙলার সাধকগণ ও 
কাঁবগণের সঙ্গীতে নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃ এই সত্যকে 
তাঁহার সাধনার ভিতরে সংহতভাবে মূর্ত কাঁরয়া তুিলেন। বাঙলার উনাঁবংশ 
শতকের ধর্ম ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ 'বোঁধ', তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ কাঁরল উনাবংশ 
শতকের বিদেশী শাস্বদর্শনে পারশীলিত 'বৃদ্ধি-_তাহারই প্রতীক স্বামী 
1ববেকানন্দ। 'বাদ্ধি' 'বোধ্িকে আশ্রয় কারল- গ্রহণ করিল, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের 
বোধিকেই স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া ?দলেন বেদান্তের রূপে, কারণ 
[তান বুঝিতে পারিলেন, ধর্মের ক্ষেত্রে এই বেদাল্তই মহামানবের মিলন-কেন্দ্র। 
দাক্ষণেশবরের ভবতারিণীর পূজারণ শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মমত যে খাঁটি শান্ত-মত, 
ইহাও যেমন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, তেমনিই আবার স্পম্ট করিয়া বুঝিয়া 
লইতে হইবে ষে এই খাঁটি শান্ত-মত ও খাঁট বেদান্ত-মতের মধ্যে কোনও 'বিরোধ 
নাই; একটা ব্যাপক সমন্বয়-দৃম্টির মধ্যে ইহারা বিধৃত রাঁহয়াছে। প্রথমেই 
আমরা হয়ত লক্ষ্য কারতে পারি," শ্রীরামকৃষ্ণ সাকার-উপাসক ছিলেন--তাঁন 
কালঈমৃর্তির পুজার । কিন্তু এই সাধারণ সত্যকে কোনও রূপে অস্বীকার বা 
বিকৃত না কারয়াও আমরা বলিতে পারি, এই পাঁরচয়ের মধ্যে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ 
করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার সাধক-জশীবনের ইতিহাসে দোঁখ, তান কেনারাম 
ভট্রের নিকটে প্রথমে শান্ত-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন্‌ এবং দাক্ষিণেশবরের কালীর 
পৃজারীর্পে দাঁক্ষণে*বরে তাঁহার সাধক-জীবন আরম্ভ করেন।৯ স্বামী 
সারদানন্দের মতে ১২৬২ হইতে ১২৭২ বঙ্গাব্দ পর্য্ত তাঁহার সাধনাকাল। 
ইহার মধ্যে ১২৬২-৬৫ এই চারি বংসরকাল তান ভবতারিণনর 
পৃজারীর্পে সাধনা করেন; ১২৬৬-৬৯ এই চাঁর বংসরকাল 'তাঁন ভৈরবী 
ব্রাহ্মণীর উপদেশে এবং নির্দেশে তন্দ-সাধনা করেন; ১৯২৭০-৭৩ এই তন 
বংসর কালের মধ্যে তিনি অন্য বহুরুপ সাধনা করেন। তিনি জটাধারী নামক 
জনৈক রামাইত সাধুর নিকটে রামমন্দরে উপাদিম্ট হন এবং শ্রীরামলীলা-বিগ্রহ 
লাভ করেন; তান বৈষণবতল্লোন্ত মধূরভাবে সিদ্ধি লাভ কারবার জন্য ছয়মাস 
কাল স্মীবেশ ধারণ করিয়া নায়কাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করেন। এই সময়ে তিনি 
কিছ7 দন আবার আচার্য তোতাপুরীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ কাঁরয়া 
নির্বিকল্প সমাধির সাধন করেন। ইসলাম-গ্রহণকারী গোবিন্দ রায়ের নিকট 





১অবশ্য সাধক-জশীবনের আরম্ভ তাঁহার বাল্য হইতেই। 


পরবর্্ কালের প্রাসদ্ধ শা্ছ-সাধকগণের সাধনা ২৪৭ 


হইতে শ্রীরামকৃফ ইসূলামের সাধন গ্রহণ করিয়া কিছুদন নৈম্ঠিক পন্থায় সাধন 
করেন। 'তানি খরষ্টান সাধনার মূল কথা জানিয়া সেই পন্থায়ও সাধনের চেষ্টা 
কারয়াছেন। কোনও একটি সাধনাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দার্ঘ দিন 
নিষ্ঠার সঙ্গে লাগিয়া থাকতে না পারিয়াই এইরৃপ বার বার নানা সাধন-পল্থা 
গ্রহণ করিয়াঁছলেন এমন কথা মনে আসলে শ্রীরামকৃফকে সম্পূর্ণ ভুল বোঝা 
হইবে । আসলে তাঁহার "স্থির ব*বাস ছিল, পরম সত্য যখন কখনও এক বই দুই 
হইতে পারে না, তখন দেশে দেশে কালে কালে মানুষের মধ্যে যত সাধক 
আঁবর্ভৃত হইয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের 'বাভন্ন পন্থার দ্বারা এক পরম সত্যকেই 
লাভ করিয়াছেন_উপলাব্ধ এবং আস্বাদ করিয়াছেন। বোভন্ন পন্থায় অগ্রসর 
হইয়া সত্যের যে আস্বাদন, সেই আস্বাদনের মধ্যে পারমাণগত এবং প্রকারগত 
পার্থক্য থাকিতে পারে; সে পার্থক্য সাধকের সত্যোপলাব্ধকে 'বাচন্র রসে 
পাঁরপন্স্ট করিয়া তোলে। এক সত্যকে বিভিন্ন পল্থায় রসবৈচিন্যে উপলাব্ধি 
কারবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাভন্ন পন্থায় সাধনা । তিনি বার বার 
বালয়াছেন, 'আমি একঘেয়ে কেন হব?" পুজা, অনূষ্ঠান, কীর্তন সবই চাই। 
'শুটকো বৈরাগী" না হইয়া তান 'রসে বশে” থাকিতে চাঁহয়াছেন। তাই তাঁহার 
বিচিত্র সাধনা । এই বিচিত্র সাধনার অপর একটি বড় দিকও ছল । সব নদর 
জলই ষে গিয়া এক সাগরে মেশে-সব দেশের সব রকমের সাধনাই যে এক 
সত্যকেই নানাভাবে উপলব্ধি কারিতে সাহায্য করে, একথাটা তানি নিজে সাধনা- 
দ্বারা প্রত্যক্ষ কারতে চাহিয়াছিলেন। 

দেশে দেশে জাতিতে জাতিতেই যে ধর্মের বিভিন্ন রূপ তাহা নয়, এক দেশ 
এক জাতির মধ্যেই ত ধর্মের কত 'বাঁভন্ন রূপ এক হিন্দু ধর্মের মধ্যেই ত মত 
ও পথের অন্ত নাই। এই মত ও পথের বৈচিন্র্যকে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাখ্যা কারতেন 
অধিকারভেদের দ্বারা । যে যেরূপ আঁধকারাী-_সত্যকে অবলম্বন করিয়াও তাহার 
আদর্শ ও বাসনা যেরুপ- তাহাব ধ্যান-মনন যেরুপ সেইরূপ মত-পথই গাঁড়য়া 
উত্ঠে। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার একটি দ্টান্ত দিয়াছেন । 'ণহন্দু মুসলমান, 
খ্টান, শান্ত, শৈব, বৈষফব, খাঁষদের কালের ব্রক্গজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্ষমজ্ঞাননী 
(তোমরা সকলেই এক বস্তুকে চাইছো। তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ 
ব্যবস্থা করেছেন ।+... 

“কি জান? দেশ-কাল-পান্রভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম ক'রেছেন। কিন্তু সব মতই 
পথ, মত কিছ ঈশ্বর নয়। তবে আন্তাঁরক ভন্তি ক'রে একটা মত আশ্রয় কল্লে, 
তাঁর কাছে পেশছান যায়। যাঁদ কোন মত আশ্রয় ক'রে তাত্বে ভুল থাকে, আন্তরিক 
হ'লে তিনি সে ভূল শুধরিয়ে দেন।৮২ 


'ভ্রীত্রীরামকৃফ কথামৃত ২য় ভাগ, পৃ. ১৪৫-৪৬; ৩য় ভাগ, পৃ. ১৭। 


২৭৮ ভারতের শাস্ত-সৃর্বিনা ও শান্ত সাহিত্য 


কথাটাকে অন্যভাবেও তিনি বাঁলয়াছেন,_“সব পথ 'দয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। 
সব ধর্মই সত্য। ছাদে উঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিপড় দিয়েও উঠতে 
পার, কাঠের 'সিপড় দিয়েও উঠতে পার; বাঁশের 'সশড় দিয়েও উঠতে পার, আর 
দড়ি দিয়েও উঠতে পার। আবার একটা আছোলা বাঁশ দিয়েও উঠতে পার 1”? 

নিজে 'তাঁন সর্ব মতে-পথে সর্বভাবে সেই সাচ্চদানন্দঘন ছককে আস্বাদন 
করিয়াছেন। তখনকার 'দিনে ব্ন্-উপাসনা-উৎসবে তানি খুব যোগ দিতেন, 
আবার কালী-মান্দরে বাঁসয়া মহানন্দে কালী-পৃজাও কারিতেন। তাঁহার নিকটে 
এই ব্লন্ষোপাসনা এবং কালৰ-পৃজার মধ্যে কোনই তফাৎ ছিল না, কারণ “আমার 
মা কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে মা-ই সব হয়েছেন। দেখিয়ে দিলেন সব 
চিল্ময়! প্রাতিমা চিন্ময়! বেদী চিন্ময়! কোঁশাকুশণ চিন্ময়!_চৌকাঠ িল্ময়!_ 
মাবেলের পাথর সব চিন্ময় !” 

প্বরের ভিতর দোখ- সব যেন রসে রয়েছে, _সাঁচ্চদানন্দ-রসে ।5 

এই সচ্চিদানন্দ-রসই হইল আসল কথা । ব্রক্ষকে অবলম্বন করিয়াও এই 
সাঁচ্চদানন্দ-রস, কালীকে অবলম্বন কাঁরয়াও এই সচ্চিদানন্দ-রস- আবার উমা- 
মহেশবর, সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ প্রভতিকে অবলম্বন করিয়াও সেই একই রস। 
এই কারণেই শ্যামা-সঞ্গীত শুনতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণ যেরূপ ভাবস্থ হইয়া 
যাইতেন, ঠিক একই সময়ে রাধা-কৃষের কীর্তন শুনিতে শুনিতেও তান ঠিক 
একই রুপ ভাবস্থ হইয়া পাঁড়তেন। ভবতারিণর মন্দিরে যিনি বালকের ন্যায় 
মা মা বাঁলয়া কাঁদয়া আকুল তিনিই আবার যমুনার কূলে কৃষণ-ভাবনায় উন্মাদ « 
পেনেটির বৈষব-মহোৎসবে যোগ 'দিয়া রাধা-কৃষণের আঁঙ্গনায় উদ্দাম নৃত্যেও 
তাঁহার কোনও বাধা নাই; আবার গোৌরাত্গের গান শুনিয়া তাঁহার গৌরভাবে 
প্রবল কৃষ্-উদ্দীপনা। ইহার কোথাও কোনও বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই__ 
ইহাই ত তাঁহার ন্যায় সাধকের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। 

সাধক রামপ্রসাদের ন্যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ণও 'মা বিরাজেন সর্ব ঘটে" জানিয়াও 
ইস্টমৃর্ত উপাসনার দিকে ঝোঁক দেখাইয়াছেন, অদ্বৈতের মধ্যেই দ্বৈতের, জ্ঞানের 
মধ্যেই ভীন্তর পক্ষপাতী 'ছিলেন। কারণও এ একই, ণচাঁন হওয়া ভাল নয় মন, 
চান খেতে ভালবাস ।” একট? 'খাওয়া' চাই_ লীলার আস্বাদন চাই। এই লীলার 
আস্বাদনের জন্যই চাই খানিকটা একটু দ্বৈতকে; সে দ্বৈত অদ্বৈতকে অস্বীকার 
করিয়া নয়, সে দ্বৈত অদ্বৈতে অটল প্রাতিষ্ঠা লাভ করিয্না। এই দ্বৈত হইল 
'লীলার্থং কম্পিতং দ্বৈতং_-তাই ষে ইহা 'অদ্বৈতাদাঁপ সুন্দরম। মান্দরে 'গিল্া 
প্রাতমার কাছে বাঁসিয়া 'কালন কালণ' বাঁললে 'ি হইবে, ভিতরে যে একেবারে 
ঠিক হইয়া আছে 'কালণ ব্রহ্মময়ণ' । 'ররহ্মময়ী'তে খানিকটা একট রূপের বিকার 


০শ্রীঙ্লীরামকৃফ কথামৃত, ৫&ম ভাগ, পূ. ১৬। ৪ এ, ৪র্থ ভাগ, পৃ. ৪২। 
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পরবতর্ কালের প্রসিদ্ধ শান্ট-সাধকগণের সাধনা ২৯ 


রাহয়াছে, “ময়ঈ'ত্বেই বিকার- বিকার ছাড়া যে রূপ হয় না। কিন্তু এ বিকার 
লীলার বিকার । এই যে রূপ, এই যে ইম্টমূর্তি ইহা ত অবলম্বন- অবলম্বন 
কাঁরয়া রূপের মধ্যে একবার ডুবিয়া গেলে তখন আর রূপ কোথায় ? তখন 'রূপ- 
সাগরে' ডুবিয়াই যে লাভ হয় 'অরুপ-রতন'। যখন অরূপ রৃতন তখন আর 
বরহ্মময়ী নয়_তখন শুুধ ব্রহ্ম । তখন আর শ্যামা স্ত্রী নয়। আমরা পূর্বে দেখিয়া 
আঁসয়াছি, রামপ্রসাদ এবং অন্যান্য সাধকগণও এই. কথাই বাঁলয়াছেন। 
শ্রীরামকৃণও তাহাই বাঁলয়াছেন, “সেই আদ্যাশান্ত মেয়ে না পুরুষ? আম 
ওদেশে দেখলাম, লাহাদের বাড়ীতে কালাীপূজা হচ্ছে। মা'র গলায় পৈতে 
দিয়েছে! একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'মা'র গলায় পৈতে কেন ?, যার বাড়ীর ঠাকুর, 
তাকে সে বললে, 'ভাই তুই মাকে ঠিক চিনোছিস।' কিন্তু আমি কিছ জানি না, 
মা পুরুষ কি মেয়ে 1», 

শ্রীরামকৃষ্ণ বালয়াছেন,_“কালীরূপ চিন্তা করতে করতে সাধক কালীরুপেই 
দর্শন পায়। তারপরে দেখতে পায় যে রূপ অখণ্ডে লীন হয়ে গেল৷”? অখণ্ড 
হইল একেবারে লীন অবস্থা-একেবারে বেহশ অবস্থা-সূফাীদের ভাষায় 
'বেখবরণী হাল"। এই ব্লহ্গজ্ঞানের মধ্যে একেবারে লন বা বেহ১শ হইয়া থাকতে 
শ্রীরামকৃষ্ণ চাঁহতেন না। তাইত 'তনি বার বার বাঁলতেন, 'ওমা রক্গজ্ঞান 'দয়ে 
বেহঃশ ক'রে রাঁখস্‌ নে! তিনি যে লীলার আনন্দ চান, রসের আস্বাদন চান, 
তাই বালয়াছেন,_“শুধু অদ্বৈতজ্ঞান। হ্যাক্‌ থু!!! যতক্ষণ 'আঁম' রেখেছ:ততক্ষণ 
তুমি! পরমহংস ত বালক, বালকের মা চাই না 2৮ 

সাকার-সাধকগণের মধ্যে দুই প্রকারের সাধক আছেন, একদল হইলেন 
নিরাকারে অনাধকারা, নিরাকারকে তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন না। অনেক 
সময় যাহারা নিরাকারকে আশ্রয় করেন তাঁহারাও শ্রান্ত হইয়া পড়েন। “পাখী 
উপরে খুব উঠে, যখন শ্রান্ত হয়, তখন আবার ডালে এসে বিশ্রাম করে। 
নিরাকারের পর সকার ।”* িন্তু আর এক রকমের সাকার আছে, তাহাকে বলা 
যায় উচ্চাধিকারীর সাকার । এখানে নিরাকারের পর সাকার; অর্থাং নিরাকারে 
প্রাতাষ্ঠত হইবার পর লণলানন্দ-বিলাসের জন্য সাকার । গোপীরা ছিলেন এই 
উচ্চাঁধকারী সাধকের দলে; তাই “গোপাদের রক্গজ্ঞান ছিল। কিন্তু তারা চাইত 
না।”১০ এই বিভিন্ন ইন্টমূর্তিকে সাকারে বিচিত্র রস-আস্বাদন আর নিরাকারে 
একটানা স্থাত- এই দুইয়ের পার্থক্য বুঝাইয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহ-বাড়ীর 
নহবতের দুইাঁট সানাইয়ের সরের পার্থক্যকে অবলম্বন কাঁরয়া। “যেমন রসন- 
চৌঁকর একজন পোঁ ধরে থাকে, তার বাঁশীর সাত ফোকর সর্তেও। কিন্তু আর 
একজন দেখ কত রাগ রাগিণী বাজায় ।”১১ 
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২৬০ ভারতের শান্ত-র্ধিনা ও শান্ত সাহিত্য 


সত্যাটকে আবার অন্যভাবে বুঝাইতে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলয়াছেন ব্রহ্ম এবং 
কালী একই পরম সত্যের 'নাক্কয় ও সাক্ুয় রুপ । ব্রহ্ম 'নাক্ক্িয়, লীলা-সব্রিয়তায় 
কালীরুপ । কালই ইস্টমর্তি; সেই ইন্টমৃর্তি সাধকের বাসনা অনুরূপে বহু 
হয়। এ-বিষয়ে শ্রীরামকৃ একটি দস্টান্ত দতেন, “সাধকের জন্য তিনি নানা ভাবে 
নানা রূপে দেখা দেন। একজনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে তার কাছে 
কাপড় রঙ করাতে আসতো । সে লোকটা জিজ্ঞাসা করতো, তুমি কি রঙে 
ছোপাতে চাও। একজন হয়তো বল্লে, আম লাল রঙে ছোপাতে চাই। অমাঁন 
সেই লোকটা গামলার রঙে সেই কাপড়খাঁন ছৃপিয়ে বলতো, এই লও তোমার 
লাল রঙে ছোপান কাপড়।' আর একজনে, হয়তো বল্লে, আমার হলদে রঙে 
ছোপান চাই। অমানি সেই লোকটণ সেই গামলায় কাপড়খানি ডুবিয়ে বলতো, 
'এই লও তোমার হলদে রঙ।' নীলরঙে ছোপাতে চাইলে, আবার সেই একই 
গামলায় ডুবিয়ে সেই কথা, এই লও তোমার নলরঙে ছোপান কাপড় ।, এই রকমে 
সনি কাবু প্রজাতি ৩ 
ছোপান হ'ত ।৮”১২ এ-বিষয়ে তান বহুরূপী [িরগ্াটির দৃষ্টান্তাঁটও বার বার 
ব্যবহার কারয়াছেন; একই িরাঁগাঁট, কখনও লাল, কখনও সবৃজ, কখনও 
হলদে, কখনও নীল । পরমসত্য 'নর্গণও বটে, সগুণও বটে, 'নাক্কয়ও হি 
সাকুয়ও, বটে, নিরাকারও বটে, সাকারও বটে। সাকারও আবার বহু-আকার 
আসলে এ শুধু দেখিবার পার্থক্য, উপলাম্ধর পার্থক্য-_সাধক-মানসের এ 
পৃকেই বালিয়াছ, শ্রীরামকৃষ্ণ সাকার উপাসনার দুইটি দক দোঁখয়াছেন, একাঁট 
দক হইল নিম্নাধকারীর দিক_অপরাঁট হইল উচ্চাধকারীর 'দিক্‌। 
নিম্নাঁধকারীর পক্ষে যে সাকার-উপাসনা উহা অনেকখানি হইল সাধনার একটা 
প্রাথামক অবস্থা । “আবার দেখ, ছোট মেয়েরা পুতুল খেলা কতাঁদন করে ? 
যতাঁদন না. বিবাহ হয়, আর যতাঁদন না স্বামীসহ বাস করে। বিবাহ হ'লে 
পৃতুলগ্ীল পেস্টরায় তুলে ফেলে । ঈশ্বর লাভ হ'লে আর প্রাতিমাপূজার কি 
দরকার 2৮১০ কিন্তু উচ্চাধকারীর আর-এক রকম ইম্ট অবলম্বন আছে- রুপ 
অবলম্বন আছে, উহাই হইল লালা-রসাস্বাদের প্রয়োজনে । লশলাবিলাসী 
সাধকের ভীন্তর আবেগেই নিরাকার আনন্দঘন প্রেমঘন মূর্তি লাভ করিয়া সাকার 
হইয়া ওঠেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বীলতেন_ “ক রকম জান? সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত 
সাগর । ঠান্ডার গুণে সাগরের জল বরফ হ'য়ে ভাসে, নানা রূপ ধ'রে বরফের 
চাঁই সাগরের জলে ভাসে; তেমনি ভন্তি-হিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার 
মুর্তি দর্শন হয়। ভন্তের জন্য সাকার । আবার জ্ঞান-সূর্য উঠলে বরফ গ'লে 
আগেকার যেমন জল, তেমান জল | অধঃ উধ্ পাঁরপূর্ণ। জলে জল 1৮১৪ 
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আসলে তাহা হইলে নিরাকার ও সাকার হইল একই সাধকের দুই ক্ষণে দুই 
রূপ উপলাব্ধি। 'নার্বকল্প সমাধিতে যেখানে 'অহং-এর পরিপূর্ণ লোপ 
সেইখানেই নিরাকার । যেখানে জ্ঞাতা নাই জ্দ্রেয় নাই সেখানে আকার বা রূপ 
আসিবে কোথা হইতে ? সেই 'নার্বকল্প ধাম হইতে চিত্ত যখন রূপের ধামে নাময়া 
আ'সয়া 'অহংকে খানিকটা ফারিয়া পায় তখনই সাকার । লীলাবিলাসী সাধক_- 
যাহারা সর্বদা বেহশ' হইয়া থাকিতে.চাহেন না- যাঁহারা 'রসে বশে' থাকিতে 
চান তাহারা তাই ধনার্বকল্প সমাধিতে বোঁশক্ষণ নিঃসংজ্ঞ থাকিতে চাহেন না। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেন, “হাঁ, আমার প্রায় একটু অহং থাকে । সোণার একটু কণা 
সোণার চাপে যত ঘসো না কেন, তবু একট, কণা থেকে যায়। আর যেমন বড় 
আগুন, আর তার একট ফিনৃকি। বাহ্যজ্ঞান চলে যায়, কিন্তু প্রায় তিনি একট; 
অহং রেখে দেন বিলাসের জন্য! আম তুম থাকলে তবে আস্বাদন হয় 1৮৯৫ 
অন্যত্র তিনি এীবষয়ে বলিয়াছেন,_“দেখলাম, তিনি (ঈ*বর) আর হৃদয় মধ্যে 
[যিনি আছেন, এক ব্যান্ত।... তবে একাঁট রেখামান্র আছে (ভক্তের আম" আছে) 
সম্ভোগের জন্য।”৯* পঁতাঁন যতক্ষণ 'আমি' রাখেন ততক্ষণই ভান্ত।” এই 
'আমি'র রেখামান্র অবস্থানেই নিগ্গণের সগ্‌ণ লীলার, নিরাকারের সাকার লীলার 
আস্বাদন হয়। যতক্ষণ 'আম”, আছে ততক্ষণই কালন-কৃষ*- যখন 'আম'র লোপ 
তখনই “সাকার ডুবিয়া মরে নিরাকার চুপে । শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেন, সেই রুক্ষ সেই 
যে কালীর্পে আস্বাদতা ইহা ত সংবেদ্য সত্য, ইহাকে লইয়া কি বাঁহরে 
হৈ চৈ করিতে হয়? রামপ্রসাদের মত 'ঠারে ঠোরে' বুঝতে হয়__ 

' প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ব করি যারে। 
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাড়, বোঝ নারে মন ঠারে ঠোরে॥ 

“রামপ্রসাদ মনকে বলছে_ঠারে ঠোরে বুঝতে । এই বুঝতে বলছে যে, 
বৈদে যাঁকে ব্রহ্ম বল্‌ছে--তাঁকেই আম মা বলে ভাকছি।”৯৭ 

শ্রীরামকৃষ্ণ বহনবার বাঁলয়াছেন, অচলেরই আবার চল আছে, অটলেরই আবার 
টল আছে। অচল অটলই নিত্য--আর চলে টলে নিত্যের বুকে মধুর লীলা । 
যাহার নিত্য, তাঁহারই লীলা । অচলে অটলে রন্গজ্ঞান_ চলে টলে ভান্ত। 
রামপ্রসাদের ন্যায় শ্রীরামকৃফেরও ঝোকি এই ভন্তির দিকে । অচলে বা অটলে 
বৈশিক্ষণ থাকা মায় না, বড় উচ্চ পর্দা অল্প একটু নামিয়া আসিয়া ভান্ততে 
সরস হইয়া অবস্থান কারিতে হয় । “ও 'আমি' এক একবার যায়। তখন রন্গজ্ঞান 
হ'য়ে সমাধিস্থ হয় । আমারও যায়! কিন্তু বরাবর নয়। সারে গা মা পাধা'ন: 
কিন্তু পন'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না;-_আবার নীচের গামে নামতে হয়। 
আম বাল, 'মা আময় ব্হ্গজ্ঞান দিও না” ।”৯ 


১৪ কথামৃত, ৩য়, পৃ. ১০০। ১৯ এ, ৩য়, পূ ২৮৯। ১৭এ, ৩য়, পূ. ১৭। 
৯৬ এঁ, ৩য়, পৃ. ৯০] 


২৬২ ভারতের শাস্ত-টধনা ও শান্ত সাহিত্য 


এই অটল ও টলের তত্বীটি ভারী সুন্দরভাবে বুঝান হইয়াছে শিবের 
দম্টান্তে। যোগে যখন আত্মলোপ কারয়া সমাধস্থ তখন তিনি অটল! মনকে 
খাঁনকটা যখন নীচে নামান হইল তখনই ভান্ততে তিনি 'টল' তখনই রাম রাম 
কারয়া নৃত্য। “ধুশবের দুই অবস্থা । যখন আত্মারাম তখন সোহহং অবস্থা, 
যোগেতে সব স্থির । যখন 'আমি' একটা আলাদা বোধ থাকে তখন রাম! রাম! 
ক'রে নৃত্য।”৮১১ 

ভাঁন্তর ক্ষেত্রে রূপের ক্ষেত্রে মন যে একট. নামিয়া আসে, একথার তাৎপর্য 
[কি ? যোগ-সাধনার দক হইতে কথাটি আত তাৎপর্যপূর্ণ । তন্তে যে ষট্‌চক্র এবং 
তদূধের্ব সপ্তম চক্র সহন্তরারের কথা আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার আত সহজ সরল 
একটি বর্ণনা দিয়াছেন যে, এই সপ্তচই মনের সাতটি ভাম:“এই সাতভুমি মনের 
স্থান। যুখন সংসারে মন থাকে, তৃখন লিঙ্গ, গৃহ্য ও নাভি মনের বাসস্থান । 
মনের তখন উধর্বদৃম্টি থাকে না_কেবল কাঁমনী-কাণ্চনে মন থাকে! মুনের 
চতুর্থ ভূমি হৃদয় যন। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চারিদিকে জ্যোতিঃ-দর্শন 
হয়। তখন সে ব্যান এশ্বারক জ্যোতিঃ দেখে অবাক হয়ে বলে, 'এাঁক! একি! 
তখন আর নীচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না। 

“মনের পণ্মভীম কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে উঠেছে, তার আঁবদ্যা অজ্ঞান সব গিয়ে 
ঈশবরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে না। যাঁদ কেউ 
অন্য কথ্থা বলে, সেখান থেকে উঠে যায়। 

“মনের ষষ্ঠ ভূমি কপাল। মন সেখানে গেলে অহার্নীশ ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন 
চি: জীন ওরলপ্‌ রগ 
হয়ে, সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায়, কিন্তু পারে না। যেমন 
লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, ছঃলাম ছঃলাম; কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আনে 
ব'লে ছ*তে পারা যায় না। 

“শরোদেশ সপ্তম ভূমি । সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রন্মের 
প্রতাক্ষ দর্শন হয়।”২০ 

শিরোদেশের সপ্তম ভূমিই হইল সপ্তম স্বর ণন'-র ভূমি; এখানে বেশিক্ষণ 
থাকা যায় না, থাকলে দেহপাত হয়। লীলারস আস্বাদের জন্য দেহকে রক্ষা 
কারতে হইলে একট; নাময়া আঁসয়া কণ্ঠস্থ পণ্চম ভূমি ও কপালস্থ ষম্ঠভঁমিতে 
অবস্থান কারতে হয়। সপ্তম ভূমিতে 'অহং-এর লোপ সেখানে আর ভান্তির কথা 
নাই। পণ্টম ও ষ্ঠ ভূমিতে অহং পাকা সোনা হইয়া থাকে-দাস অহং, মায়ের 
সন্তান অহং_এই দুই ভূঁমই হইল তাই ভান্তর ভূমি-_সাকার-অবলম্বনে 
লীলা-বলাসের ভূঁম। 'আর চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে ভালবাস আমার 


১» কথামৃত, ৪র্থ, পৃ. ২৬৮। ২০এ, ১ম, পৃ. ৭২-৭৩। 


পরবতাঁ? কালের প্রাসম্ধ শঞ্জিসাধকগণের সাধনা ২৮৪ 


এমন কখনও ইচ্ছা হয় না ষে বাল, 'আমি ব্রহ্ধ'। আম বাল, "তুমি ভগবান্‌, 
আমি তোমার দাস+। পণ্টম ও ষজ্ঠ ভূমির মাঝখানে বাচ্‌ খেলান ভাল ।”২১ 
সপ্তম ভূমিতে যে দর্শন তাহা একেবারে প্রত্যক্ষ দর্শন। এই প্রত্যক্ষ দর্শনে 
স্থিতি বেশী সময় সম্ভব নয়। তন্লিম্নের দুই ভূমিতে যে ভান্তর দর্শন তাহা 
খানিকটা যেন দূর হইতে দর্শন। একটু দূর হইতে দর্শন না হইলে রূপ 
আসে না, প্রতাক্ষ দর্শনে কোনও রূপ নাই। কালী এইজন্য চোদ্দ পোয়া। 
“কালীরুপ কি শ্যামর্প চোদ্দ পোয়া কেন? দূরে বলে । দূরে ব'লে সূর্য ছোট 
দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা ক'রতে পারবে না। 
আবার কালীর্প কি শ্যামর্প শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূর ব'লে। যেমন দীঘির 
জল দূর থেকে সবুজ, নীল বা কালবর্ণ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে ক'রে জল 
তুলে দেখ, কোন রঙই নাই। আকাশ দূরে দেখলে নীলবর্ণ কাছে দেখ, কোন 
রঙ নাই ৮২২ 

মোটের মাথায় দেখিতে পাইতেছি, লীলারস-আস্বাদনের জন্য শ্রীরামকৃফের 
ভান্তবাদের দিকেই ঝোঁক ছিল। সেই ভীন্তভাব হইতেই শান্ত-সাধক-হিসাবে 
তাঁহার সন্তানভাব। শান্ত-সাধনায় দুইটি ভাব,_এক বারভাব_ আর সন্তানভাব। 
বীরভাবে সাধক নিজেই শব- তখন শান্তকে আশ্রয় করিয়া সাধনা । বীরভাবের 
সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের রুচি ছিল না। তিনি বার বার বাঁলয়াছেন, আমার সন্তান- 
ভাব, মা ও ছেলের মধুর সম্বন্ধ লইয়া রসাস্বাদন। 

পূর্বেই বালয়াছ, শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাধনা পরবতর্ণ কালে রূপান্তর লাভ 
করিল বেদান্তধর্মে। ইহার কারণ কি? শ্লীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে সাক্ষাৎ প্রেরণা 
লাভ করিয়া এই রামকৃষ্ণ-সাধনাকে যাহারা খাঁটি ভারতঈয় সাধনারূপে ব্যাপকভাবে 
প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় হইলেন স্বামী" বিবেকানন্দ । এই 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেন,_নরেন্দ্রের খুব উস্চু ঘর, নিরাকারের 
ঘর।, আবার বলিয়াছেন, _নরেন্দ্রের উষ্চু ঘর, অখণ্ডের ঘর ।” নরেন্দ্র তাই নিচু 
ভূমিতে নামিয়া ভান্তপথ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার তাই বেদান্তের অদ্বৈতবাদ। 
এই অদ্বৈতবাদ কিন্তু স্বামী 'বিবেকানন্দকে জগৎ-বিমুখনী বা মানব-বিমুখী 
কয়া তোলে না। তাঁহার বেদান্ত শুধু তত্তের বেদান্ত নয়_ ব্যবহারিক বেদান্ত 
(61900091 ড৬691202)। জগৎ ও জীব সবই ব্রহ্ধ বলিয়া তিনি রহ্গকে আশ্রয় 
করিয়া জগৎ এবং জীবকে উড়াইয়া দিলেন না, বরণ জাবই বহ্গ বালিয়া নরকে 
ঈশবর-সেবা বলিয়া প্রচারিত করিলেন। 


২১ কথামৃত, ১ম, পৃ. ১২। ২২এ, ১ম, পৃ. ৭১-৭২। 


২/৪ ভারতের শীল্তকসাধনা ও শান্ত সাহড়্য 


উপাঁনষদের মন্ম_ 

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানূপশ্যাতি। 

সর্বভূতেষু চাত্বানং ততো ন বিজুগ”্সতে ॥২০ 
ইহাকেই স্বাম" বিবেকানন্দ তাঁহার জীবনের সার মন্ম বলিয়া গ্রহণ কারিলেন। 
সর্বত্র এক অখণ্ড ব্রহ্মানূভাতির ফলে সর্বভূতকে নিজের মধ্যে দেখা এবং নিজের 
মধ্যে সর্বভূতকে দেখা । তখন আর ধর্মোপদেশকের উচ্চস্থান হইতে মানুষকে 
কৃপা করিরার বাঁন্ত নয়, তখন গভীর শ্রদ্ধা লইয়া কায়মনোবাক্যে শুধু নর- 
নারায়ণ সেবা । পরবতাঁ কালে তাই রামকৃফ্-ধর্ম এই সেবা-ধর্মকেই 'ভিস্ত 
করিয়া দেশ-বিদেশে প্রাতিষ্ঞা লাভ কারল। 


(খ) শ্রীঅরাঁবন্দের শান্ত-সাধনা 


তাল্লিক-সাধনা ও শান্ত-সাধনার একাঁট সক্ষম বিকাশ দেখতে পাই বিংশ 
শতকের পরমযোগা শ্লীঅরবিন্দের মধ্যে। তিনি যে সামাগ্রক অখন্ড যোগ- 
সাধনার কথা প্রচার করিয়াছেন তল্ল-সাধনাই তাহার 'ভান্তিভমি। তন্ন-সাধনাকে 
গ্রহণ কারতে গিয়া তিনি তন্ত্রের বাঁহরঙ্গ আচার-অন:্চ্ঠান, প্রাক্রিয়া-পদ্ধতি গ্রহণ 
করেন নাই, তান গ্রহণ করিয়াছেন তল্দ্-সাধনার সারবস্তু। তল্দর-সাধনা সম্বন্ধে 
সাধারণের মধ্যে কতকগাীল শাথল ধারণা প্রচালিত আছে; আসলে তল্ল-সাধনার 
বৈশিষ্ট্য হইল কায়-সাধনা, আর কায়-সাধনার সঙ্গেই যুস্ত হইয়া আছে আর- 
একাঁট চরম আদর্শ সেখানে ভব ও নির্বাণ, ভুন্তি ও ম্যান্তকে একেবারে এক 
কারয়া লইতে হইবে। এই ভব-ীনর্বাণকে বা ভন্তি-মবান্তকে এক কাঁরয়া লইবার 
সাধনা শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মধ্যে দেখা দিয়াছে সামাগ্রক এবং সম্পূর্ণ 
রূপান্তরের (05105£0100210109) সাধনায়। তান যে দব্য-জীবনের আদর্শ 
প্রচার করিয়া [গয়াছেন তাহা হইল এই সামাগ্রক এবং সম্পূর্ণ পার্রবর্তনের বা 
রূপান্তরের সাধনা । তন্দের মধ্যে বারবার আমরা 'দব্য সোমরস পানের কথা 
দোঁখতে পাই। এই স্মেরসকে শ্রীঅরাঁবন্দ একাঁট পরমগভীর অর্থে গ্রহণ 
করিয়াছেন। তিনি অনুভব করিয়াছেন, একাঁটি অখণ্ড সোমধারা শুধু ব্যান্তি- 
জাবন নহে, সমগ্র বিশব-জীবনের মধ্যে নিরল্তর প্রবাহিত হইতেছে__এই সোম- 
ধারা বা অমৃতধারা হইল 1দব্যজ্যোতিঃ ও 'দব্য-আনন্দের ধারা; এই দব্যজ্যোতিঃ 
ও 'দিব্-আনন্দকে লাভ কারতে হইবে এবং তাহাকে ব্যবহার করিতে হইবে 
জীবনের যাহা-কিছ; সকলকে সম্পূর্ণ পাঁরবার্তত কাঁরয়া অমর এবং 'দব্য 
কাঁরয়া তুলিতে । এই দিব্য-আনন্দই হইল সকল আঁ্তিত্বের মূল আনন্দ_অমৃতময় 
আনন্দময় পরমপুরুষ জীবর্‌প মনন-শল্তিষুন্ত জশীবল্ত বস্তুঁপণ্ডের ঘটে এই 


২৩ ঈীশ-উপানিষং। 


পরবর্তু' কালের প্রাসদ্ধ শীষ্-সাধকগণের সামা. ২৫ 


আনন্দরস-সুরা ঢালিয়াই 'দিতেছেন; নিজে তিনি নিত্য এবং সূন্দর, জাঁবরূপ 
সত্তা ও প্রকৃতিকেই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করিয়া রূপান্তরিত করিয়া দেওয়া ।৯ 

সাধারণভাবে দেখা যায়, মানুষের অধ্যাত্বাচন্তা ও অধ্যাত্বসাধনা কেবলই হইল 
নোতিমার্গে। সত্য 'কি তাহা আমরা কিভাবে বুঝি? সত্য ইহা নয়, সত্য উহা 
নয়__সত্য যাহা-কিছ? জানি তাহার িছুই নয়। বস্তুরুপে বহভাবে প্রতিভাত 
বিচিত্র জীবের মধ্যে সত্য নাই, আমাদের রন্তমাংসের দেহের মধ্যে সত্য নাই, 
আমাদের জাবনপ্রবাহের মধ্যে সত্য নাই, আমাদের প্রক্ষোভ, আশা-আকাক্ক্ষার 
ভিতরে সত্য নাই, আমাদের আনন্দুবেদনার মধ্যে সত্য নাই; সত্য হইল একটি 
নিরপেক্ষ নিরালম্ব অদ্বয় তত্ব_যত-কিছু আস্তত্ব সকলের উধের্ব অবাস্থত। 
কিন্তু এই যে শুধু নেতিপথে ধাবন-_ চরমানর্বাণোন্মাখিতা -শ্রীঅরাবিন্দ ইহাকে 
পরিপূর্ণ অধ্যাত্মসাধনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই; তাঁহার মতে অধ্যাত্ম- 
সাধনা হইল একটা বিরাটতর এবং পূর্ণতর আস্তিত্বের সাধনা । এ নোতমার্গে 
নর্বাণোন্মুখিতা অধ্যাতআসাধনার সম্পূর্ণ বৃত্তের একটি অর্ধ মান; অপর অর্ধ 
হইল 'দব্যসত্তার সাধনা--তবেই সাধনার পাঁরপার্ত। ইহাই তো হইল তলের 
ভুন্ত-মুন্ত এক কারবার সাধনা । শ্রীঅরাবন্দ বাঁলয়াছেন যে, উপাঁনষদে যে বলা 
হইয়াছে 'একমেবাদ্বতীয়ম্‌, এই কথাটার উপরেই আমরা এতাঁদন অত্যন্ত বেশী . 
জোর দিয়া আসিয়াছি। সর্বব্যাপী এককে প্রাতিষ্ঠত কাঁরতে আমরা রৃপাশ্রত 
বহুকে কেবলই অস্বীকার করিয়া উড়াইয়া 'দিয়াছি। কিন্তু উপাঁনষদের এই 
একমেবাদ্বিতীয়ম মল্াটির তাৎপর্য হদয়ঙ্গম করিতে হইলে মন্তাটকে আর-একটি 
ওপানিষাঁদক মন্দের সহিত য্যস্ত করিয়া পাঁড়তে হইবে, তাহা হইল “সর্বং খঁ্বিদং 
্হ্ধ'। উপনিষদের এই দুইটি মহাবাক্যই হইল সাধনবৃত্তের দুইটি অর্ধ-__ইহাই 
তল্মের নির্বাণ ও ভব- মস্ত ও ভন্তি। শ্রীঅরবিন্দ তাহার 7116 1216 1)29272 
(দব্য-জীবন) গ্রল্থে তাহার অননুকরণীয় ভাষায় বালিয়াছেন-_ 
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২৮৬ ভারতের শান্ত-দাধনা ও শান্ত সাহত্য 


দব্য-জীবন লাভের জন্য আমরা একটা উধর্বায়নের কথাই জানি। কিন্তু 
বস্তুজগৎকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া ক্লমে উধর্বভূঁমি লাভ করিয়া কেবল ব্রন্গে 
স্থিত থাকলে সাধনা পূর্ণ হইল না; সেই উধর্বভূমি হইতে সমস্ত দিব্যজ্যোতঃ 
ও 'দব্য-আনন্দকে আবার একটি 1নম্নধারায় নামাইয়া আনিতে হইবে অমূর্তের 
মূর্তরূপের দিকে । সত্যের তাৎপর্য আমরা শুধু আত্মতত্বের মধ্যেই বুঝিতে 
1শখিয়াছ-_সমভাবে বস্তৃতত্বের মধ্যেও বাঁঝতে 'শাখি নাই। সত্য শুধু বস্তু- 
[নরাকৃত আত্মা নহে, সত্যকে আত্মা ও জড় উভয়ের মধ্যে সমভাবে ব্াঝতে 
ও অনুভব কারতে হইবে। সত্যকে ধারতে গিয়া আমরা সত্যের মূর্তরূপকে 
কেবলই বাদ দয়া গিয়াছ, কিন্তু মূর্ত ও অমূর্ত উভয় জুড়িয়া যে সত্যের 
অখণ্ডলীলা তাহা উপলাব্ধ না কারতে পারলে সাধনায় পূর্ণতা আসিবে না। 

বাস্তব-জীবনকে একেবারে নস্যাং করিয়া দিয়া পারপূর্ণ মনষ্যত্ব লাভ করা 
যায় না; পারপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ কারতে হয় ভগবন্তাকে বাস্তব-জীবনের মধ্যেই 
পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়া। মানুষের জীবনের আরম্ভ জৈবিক প্রাণশক্তিতে-_তাহার 
পূর্ণপারণাত ধদব্য-আঁস্তত্বে। এই জৈবিক প্রাণস্পন্দন হইতে দব্য-সত্তায় 
অবস্থানের মধ্যে জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্রম-উধ্বগাঁতিতে 'বাঁভন্ন স্তরে 
আমরা র্লম-উচ্চতর সন্তা লাভ করি; কিন্তু কোনও উচ্চতর সন্তাকেই আমরা 
.নিম্নতর সত্তাকে বন করিয়া লাভ করি না-নিম্নতর সত্তার ক্রম-পরিবর্তন ও 
দের যে প্রাণে উত্তরণ তাহা অন্নময়-আস্তত্বকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা কাঁরয়া নয়__ 
অন্লেরই প্রাণে উত্তরণ; প্রাণেরই মনে উত্তরণ, মনের আনন্দে, আনন্দের বিশুঞানে 
উত্তরণ। এই আরোহপথে যেমন কর্ম-উচ্চতর সত্তার সকল তত্তবের অনুভূতি 
আবার অবরোহ গাততে উচ্চতম সত্তার সকল এ*্বর্যকে লইয়া নিম্নে অবতরণ-_ 
উধ্বেরি দিব্যানন্দ ও 'দব্য-জ্যোতির দ্বারা সকল নম্নতত্ত্বকে রূপান্তরিত করিয়া 
লইতে হইবে । আমাদের উচ্চভামিতে আঁধ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নভামিকেও 
যাঁদ রূপান্তরিত করিয়া না লইতে পারি তবে আমাদের উধর্বভীমি যে কোনও 
অধিজ্ঠানই লাভ কাঁরতে পারবে না। বস্তুৃভীত্তকে পর্যন্ত যাঁদ 'দব্য-সত্তায় 
রূপান্তারত না কাঁরয়া লওয়া যায় তাহা হইলে আর জীবনে অখণ্ড ভগবস্তার 
প্রতিষ্ঠা হইল কোথায় 2 দব্য-জীবন অখন্ড জীবন, অখন্ড ভগবস্তায় প্রতিষ্ঠা । 
যত উপরেই আমরা উঠি না কেন-_ উপরে উঠিয়া আমরা যাঁদ আমাদের 'নিম্নাভাত্তর 
কথা ভুলিয়া যাই-_-তবেই মস্ত ভূল হইয়া গেল,_তবেই অখণ্ড দিব্য-জাীঁবনের 
আদর্শ হইতে ভ্রম্ট হওয়া গেল ।২ 
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পরবতর্ধ কালের প্রসিদ্ধ শি-সাধকগণের সাধনা ২৮৭ 


শ্রীঅরাবন্দ বার বার বহৃভাবে একটা কথা বালয়াছেন, অধ্যাত্ব-জীবনকে 
আমরা শুধুমান্র একটা উপরে উঠিবার প্রক্রিয়া বলিয়া ভুল কারয়াছি। তান 
বলেন, এই যে অন্ন হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে মনে, মন হইতে আত্মায় উত্তরণ 
ইহা অধ্যাত্ব-সাধনার অর্ধ-সাধনা মাত্র; অপর অর্ধ 'হইল আত্মার 
চৈতন্যে অবতরণ, আত্মচৈতন্যের প্রাণে অবতরণ-_সকলের' আবার অন্নে বা 
বস্তুতে অবতরণ । এই আত্মা আর জড়বস্তু ইহারা অখন্ড সত্যের দুইটি মেরু 
মূলাধারে একেবারে ক্ষিতিতত্, সহম্রারে রূপহীন জ্যোতির্ময় আনন্দময় 
আত্মতত্ব; এই আত্মা ও জড়-মূলাধার ও সহম্ত্রার ইহার মধ্যেই সকল বিবর্তন 
(6৬০101017) ও উদঘাতন (11501701010) । আমরা 1দব্য-জশীবনে বাঁচয়া 
থাকিতে পার না যাঁদ শুধু ভগবন্তার চরমস্তরে উঠিয়া স্থাঁত লাভ কাঁরিতে 
চাই; এই ভগবন্তাকে আমাদের নিম্নতম তর্তের মধ্যে একেবাতর আমাদের পার্থব 
জীবনের স্থূল 'ভাত্তভীমিতে নামাইয়া আনতে হইবে । দেহের প্রত্যেকাঁট জীব- 
কোষে যে পষন্ত ভগবন্তার আধান না হয় সে পর্যন্ত অধ্যাত্ম-জীবন লাভ হয় না। 
শ্রীঅরাঁবন্দের তন্-সাধন৷ হইল তাই একটি সম্পূর্ণ রূপান্তরের সাধনা । 
আত্মধর্মের আনন্দ ও জ্যোতিঃ দ্বারা দেহের অণু-পরমাণুকে অধ্যাহিত 
($8০)91£50) করিয়া লইতে হইবে; এই আধানের ফলেই ধীরে ধীরে দেহ- 
ধর্মের ঘটে আত্মধর্মে রূপান্তর। এইজন্য এই রৃপান্তরের সাধনায় 'নম্নের 
তত্বগুলিকে নিরন্তর আতমানসের জ্যোতিঃ ও শীল্তদবারা অধ্যাহত কাঁরিয়া 
লইবার কথা বলা হইয়াছে । আতমানস হইতে ব্যান্তচৈতন্য, চৈতন্য হইতে প্রাণ, 
প্রাণ হইতে অন্ন এই জ্যোতিঃ ও শন্তি লাভ করে। এই প্রক্রিয়ার ফলে 'নিম্নতম 
ততই পুপান্তরিত হইয়া গিয়া উচ্চতম তত্তের সহধার্মতা লাভ করে। তখন জড় 
অণুই অধ্যাত্ম অণুতে পর্যবাঁসত হয় এই জড় অণুর অধ্যাত্ব-অণত্ব লাভের 
সম্ভাবনা সম্বন্ধে শ্রীঅরাবিন্দ বলেন যে, জড় এবং আত্মা যাঁদও সশ্টিপ্রবাহের 
মধ্যে দুইটি প্রান্তকোটি, তথাপি এই উভয়ের ভিতরেই মধ্যবতরঁ সকল উচ্চ ও 
নীচ তত্বসমূহের বিবর্তন (6০100) ও উদঘাতনের (110%01710107) 
সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে । বৈজ্ঞানিক দৃম্টিতেও আমরা যখন বলি ষে জড়বস্তু 
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২০৮ ভারতের শান্ত'সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


হইতে প্রাণ 'ববার্তত হয়, অথবা প্রাণ হইতে মন বিবর্তিত হয় তখনই আমরা 
এ কথা স্বীকার কাঁরয়া লই যে, জড়বস্তুর মধ্যেই প্রাণ নিহিত আছে, জড় যাঁদ 
একান্ত অ-প্রাণ হইত, প্রাণ যাঁদ একান্তই চৈতন্যধর্ম-বিবাঁজত হইত তাহা হইলে 
জড় হইতে প্রাণ ও প্রাণ হইতে চৈতন্যের উৎপাঁত্তর কোন সম্ভাবনাই থাঁকত না। 
প্রাণ যাঁদ 'ক' হয়, আর জড় যাঁদ 'অ-ক' হয়, তবে ন্যায়শাস্ত্ের অতি সাধারণ 
নিয়মেই বোঝা যায়, 'অ-ক' হইতে কখনও কোন ভাবেই 'ক-এর উৎপাত্তর 
সম্ভাবনা নাই । সেইজন্যই এই বেদান্ত-মতকে স্বীকার কাঁরয়া লইতেই হইবে যে 
জড়ের মধ্যেই প্রাণ, প্রাণের মধ্যেই মনের সম্ভাবনা 'নাহত আছে; অন্যভাবে 
বালিতে গেলে বাঁলতে হয়, জড় হইল প্রাণেরই আবরণযান্ত রূপ, প্রাণ হইল 
মনেরই আবরণযুন্ত রূপ। উধর্ততত্বের ভর্গ ও শান্ত আস্তে আস্তে যখন এই 
আবরণ নম্ট কাঁরয়া দিতে থাকে তখন নিম্নতত্গুলিও ক্রমান্বয় রূপান্তর লাভ 
কাঁরতে থাকে । 'নিম্নতত্তবকে উধর্বতত্তে রূপান্তারত করা শব্দের অর্থই হইল 
নিম্নতত্বের ভিতরকার যে আবরণ উধর্বতত্তের প্রকাশে বাধা সূম্টি করিতোছল 
সেই বাধাকে অপসারিত করিয়া দেওয়া। আমাদের মধ্যে ভগবন্তার আধান না 
হইবার কারণ হইল আমাদের সত্তার ভিতরকার কোষগুলির ভিতরের আবরণ; 
এই আবরণগ্ীলই আমাদের মধ্যে ভগবন্তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশে বাধা সৃম্টি করে। 
'এএই বাধা-সৃষ্টকারী আবরণগুলি যতই একাঁট একটি কাঁরয়া দূরীভূত হইতে 
থাকে ততই 'দব্য জ্যোতিঃ ও শান্ত আমাদের সমগ্র সততায় অনূপ্রাবন্ট হইয়া 
ধাপে ধাপে ছড়াইয়া পাঁড়তে থাকে, শেষ পর্যন্ত জীবসন্তার স্থুলতম স্তরও 
ভাগবতাঁ সন্তা লাভ করে। সমস্ত সন্তাই যখন এইরূপে ভাগবতী সততায় 
রূপান্তারত হইয়া যায় তখন মানুষই ভগবস্তা লাভ কাঁরয়া আতিমানব বা 'দব্য- 
মানব রূপ ধারণ করে। 

এই যে সামাগ্রক পাঁরবর্তন ইহার জন্য প্রথমে ক্ষেন্র প্রস্তুত কাঁরতে হয়, ইহাই 
হইল তলন্লের আধারশুদ্ধি। আধারশাম্ধির অর্থই দেহস্থ ভূতশদ্ধি এবং চিত্ত- 
শুদ্ধি। সমগ্র জীবনের সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য এই আধারের মধ্যে যে 
'দিব্যজ্যোতিঃ ও শান্তিকে নামাইয়া আনতে হইবে তাহার আঁত প্রখর তেজ, আত 
প্রবল বেগ। কাঁচামাঁটির পান্র কখনও যজ্ঞীয় সোমকে ধারণ কাঁরতে পারে না, 
ফাঁটয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি, 'দিব্যজ্যোতিঃ ও 'দব্যশান্তই হইল শ্রীঅরাবন্দের 
তান্লিক সোম; ভূতশ্দ্ধি ও চিত্তশুদ্ধ-দ্বারা প্রথমে আধারাঁট বিশ্ধভাবে এবং 
দঢ়ভাবে প্রস্তৃত করিয়া না রাঁখয়া তাহার মধ্যে যাঁদ অকালে 'দব্যজ্যোতিঃ ও 
দব্যশান্তকে নামাইয়া আনা যায়, তবে সমগ্র সত্তা রূপান্তারত হইবার পাঁরবর্তে 
অপক পাত্রের ন্যায় ফাটিয়া গিয়া সর্বপ্রকার অনর্থের সৃষ্ট করিবে? 
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পরবতর্ কালের প্রসিম্ধ শা্ট-সাধকগণের সাধনা ২৮৯ 


আমাদের সন্তার প্রত্যেক স্তরে ষে পর্যন্ত ভগবন্তার অবতরণ না হয় এবং 
আমাদের সমগ্র সম্তা যখন পর্যন্ত এইভাবে সামাগ্রক রূপান্তর লাভ না করে 
সেই পর্যন্তই আমরা অশহদ্ধ প্রকীতির রাজ্যে বাস কার এবং সেই পর্যন্তই আমরা 
সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারাই বাধিত ও নিয়ন্তিত হই।. কিন্ত যেই মার 
আমাদের সত্তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়া যায়, অশুদ্ধ প্রকৃতির নিয়ম- 
বিধান আর আমাদের উপরে কাজ কারতে পারে না-তখন আমরা শুধু 
[দব্যাবধানের দ্বারাই পাঁরচালিত হই । এই দব্যাবধানগৃলিই হইল ভগবং-ইচ্ছা; 
সতরাং ভাগ্বতা সত্তার আঁধকার আতমানূষ ভগবানের হাতের একাঁট নিখুত 
যন্ন হইয়া ওঠে, সেই নিখুত যল্তের ভিতর দিয়া ভগবান্‌ তখন তাঁহার দিব্য 
সরকে অবাধিত-ভাবে বিস্তার কারিয়া দেন। এইরূপ অবস্থায় সাধক তাঁহার 
চৈতন্যের প্রত্যেকটি কেন্দ্রে, তাঁহার প্রাণশান্তর প্রতিটি স্পন্দনে, তাঁহার দেহের 
প্রাতাঁট জাঁবকোষে ভগবানের উপাঁস্থাতি অনুভব করেন। তাঁহার নিজের 
[ভিতরকার প্রকাতির প্রত্যেকটি শন্তির প্রত্যেকাট কাজে [তিনি পরম জগজ্জননীর 
কাজের- পরা প্রকৃতির কাজের ধারা অনুভব কারিতে পারেন। তখন তিনি 
দেখিতে পাইবেন যে তাঁহার প্রাকৃত সন্তা আর কিছুই নয়, ইহা এক জগজ্জননীরই 
শাস্তর বকাশ এবং প্রকাটত অবস্থা মান্ন। 
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এইখানেই আমরা শ্রীঅরবিন্দের তন্রর-সাধনার ভিতর দিয়া তাহার শন্তি-সাধনার 
স্বরূপ বুঝিয়া লইতে পারি। শ্রীরামকৃষের সমস্ত শান্ত-সাধনার মূলকথা 
যেমন এই উীন্ততে-_ “আমার আমার করিস্‌ না রে নরেন, এ আ-্টাই হ'ল 
উপসর্গ, আসল অর্থকে সব ঘুলয়ে দেয়; ওটাকে ছেড়ে দয়ে শুধু বল মা'র 
মা'র মা'র।৮_ শ্রীঅরাবন্দের শত্তি-সাধনার মুলকথাও হইল ঠিক ইহাই, পরা 
প্রকৃতি জগজ্জননীর হাতের একাটি নিখ*ত ষল্ বনিয়া যাওয়া সমস্ত জাঁবনের 
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১৯ 


২১০ ভারতের শ্ান্ত-স্জাধনা ও শান্ত সাহতা, 


সমস্ত কর্মের দ্বারা শুধু তাঁহার সুরে তাহার তালে বাজিয়া যাওয়া। 
শ্রীঅরাবন্দের এই শান্ত-সাধনার একটি চমৎকার পাঁরচয় পাওয়া যায় তাঁহার 
77624191161 নামক ইংরোজতে 'লাখত ক্ষুদ্র গ্রন্থথানিতে। সেখানে 
1তাঁন বলিয়াছেন যে, সাধনা শুধু মানুষ একা করে না, সাধনা সর্বই হইল 
যৌথ-সাধনা, এক দিকে মানুষ অপর দিকে জগজ্জননী শান্ত। শ্রীঅরাবন্দের 
মতে এই দুইটি দিকৃই হইল শান্তরই দুইটি রূপ, মানুষের ভিতর 'দিয়া শান্তর 
প্রকাশ উধ্বায়নের অফুরন্ত কামনায় ; এই উধর্বায়নের কামনা ও প্রচেম্টাই তাই 
হইল শান্তর নীচের দিক্‌ হইতে সাধনা । উধর্বকোঁটিতে শান্তর প্রকাশ হইল 
পরম কৃপায় । নিম্ন হইতে মানৃষের উধের্য উঠিবার যে ডাক উধর্ হইতে তাহাতে 
সাড়া দেখা দেয় পরম কৃপাবর্ষণে। নিম্ন হইতে এই উধর্বায়নের আকৃতি, উধর্ক 
হইতে কৃপাবর্ষণ__এই উভয়ই হইল এক অখণ্ড সাধনার দুই দিক্‌) এই দুই 
[দিক যুস্ত হইলে তবেই তো সাধনার পাঁরপূর্ণতা।* রন্ত-মাংসের স্থূল 
মানুষের সকল জৈবিক প্রবাহ এবং অজন্ত্র ক্রিন্ন বাসনার মধ্যেও যে সব 
[ছু ছাড়াইয়া উধের্ব উঠিবার আকৃতি, ইহার ভিতর দিয়াই বোঝা 
যায় কোনও অবস্থাতেই মানৃষ মাতৃহীন নহে, মানুষের সকল স্ধৃলতার 
মধ্যেও শন্তিরাপণী মা মানুষকে জড়াইয়া আছেন। মানূষের ভিতর 
দিয়া-তাহার আ্তত্বের নিম্নতম পর্যায়ের ভিতর 'দয়াও শান্ত মানুষকে 
জাগাইয়া তৃলিবার চেস্টা কারতেছেন; এই জাগরণের সাধনা ঠিক ঠিক ভাবে 
হইলে তখন দেখা দেয় উপর হইতে কৃপাবর্ষণের দ্বারা আনন্দ ও জ্যোতিঃ- 
বর্ষণের দ্বারা মানৃষকে টানিয়া তৃলিবার সাধনা । সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাধনা 
তো ঠিক মানুষ করে না, মানুষের মধ্য দিয়া সাধনা করিতেছেন মা 'নিজে। 
মানুষের তাহা হইলে মৃখ্য কাজ হইল, এই শান্ত যাহাতে তাঁহার এই উভয় 
রূপেই মানুষের মধ্যে বাঁসয়া অবাঁধতভাবে কাজ কারতে পারেন তাহার জন্য 
নিজেকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত করিয়া তোলা । মা সর্বদা ভিতরে বসিয়া কাজ 
কাঁরতে যাহাতে কোনও রূপে বাধাপ্রাপ্ত না হন সাধকের করণীয় হইল শুধু 
সেইটনুকু। 

শান্তর এই যে দ্বিধা রূপ এবং দুই মুখে সাক্রয়তা ইহা শ্রীঅরাঁবন্দ শুধু 
এই দ্বৈতলীলা প্রত্যক্ষ কারয়াছেন। আমরা বিশ্ব-প্রকীতির মধ্যে বৈজ্ঞানক 
দৃম্টিতেও যে বিবর্তনের কথা বাঁলতেছি, এই বিবর্তনের মূল সত্য হইল কি? 
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পরবর্তণ কালের প্রাসদ্ধ শফ্ন-সাধকগণের সাধনা ২৪৯১ 


সর্বাবধ বিবর্তনের মধ্যেই আমরা লক্ষ্য কারতে পার দুইটি জিনিস! প্রথমতঃ, 
একটা পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়তঃ, সেই পাঁরবর্তন-জনিত একটা পাঁরণাত। 
শ্রীঅরাবন্দের মতে এই পাঁরবর্তন এবং পরিণাঁতির 'িছনে রাহয়াছেন শান্ত- 
রাঁপণী মা। তান নিম্নসত্তায় থাকেন উধ্ৰসত্তায় পাঁরবার্ভত এবং পারণত 
হইবার একটা সহজ প্রবণতার্পে। নিম্নসত্তার মধ্যে এই উধ্ৰায়নের প্রবণতা 
যাঁদ আদৌ না থাকত তবে তো নিম্নসত্তার কোনও পাঁরবর্তন ও পাঁরণাঁত 
সম্ভবই হইত না। .অল্নের মধ্যে নিহত রহিয়াছে পাঁরবার্তত হইয়া প্রাণে 
পাঁরণত হইবার একটা স্বাভাবিক আবেগ; স্থূলের সঙ্গে জড়াইয়া থাঁকয়াই তো 
মা স্থুলের মধ্যে এই উধর্ব-পারণাত্র আবেগরূপে ছড়াইয়া আছেন। নীচ হইতে 
এই আবেগ সবাকছকে ঠোঁলয়া দিতেছে মহত্তর পাঁরণাঁতর পাঁরবর্তনের পথে-_ 
এই হইল বিশ্বপ্রকীতির মধ্যে মায়ের এক রকমের সাধনা । কিন্তু ভিতর হইতে 
এই তাঁগদেই বস্তু সবটা পারবার্তত হইয়া পাঁরণাঁতর পথে অগ্রসর হইতে পারে 
না__খানিকটা আবার তাহাকে টানিয়া তুলিতে সাহাষ্য কারতে হয়। তখন আনন্দ 
ও জ্যোতিরূপে নামিয়া আসিতে থাকে মায়ের অজন্ত্র কপা; এই অন্তার্নীহত 
আবেগ এবং উধর্বকোঁট হইতে আকর্ষণ- এই আবেগ ও আকর্ষণ 'মালয়াই 
হইল সব পাঁরবর্তন ও পাঁরণাতি। ইহাই হইল 'িশব-বিবর্তনের মূল রহস্য। 
শ্রীঅরাবিন্দের শান্ত-সাধনার মূল কথা হইল, মাকে ভিতরে বাঁসয়া নিজ্বে 
ইচ্ছায় কাজ কাঁরতে দিতে হইবে। নিজের সন্তাকে সম্পূর্ণরূপে মায়ের কাছে 
খাঁলয়া ধরিতে হইবে_ যাহাতে তাঁহার কৃপা সত্তার প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে 
প্রবিষ্ট হইয়া সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে। মায়ের কাছে নিজেকে আংশিকভাবে 
মেলিয়া ধরলে চলিবে না; একটা অংশকে মায়ের কাছে মেলিয়া ধাঁরলাম, আর 
অপর অংশকে মেলিয়া ধাঁরলাম কামনা-বাসনা, সংস্কার-আসান্ত প্রভাতি বিরুদ্ধ 
শান্তগ্াীলর দিকে_সে ক্ষেতে মাতৃ-কৃপালাভের কোনও আশা নাই। নিজেকে 
পূরাপ্ররিভাবে যাঁদ মায়ের কাছে মোলিয়া দিতে পারি তবেই তো মায়ের কৃপা 
আমার মধ্যে অজন্ররূপে বার্ধত হইয়া অজন্রর্পে সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে। 
মন্দির পরিজ্কার পরিচ্ছন্ন এবং পাঁবন্ন না হইলে 'ি দেবতার প্রাতষ্ঠা হয়? 
জীবনের মধ্যে মায়ের উপাস্থাতিকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে হইলে দেহ-মন- 
"আত্মা সহ সমগ্র সত্তার মন্দিরাটকে পার্কার-পারচ্ছন্ন ও পবিল্র কারয়া তুলিতে 
হইবে ।* আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, প্রীঅরবিন্দ সাধনাদ্বারা মানুষের যে 
রু্‌পান্তরের কথা বাঁলয়াছেন, তিনি সর্বদাই বলিয়াছেন ষে এই রূপান্তর হইবে 
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২৪২ ভারতের শান্ত-স্টাধনা ও শান্ত সাহিত্য, 


অথন্ড বা সামাগ্রক, গীতায় যাহাকে বলা হইয়াছে 'কৃৎস্নং। এই রুপান্তরকে 
যাঁদ সামগ্রক করিয়া তুলিতে হয় তবে এই রূপান্তরের পথে বাধা দেয় যাহা- 
কিছু তাহার সবট.কুকেই ত্যাগ কাঁরতে হইবে সমশ্রভাবে। 

এই ষে সবাকছ_ ত্যাগ করিয়া মায়ের নিকটে নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে 
মেঁলিয়া ধরা ইহাকেই শ্রীঅরাবন্দ বালয়াছেন মায়ের ইচ্ছার নিকটে সম্পূর্ণ এবং 
শর্তহশীন আত্মসমর্পণ (০0701916066 2100 011700170101010791 51176170617 00 
(186 9/1]] 01 0180 11011)61) | এই আত্মসমর্পণ এবং আত্মশোধনের কাজ যত 
অগ্রসর হইতে থাকবে সাধক ততই 'নজের ভিতরে শান্তর সাধনাকে উপলাব্ধ 
কাঁরতে পারিবেন; অনুভব করিতে পারবেন্-তিনি যত বেশী নিজেকে শহ্ধ 
কাঁরয়া মায়ের কাছে নিজেকে নিবেদন করিতে পাঁরিতেছেন, মা ততই বেশ 
কারয়া নিজেকে সাধকের সমস্ত সত্তার মধ্যে ঢালিয়া দিতেছেন; এইভাবেই 
সাধকের ভিতরে 'দিব্য-প্রকৃতির (19151) 90016) স্বাধীনতা এবং 
পরিপূর্ণতা প্রাতম্ঠা লাভ কারতেছে।* 

কর্মের মধ্যে দুই প্রকারের কর্ম রাঁহয়াছে_এক সাধারণ কর্ম আর 'দিব্যকর্ম। 
সাধারণ কর্মের কর্তা হইল অহং। এই 'অহং-এর বনাশের পরে অথবা এই 
'অহংকে সম্পূর্ণ ন্যাসের পরে যে কর্ম তাহ।ই হইল দব্যকর্ম। শ্রীঅরবিন্দ 
বলয়াছেন, মানুষ এই দিব্যকর্ম করে না, 'দিব্যকর্ম মানুষের ভিতর "দয়া কারিত 
হয়; ভগবৎ-ইচ্ছা-রূপিণী মা-ই হইলেন সেই কর্মের কারয়িন্রী। সুতরাং দিব্য- 
কর্মের সাধনের জন্য সাধক নিজেকে আস্তে আস্তে গাঁড়য়া তুলবেন একাঁট 
খত ধন্নর্পে-ভগবৎ-ইচ্ছার্প মায়ের সুর ও তাল কোনরূপেই যেন বাধা 
না পায়। ভগবৎ-চৈতন্যের ভিতরে ব্যন্ত-চৈতন্যকে আস্তে আস্তে এমন করিয়া 
1মলাইয়া দিতে হয় যাহাতে ব্যান্ত-চৈতন্য ক্লমে ভগবং-চৈতন্যে লীন হইয়া গিয়া 
উভয় চৈতন্য 'মাঁলয়া এক হইয়া যায়। তখন ব্যান্তর ভিতর 'দয়াও ভগবৎ- 
চৈতন্যের লীলা ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য করা যায় না।১ যে পর্যন্ত এই তাদাত্ম্য 
না আসে সে পর্যন্ত 'দিব্যকর্মের সম্ভাবনা নাই। ব্যান্ত-কেন্দ্রে ভগবং-চৈতন্য যে 
পর্যন্ত পূর্ণরূপে লীলা-বস্তারের সষোগ না পায় সে পর্যন্ত সাধক 'দব্যকর্মের 
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পরব্তৃর্“ কালের প্রসিদ্ধ শরুন্-সাধকগণের সাধনা ২৯৩ 


আঁধকারা নন বটে; কিন্তু তখন পর্যন্ত সব কাজের সময় মায়ের কাজই করিতেছি 
এই বোধে প্রাতজ্ঠিত থাকিতে হয়। ইহাতে “অহং-এর উদগ্রতা কমিয়া যাইয়া 
আত্মসমর্পণের 'ভাবটা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। এই ভাব বার্ধত হইতে 
হইতেই ক্রমে নিজের মধ্যে এ যল্ভাবের স্ফূরণ হয়। আত্মসমর্পণটা পাকা 
হইয়া গেলেই ষন্ত্রভাবটাও পাকা হইয়া যায়। এই যল্ভাবটা পাকা হইয়া গেলে 
সাধকের অনুভবে আসে- ভগবং-শান্তি কেবল কর্মের প্রেরক এবং নিয়ল্মক নহেন, 
তিনি নিজেই যে ভিতরে বাঁসয়া সকল কর্মের আরম্ভ করেন_নিজেই সকল কর্ম 
সমাধান করেন; সাধকের সকল সণ্ণরণ তাঁহাদ্বারাই (শান্তদ্বারাই) উদ্বোধিত 
সাধকের সকল শান্তই এক শক্তর্পিণ মায়ের শান্ত; মন, প্রাণ এবং দেহ 
তাঁহারই কর্মসমূহের (শান্তর্পিণী মায়েরই) চৈতন্যময় এবং আনন্দময় যল্লসমূহ, 
ছাঁচ মান্র।১* শ্রীঅরাঁবন্দের মতে এই যন্ত্রভাবই পরমভাব নয়; কারণ যল্লভাবের 
মধ্যেও যন্মরূপে 'আমার' একটা পৃথক- আস্তিত্বের সংস্কার থাকে; খানিকটা 
একট তুমি-আমির ভাব; তুমি যন্ত্র আম যল্তী! কিন্তু শেষ অবস্থায় আর এই 
যন্ত-ষল্মীর ভাবও থাকে না, তখন সব রকমের দুই মাঁলয়া এক হইয়া যায়। 
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শ্রীঅরবিন্দ-বার্ণত এই "মা" কে? তিনি বহু স্থলেই স্পম্ট করিয়া বলিয়াছেন 
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২৯৪ ভারতের শান্তন্সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


তাঁহার বার্ণত “মা' হইলেন ভগবং-চৈতন্য বা ভগবৎ-ইচ্ছা_ সমস্ত মূর্তঅমূর্তের 
মধ্য 'দয়া যে ইচ্ছা নিত্যকালে অনন্তরূপে তরাঁঞ্গত। শ্রীঅরাবন্দ এই মায়ের 
1তনটি রূপ লক্ষ্য কারয়াছেন। প্রথম রূপে তান হইলেন বিশব-্রক্মান্ডের সাঁহত 
অসম্পৃন্তা পরা শান্ত। সৃম্টর উধের্ব অবাস্থত থাকয়া তান ব্রহ্গ-চৈতন্যকে 
1নত্যকাল ধারণ করিয়া রাঁহয়াছেন, অন্যাদকে সান্টর সাহত এই ব্রন্ম-চৈতন্যেরও 
একটা যোগ রক্ষা কারতেছেন। শান্তর দ্বিতীয় রূপ হইল ব্রহ্মাণ্ড-ীবধান্রী 
মহাশান্তর্প। তাঁহার তৃতীয় রূপ হইল একটা ব্যান্তরূপ (11701510091) 
যেরূপে তান অপর দুই রূপের সকল এশবর্য ধারণ কাঁরয়াও মানুষের নিকটতর 
হইয়া জীবন্ত হইয়া ওঠেন এবং মানুষের ব্যান্তত্ব এবং ভগবং-প্রকীতি ইহার 
[ভিতরে সর্বদা একটা মিলন সঙ্ঘটন করাইবার চেস্টা করেন। এই মিলন তিনি 
কিভাবে ঘটাইয়া তোলেন? তান নিজে জীবের সঙ্গে নীচে নামিয়া আসেন, 
[তান অন্ধকারে নাময়া আসেন অন্ধকারকেও আলো করিয়া তুলিবার জন্য, 
মথ্যার মধ্যে ভ্রান্তির মধ্যে তান নাময়া আসেন 'মথ্যা ও ভ্রান্তিকে সত্যে 
র্পান্তরিত করিয়া তুঁলিবার জন্য, মৃত্যুর মধ্যে তিনি অনপ্্রাবষ্ট হন মততযুকে 
দিব্যজীবনে রূপান্তারত করিয়া তৃলিবার জন্য, পার্থব বেদনার ভিতরে 'তিনি 
নামিয়া আসেন সকল পারর্থব বেদনাকে মহৎ আনন্দের 'দব্যানূভূতিতে রূপান্তাঁরত 
.ক্ারতে।_ তাঁহার সন্তানের প্রতি গভীর আকর্ষণে তিনি নিজেই স্বরুপ- 
আবরণকারী কতকগুলি পোশাক পারতে রাজী হইয়াছেন, অন্ধকার ও মিথ্যার 
সকল যল্মণা ও ক্রিম্নতাকে বরণ করিয়া লইয়াছেন, জল্ম-মৃত্যুর দ্বারের ভিতর 
দিয়া আসা-যাওয়ার কম্টকে বরণ কারয়াছেন, চরম উদ্দেশ্য হইল সব-কিছুরই 
1ভতরে থাঁকয়া সব-কিছুকেই আস্তে আস্তে সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করিয়া 
দেওয়া । ইহাই হইল মায়ের জীবর্পে জগং-রুপে আত্মাহুতির যজ্ঞ। এই যজ্ঞ 
অনেক সময় পুরুষমেধ-যজ্ঞ বাঁলয়া বার্ণত হয়; এই পুরুষমেধ-যজ্ঞ আসলে 
হইল শন্তির্পিণী মায়ের নিজের যজ্জ। জীব এবং জগতের পরম কল্যাণের 
জন্য তিনি জীব-জগতের মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া 'দিয়া আহাতি 'দিয়াছেন। 


(গ) শ্রীসত্যদেবের শান্ত-সাধনা 


অমর সাধক রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃ্ণ, শ্রীঅরাবিন্দ প্রভীতিকে অবলম্বন কাঁরয়া 
বাঙলাদেশে শান্ত-সাধনার ক্রমবিকাশ ও শান্ত-সাধনার ঘথার্থ রূপের একটা 
আভাস পাই। আমাদের জনসাধারণের মধ্যে 'বাভন্ন শাল্তমৃর্তিকে অবলম্বন 
করিয়া বিশেষ বিশেষ কালে বা উপলক্ষে যে বাঁবধ উপচারে পাঠা-মাহ্ষ-বাঁল- 
সহকারে পূজার প্রচলন রহিয়াছে তাহাদ্বারাই আমাদের শান্ত-সাধনার পরিচয় 
নয়: বিশেষ বিশেষ সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে পণ্চ-মকার'কে অবলম্বন কাঁরয়া 


পরবতাঁ কালের প্রাসম্ধ শান্ত-সাধকগণের সাধনা ২৯৫ 


যে-সকল গৃহ্য সাধনার প্রচলন আছে- তাহার ভিতরেও আমাদের শান্ত-সাধনার 
পাঁরচয় নয়; সাধক" রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরাঁবন্দের ভাব ও সাধনার ভিতর 
দিয়া শান্ত-সাধনা একটি আত গভীর এবং সর্বজনীন উদার ধর্মমতের রূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহাদের ভাব ও সাধনা আমাদের সমাজ-মানসের উপরেই 
গভীর প্রভাব বিস্তারিত করিয়াছে, জনসাধারণের ভাবদম্টির(ভতরেই অনেক- 
থানি পারবর্তন সাধন করিয়াছে । নিতান্ত নিম্নাধিকারী একজন সাধকও আজ 
শান্ত-শাস্ব শ্রীচন্ডীকে শুধুমান্র দেবীর বিভিন্ন কালে অস্বশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ 
করিয়া কতকগুীল বিশেষ বিশেষ অসূরকে নিধন কাঁরয়া দেবতাদের রক্ষা করার 
কাহিনী বলিয়া মনে কারবেন না। তানও দেহমন দয়া এই জিনিসাঁট অনুভব 
কাঁরতে চাহিবেন, বিশবর্রন্মান্ডের মধ্যে আপন অলঙ্ঘ্য মাহমা বিস্তার কাঁরয়া এমন 
এক শক্তিরুপিণী দেবী বিরাজমানা যাঁহার 'নিকট মন খুলিয়া বলা যায়,_মা 
রুপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শন্ুকে হনন কর; যাঁহার নিকট বলা যায়, মা, 
ব্যাঁধনাশ কর, সৌভাগ্য-আরোগ্য দাও, কল্যাণ বিধান কর, বিপুলা শ্রী দান কর; 
আমাকে বিদ্যাবন্ত, ষশবন্ত, লক্ষঘরীমন্ত করিয়া তোল; আমাকে মনোব্জ্তানূসারিণী 
মনোরমা ভার্ধা দাও- দুর্গ-সংসার-সাগরে আমাকে ত্রাণ কর। জীবনের ক্ষেত্রে 
মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম_সংগ্রাম বাহরের শুর সঙ্গে সংগ্রাম রপুর সঙ্গে; 
এই সংসারযদদ্ধে মানুষ ভগবং-শীন্তর্ঁপণী মাকেই চাঁরাঁদক্‌ হইতে কবচ বা, 
বর্মরূপে পাইতে চান। তাই নিরন্তর রণোঁলপ্ত মানুষ তাহার পৃর্ধে পাশ্চমে, 
উত্তরে দাক্ষণে, ঈশান-বায়-আঁগন-নৈর্ধতে, উধের্বঅধে বাভন্ন রূপে শান্তরুপ্পিণী 
দেবীকে প্রাতিষ্ঠিত দোৌখতে চায়। প্রাচ্য 'দক্‌ রক্ষা করুন শাল্তর্পিণী মা 
এন্দ্রীরূপে, অশ্নিকোণে অগ্নিদেবতা-রৃপে, দাক্ষণে বারাহী ও নৈর্ধতে খড়া- 
ধারণী-রৃপে। প্রতীচ্য দিক রক্ষা করুন বারুণ, বায়কোণে মৃগবাহনা, 
উদঁচীতে কৌবেরী ও ঈশানকোণে শৃলধাঁরণনী। উধের্বে থাকুন শান্ত ব্রহ্মাণী- 
রূপে, অধঃদেশ রক্ষা করুন বৈফবী-আর শববাহনা চামুৃণ্ডা আমাকে দশ 'দকে 
রক্ষা করুন। শুধু বাহিরের দশ দিকে দেবীকে প্রাতিষ্ঠিত কারলেই ত চলিবে 
না, সমগ্র দেহের ভিতরে থাকিয়া আমাকে কে রক্ষা করিবেন? জয়া আমাকে 
সামনে রক্ষা করুন, বিজয়া রক্ষা করুন পৃজ্ঠে; আঁজতা বামে পারে, দাক্ষণে 
অপরাঁজতা । আমার শিখা রক্ষা করুন দ্যোতিনী, উমা অবাঁস্থতা থাকুন মস্তকে, 
মালাধারী ললাটে, ভ্রুযুগল রক্ষা করুন যশাস্বনী। চন্রনেত্রা রক্ষা করুন নেরম্বয়, 
যমঘণ্টা পাশদ্বয়, ব্রিনেত্রা চশ্ডিকা ভ্রুমধ্যদেশ ; শঙ্খিনী থাকুন চক্ষুদ্্বয়ের মধ্যে, 
নেতদ্বয়ের মধ্যে দ্বারবাসিনী; এইরৃপ কপাল, কর্ণমৃল, নাঁসিকা, ওজ্ঠ, অধর, 
জিহবা, দন্ত, কণ্ঠ, তালু, চিবুক, বাক্য, গ্রীবা, পৃঙ্ঠ, স্কন্ধ, বাহুদ্বয় হস্ত প্রভাতি 
রক্ষা করুন কালিকা, শঙ্করী, সুগন্ধা, চর্টিকা, অমৃতা, সরস্বতী, কৌমারা, 
চশ্ডিকা, মহামায়া, কামাক্ষী, সর্ব মঞ্গলা, ভদ্রুকাল", ধনূর্ধারী, খাঁজাণী, বন্দ্রধারিণণী, 


২৯৬ ভারতের শাল্ত$সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


দণ্ডিনী প্রভৃতি দেবীগণ। শুধু প্রধান প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়, দেবীকে যে 
আমার গৃহ্য রক্ষা করিতে হইবে গুহ্যেশ্বরী-রুূপে, মেড রক্ষা কারতে হইবে 
দুগ্গন্ধা-রূপে, পায়ু রক্ষা কারতে হইবে গৃহ্যবাহিনী-রূপে । দেবীকে বাভন্ন 
রূপ ধারণ কারিয়া থাকতে হইবে আমার রন্ত, মজ্জা, চার্ব, মাংস, আস্থ, মেদ, 
অন্সমূহ-আমার বায়্‌-পিত্ত-কফ, আমার মনোব্দ্ধি-অহংকার- আমার র্‌প- 
রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ, আমার সন্ত রজঃ তমঃ, আমার আয়ু ধর্ম ষশঃ কণীর্ত লক্ষী 
ইহার সর্ব । এইরূপে দেবী-কবচের মধ্য দিয়া মানুষ লাভ করে একটা দেবী- 
চৈতন্য বা শান্ত-চৈতন্য; সাধারণ জীবনযাপনের যে সংগ্রাম এই শান্ত-চৈতন্য 
সেই সংগ্রামেও মানুষকে দান করে বল উৎসাহ অভয়। 
্রীশ্রীচণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়ে প্রার্থনা দেখিতে পাই,_ 

শৃূলেন পাহ নো দেবী পাঁহ খজ়োন চাঁম্বকে। 

ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ॥ 

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যা্ট চণ্ডিকে রক্ষ দাক্ষিণে। 

ভ্রামণেনাত্মশলস্য চোত্তরস্যাং তথেশ্বার ॥ 

সোম্যানি যানি রূপাণি ন্েলোক্যে বিচরন্তি তে। 

যানি চাত্যন্তঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবমৃ॥ 

খড়াশলগদাদশীন যান চাস্ত্রাণ তেহাম্বকে। 

করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্‌ রক্ষ সর্বতঃ॥ 
ঘণ্টাস্বনের দ্বারা কর আমাদিগকে রক্ষা, চাপজ্যানিঃস্বনের দ্বারা কর রক্ষা । পর্বে 
রক্ষা কর, পাশ্চমেও রক্ষা কর, দাক্ষণেও রক্ষা কর হে চণ্ডিকে; নিজের শূল 
সণ্টালনের দ্বারা উত্তর দিকেও আমাদের রক্ষা কর হে ঈশ্বার। তোমার সোম্য 
যেসকল রূপ ন্রিভুবনে বিচরণ করে, অত্যন্ত ঘোর যে-সকল রুপও বিচরণ করে 
_তাহার সকলের দ্বারা তুমি আমাদিগকে এবং ভুবনকে রক্ষা কর। খড়া শল 
গাদা প্রভাতি যে-সকল অস্ঘ তোমার করপল্লবের সঙ্গ হইয়া আছে হে আম্বকে 
-_সেই-সকলের দ্বারা আমাদের রক্ষা কর সর্বতোভাবে। 

চণ্ডাঁপাঠ বাধতে অনেক সময় দেখা যায়, এই শ্লোকগুির িতরকার প্রথম 

শ্লোকটি-_ অর্থাৎ শৃলেন পাহি নো দোৌঁব' প্রভাতি চন্ডার প্রত্যেকটি শ্লোক 
পাঁড়য়া একবার করিয়া আবাঁন্ত কারয়া লইতে হয়। জগংশীবপর্যয় দৈব- 
দুর্বপাকে রোগে-শোকে ভয়ার্ত সংসারী জীব ভয়ন্লাণের জন্য চন্ডীপাঠের 
ব্যবস্থা করে_ সেক্ষেত্রে প্রত্যেক কথার মধ্যেই সে এ একটি কথার অনুরণন শ্রবণ 
করতে চায় শৃলের দ্বারা রক্ষা কর হে দো, খড়াচ্বারা রক্ষা কর, অভয় দাও 
ঘণ্টাস্বনের ছ্বারা, নিঃশঙ্ক কর ধন্‌স্টগকারের দ্বারা । যত স্ধূলভাবেই হোক না 
কেন, একটা শান্ত ষে জীবনের চারাদক্‌ ফিরিয়া আমাকে রক্ষা কারতেছে, এই 


পরবত্তথা কালের প্রাসম্ধ শন্ি-সাধকগণের সাধনা ২৯৭ 


বোধাট জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা! চণ্ডীর মধ্যে দেখিতে পাই, 'এই শান্তদেবীকে 
কেবল দুরবগাহ তত্বরাঁপণাী করিয়া রাখিবার চেষ্টা হয় নাই। চণ্ডশীর নমস্কারের 
মধ্যে দেখিতে পাই, তানি সর্বভূতে বিফুমায়া রূপে বিরাজমানা বটেন, তিনি 
চৈতন্যরাপিণী, বৃদ্ধিরাপণাঁ, শাল্তরুপিণণ, কান্তি-ক্ষান্তি-শান্ত-র্পিণ৭, শ্রদ্ধা 
রূপিণা, লক্ষমীরূপিণী, তুস্টিরাপিণী, মাতৃরাপণী বটেন-আবার তানই ত 
সর্বভূতের মধ্যে তমোগুণের নিদ্রারূপে সধাস্থতা, 'তানিই ক্ষুধা, 'তানিই তৃষা, 
তিনিই সব জৈবিকবৃত্ত-_তানই সর্বভূতে অজ্ঞানর্পে ভ্রান্তিরূপে সংস্থতা। 
আমার স্থলে তনি সক্ষেম তিনি- ভালতে তান মন্দতে 'তান_ বুদ্ধিতে 
তানি ভ্রান্তিতে তিনি-_এমনই কারয়াই ত একটি মাকে গোটা জীবনের সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে 'মিলাইয়া লইবার চেষ্টা! স্থূল চেম্টাই গিয়া পর্ধবাঁসত হয় 
আত্মসমর্পণে। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই হইল শান্ত-সাধনার আসল কথা। 
শ্রীশ্রীচন্ডকে অবলম্বন করিয়া অধ্যাত্স-সাধনার একটি আত গভীর ও 

ব্যাপক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই শ্রীসত্যদেবের 'সাধন-সমরে'র১ মধ্যে। এই ব্যাখ্যার 
মধ্যে এক 'দিকে যেমন একটি অসাম্প্রদায়িক উদার দৃম্টিতে চণ্ডীকে অবলম্বন 
করিয়া হিন্দুধর্মের সারতত্বসমূহেরই ব্যাখ্যা রহিয়াছে, অন্য দিকে হিন্দ2-সাধনার 
সকল রহস্যেরও মোটামুট পরিচয় রহিয়াছে । এখানে প্রত্যেকটি শ্লোক এবং 
তাহার ভিতরকার প্রত্যেকটি শব্দের তত্ব ও সাধনার দিক্‌ হইতে যের্‌প ব্যাখ্যা, 
রহিয়াছে সেই ব্যাখ্যার সাহত সকলের একমত হইবার কথা নহে” কিন্তু সব 
জুড়িয়া যে গভীর তত্বদৃষ্টি এবং সাধনার 'দব্য-অনুভূতি-সমূহের প্রকাশ 
রহিয়াছে তাহা সহজেই গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বার্ণত 
অসুরসমূহের সাঁহত দেবা চাঁণ্ডকার যুদ্ধসমূহকে শ্রীসত্যদেব প্রথম হইতে 
'সাধন-সমর'-রূপে গ্রহণ এবং ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। 'সাধন-সমরে'র একটি ধারণা 
পূর্ববতর্ঁশ শান্ত-সঞ্গীতকারগণের সঙ্গীতের মধ্যেই দেখিতে পাই। সাধক 
রাঁসকচন্দ্র রায়ের একাঁট প্রাসম্ধ গানে দোখিতে পাই 

আয় মা সাধন-সমরে, 

দেখবো, মা হারে কি পত্র হারে! 

আরোহণ করিয়ে কালনী-সাধন-রথে, 

তপ জপ দুটা অশ্ব যুতে তা'তে, 

'দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান, ভান্ত-ব্রহ্ম-বাণ 

বসেছি ধরে॥২ 
শ্রীসত্যদেব এই 'সাধন-সমরে'র ভাবিকে তাঁহার বিস্তৃত ব্যাখ্যার মধ্যে 

সুপরিস্ফুট কারয়াছেন। এখানে অসুরগণ হইল ভাবী কর্মবীজ। “বিবিধ 


১1তন খণ্ড, কাঁলকাতা সাধন-সমর কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। ২ শা. প., (ক. ব.)। 


২১ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শ্রান্ত সাহত্য 


সংস্কার, অহন্তা-মমতা প্রভৃতি পরিপূর্ণ স্বর্‌পোপলাব্ধর পথে বিবিধরূপে 
বাবধ প্রকারে বাধা দিতেছে । যাহা কিছু স্বর্পোপলব্ধির বাধা-দানকারী তাহা 
সমস্তই হইল অসুর পর্যায়ের । পারপূর্ণ স্বরূপোপলব্ধিই হইল মায়ের অঙ্কে 
নিত্যানন্দো অবস্থান। নিজের ভিতরকার ইীন্দ্িয়াদিই হইল দেবতাগণ-_কারণ 
এইগুলর আঁধজ্ঠানেই পরমাত্মার দ্যোতনা বা প্রকাশ । সংস্কার-বাসনা, কর্মবীজ, 
আস্মতা মমতা প্রভীত অসুরের দ্বারা এই দেবতাগণ- অর্থাৎ 1দব্যশাস্তপ্রকাশের 
কেন্দ্রস্বর্প হীন্দ্রিয়াদ (মায়োপাহত মনসহ) সাধনার 'বাভল্ন স্তরে নাঁজত 
হইতেছে ।* এই অসুর-নির্যাতনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? 
উপায় হইতেছে ভিতরে শান্তর জাগরণ, ব্যান্ত-চৈতন্যকে শান্ত-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠা, 
শান্ত-চৈতন্যকে মাতৃ-চৈতন্যরূপে গ্রহণ করা অর্থাং শীন্তকে কেবলমাত্র একটা 
অন্ধ বল মাত্র নয়- শান্তি যে মঙ্গলে প্রাতিষ্ঠিতা একাধারে খড়া-মুন্ড-ধারিণী এবং 
বরাভয়দায়ন এই বোধে প্রাতিজ্ঠা; আন্তিমে ব্যান্ত-চৈতন্যকে মাতৃ-চৈতন্যের মধ্যে 
গভীরভাবে প্রাতিম্ঠত কাঁরয়া মাতৃ-অঙ্কে নিরন্তর নির্ভয়ে আনন্দাস্বাদন। 
এই মাতৃ-চৈতন্যের উপরেই সাধন-সমরে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া 
হইয়াছে। সমরে অগ্রসর হইতে হইলে যেমন দুভে্য কবচে আবৃত হইয়া 
অগ্রসর হইতে হয় তেমনই সাধন-সমরে অগ্রসর হইতে হইলেও প্রথমে নিজেকে 
“দেবী-কবচে'র দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবৃত কাঁরয়া লইতে হয়। কিছ পূর্বেই আমরা 
এই দেবী-কবচের উল্লেখ কাঁরয়াছ এবং সাধারণ আঁধকারী সাধক এই কবচকে 
[ভাবে গ্রহণ করেন তাহার আভাস 'দিয়াছি। 'িল্তু উত্তম-আঁধকারী সাধক এই 
কবচকে কিভাবে গ্রহণ করিবেন? আমরা দেখিয়া আঁসিয়াছি, দেবী-কবচে দশ 
দিকের উল্লেখ রাহয়াছে এবং দেহের "বাঁভন্ন অশ্জাপ্রত্যজ্গের উল্লেখ রাঁহয়াছে, আর 
এই দশ দিকে এবং দেহের অভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দেবী কি মৃর্তিতে 
সাধককে রক্ষা করিবেন সে সম্বন্ধে প্রার্থনা রহিয়াছে । যেমন, প্রাচ্যাং রক্ষতু 
মামৈন্দ্রী, শশখাং মে দ্যোতনী রক্ষে, ইত্যাঁদ। সত্যকার সাধক এ-সব প্রার্থনাকে 
সাধন-ক্ষেত্রে কিভাবে গ্রহণ কারবেনঃ শ্রীসত্যদেব বাঁলয়াছেন, দেবী-কবচের 
আসল রহস্য হইল বাহিরে এবং তরে সর্ব এক মাতৃ-অনুভূতি। 'তাঁন 
বলিয়াছেন, “ইহাতে যে-সকল স্থানের উল্লেখ আছে, মনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া 
সেই-সকল স্থানে লইয়া যাইতে হইবে; যথাস্থানে মন পরিচালিত হইয়া িছ্‌- 
কালের জন্য একতানতা প্রাপ্ত হইলেই, সেই-সকল স্থানে বাঁশম্ট বোধশান্ত প্রকাশ 


৩ এই প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর দেবাসুরের ষে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 
“দেবা দপব্যতেদেযাতনার্থসা শাস্তোদ্ভাসিতা হীন্দ্িয়বৃত্তয়ঃ, অসংরাস্তীদ্বপরণীতাঃ, সংগ্রামং 
কৃতবন্তঃ। শাস্ীয়প্রকাশবূ্ত(ভিভবনায় প্রব্ত্তাঃ স্বাভাবিকা স্তমোরুপা ইন্ব্তয়োহসংরা। 
তথা তদ্বিপরীতাঃ শাস্মাথবষয়বিবেকজ্যোতিরাত্মানো দেবাঃ স্বাভাবকতমোর 
ভবনায় প্রবৃস্তাঃ, ইত/ন্যোইন।াঁভিভবোদ্ভবর্পঃ সংগ্রাম ইব সর্বপ্রাঁণষু প্রাতদেহং দেবাস-র- 
সংশ্রামোহনাঁদিকালপ্রবন্ত ই৬/ভিপ্রায়ঃ ॥”-_সাধন-সমর, ২য়, প্‌. & 


পরবতাঁ কালের প্রাসম্ধ শান্ত-সাধকগণের সাধনা ২১৯৯ 


পাইবে; কজ্পনায় নহে- প্রত্যক্ষ অনুভূতি ফুটবে । সেই অনুভূতি লক্ষ্য করিয়া 
মায়ের বিভিন্ন নাম স্মরণ ও প্রার্থনা কারতে হইবে । কবচে যে স্থানে যে নাম 
উচ্চারণের বাধ আছে, সেই নামে মায়ের যে ধর্ম বা শান্তর প্রকাশ প্রতীতিগোচর 
হয়, সেই ধর্ম বা শান্তট উপলব্ধি করিবার চেস্টা কারতে হইবে । এ-সকল নামে 
বাশম্ট কোনও মূর্তির ধ্যান করবার আবশ্যক নাই; মাত্র সেই ধর্মাট বোধে 
আদিলেই ষথেস্ট। যেমন 'খড়াধারণী" এস্থলে খড়াধারণকারিণী মূর্তির চিল্তা 
না কাঁরয়া, দৃঢ়হস্তে খঙ্লাঁদ অস্ন ধারণ করিবার যে শান্ত, সেই শীস্ত-অংশমান্ত 
বোধ করিতে হইবে। এইর্‌প সবর 1৮৪ 

বেদের দেবী-সূস্তকেই শ্রীসত্যদেব চণ্ডীর মূল বিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
দেবী-সৃক্তের প্রাতপাদ্য বিষয় হইল সাচ্চদানন্দ-স্বরূপ পরমাত্মার সাঁহত 
জীবাত্মার তাদাত্ম্য। শ্রীসত্যদেব বলেন, _“দেবামাহাত্ম্যে এই পরমাত্মাই মহামায়া- 
রূপে উপাখ্যানাকারে বার্ণত হইয়াছে । পরমাত্মা ও মহামায়া আভন্ন ৷ শাস্নীয় 
তর্কমূলক 'বচারে কিংবা মোৌখক আলোচনায় মায়াকে আত্মা হইতে পৃথক 
বলা যায় মান্র, কিন্তু যাঁহারা সাধক, যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ, যাহারা আত্মজ্ঞ পুরুষ, 
তাঁহারা জানেন- আত্মা ও মায়া সম্পর্ণ আভন্ন পদার্থ । যতক্ষণ সাধনা আছে, 
ততক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ আত্মা মায়ারূপেই আভব্যন্ত। যখন পরমাত্বা 
তখন সাধ্য নাই, সাধনা নাই, সাধক নাই, শাস্ত্র নাই, চল্তা নাই, ভাষা নাই। ভাষা, 
চিন্তা কিংবা সাধনার মধ্যে আসলেই, আত্মা মায়ারৃপে প্রকাঁটত হইয়া থাকেন । 
তাই পরমাত্মাই দেবী-সূত্তের প্রাতিপাদ্য বিষয় হইলেও, চণ্ডীতে ইহা মহামায়া- 
রূপেই আভিবার্ণত হইয়াছে ।”* শ্রীসত্যদেব এখানে পরমাত্মা ও মহামায়ার মধ্যে 
আসল অভেদত্ব এবং সেই আসল অভেদত্ব সত্তেও যেটুকু ভেদ-লক্ষণের কথা 
বাললেন তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য না কারলে আমরা তৎকর্তৃক চণ্ডাীমাহাত্ম্য 
ব্যাখ্যার তাৎপর্য উপলাব্ধি কারতে পারিব না। শ্রীরামকৃষ্ণ যাহাকে বাঁলয়াছেন, 
'অচলের চল" বা 'অউলের টল' তাহাই এখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে পরমাতআআা ও 
মহামায়া বালয়া। এই মহামায়া সম্বন্ধে শ্রীসত্যদেব অন্যত্র বলিয়াছেন, “এই 
শান্ত বা মায়া মিথ্যা নহে, ভ্রান্তি নহে, সত্য। ব্রন্মের আবরক নহে- প্রকাশক । 
স্বপ্রকাশ ব্রন্ষের বিশিষ্ট প্রকাশই- শান্ত বা মায়া। আমরা জানি-_মায়া সগৃণরক্ষ 
ব্যতীত অন্য কিছ: নহে। এই মহামায়া মা আমার যখন বহনৃত্বের স্পন্দনে 
আভস্পান্দত না হইয়া বহৃভাবে বরাজিত প্রকাশশান্তকে উপসংহত কাঁরয়া 
স্থিরত্বে উপনীত হয়েন, তখনই তান ব্ক্গ নিরঞ্জন নির্গণ 'নার্বকল্প ইত্যাদি 
সংজ্ঞায় আভিহিত হইয়া থাকেন। উহা বাক্য এবং মনের অতীত । যতক্ষণ জীব- 
জগৎ, যতক্ষণ উপাসনা সাধনা. ততক্ষণ 'তাঁন মহামায়া । যতক্ষণ মাতৃলাভ, ততক্ষণ 


৪ সাধন-সমর, ১ম খণ্ড, 'দেবী-কবচ', পৃ. ২০-৮০। 
« সাধন-সমর, ১ম খণ্ড, 'দেবী-সন্ত', পৃ. ৬০1 


৩০০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


মহামায়ারূপেই তিনি প্রকাঁটতা। এই মহামায়ার স্বেচ্ছাকজিপিত শিশুচৈতন্যই 
জীব। ব্যোমপরমাণু হইতে 'হরণ্যগর্ভ পর্যন্ত সরুলেই মহামায়ার অঞ্কাস্থিত 
সন্তান মান্র; অথবা মহামায়াই জীবজগৎ আকারে নিত্য প্রকাশিত । আম ফুলে 
ফুল দোঁখ না, দোখ মা; ফলে ফল দোঁখ না, দোখ মা; জলে জল দোঁখ না, দেখি 
রসময়ীী মা; বায়ু বায়ু নহে, স্পর্শময়ীী মা; চন্দ্রসূর্ চন্দ্রসূর্য নহে, মাতৃচক্ষ; বা 
মা; বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ নহে, প্রশান্ত উদার মাতৃবক্ষ ; মেঘমালা মায়ের কেশজাল; 
এই পরিদশ্যমান জগংই মায়ের প্রকট মার্তি!”* 

এই মহামায়ার এক প্রকাশ যেমন জগৎ-মূর্তিতে, সাধক-হৃদয়ে, আর-এক প্রকাশ 
ইস্টমূর্তিতে। যেখানেই মূর্তি সেখানেই মহামায়া । এই 'মূর্তি'তে দেখিবার 
যে সহজাত আকাক্ক্ষা সাধনার ক্ষেত্রে এইটাই হইল সন্তানভাব। ঠাকুর শ্রীরাম- 
কৃষের ভাল লাগিত এই সন্তানভাব- অন্যভাবে তাঁহার আঁধকার থাঁকলেও। 
এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলয়াছেন, 'টলকে দেখা বা চল'কে দেখা হইল ভান্তর 
মিশ্রণে একটু নীচু ঘর হইতে দেখা__অটল বা অচলকে দেখা হইল আরও উপরের 
ঘর হইতে দেখা । এই 'টল”-রূপে বা চল'র্‌ূপেই মহামায়া ইচ্ছামতন মৃর্তি 
ধারণ করেন। মহামায়ার এই মৃর্তিই হইল ইন্টমার্ত। মহামায়া বাললে তাই 
কালী-দুর্গা, রাধা-সীতাকেই বুঝতে হইবে এমন কোনও কথা নাই, মহামায়া 
শিব, রাম, কৃফ-রূপেই ইজ্টমর্ত ধারণ কারতে পারেন। অটলে বা অচচলে-_ 
অর্থাৎ পরশ্াত্মায় কোনও রূপ নাই। ব্রহ্মময় আর ব্লহ্দ এক হইলেও তাই এই 
টলাটলের ভেদ। দেবগণের দেহজাত তেজ যখন একীভূত এবং ঘনীভূত হইয়া 
নারীমূর্তি ধারণ করিল তখনকার সেই নারার ব্যাখ্যায় শ্রীসত্যদেব বাঁলয়াছেন, 
-_এস্থলে নারী শব্দে- কৃ্-কালন-শিব প্রভৃতি যে কোনও মাৃর্তিই বাঁঝতে 
হইবে। প্রত্যে মৃতিহ শাস্তীবশেষ। শান্ত যখন ঘনীভূত হয়, সাধকের করুণ 
ক্রন্দনে উদ্বোলত হয়, তখনই 'বাশিষ্ট মৃর্তিতে আভব্যন্ত হইয়া থাকে । এখানে 
নারী শব্দের অর্থ মূর্তি। মুতিশিব্দাট স্লীলিগ্গ বলিয়াই মন্মে নারী শব্দ 
প্রযুন্ত হইয়াছে । কি প্রকারে বিশিষ্ট মূর্ত দর্শন হয়, এস্থখলে “একস্থং 
তদভূত্লারী” শব্দে তাহাই বার্ণত হইয়াছে । সকল সাধকেরই এইভাবে ইন্ট-দর্শন 
হয়। কফ বিফ শিব প্রভৃতি সকল মূর্তি আঁবিভভাবের ইহাই রহস্য সর্ব প্রথমে 
একটি ঘন চিন্ময় জ্যোতিঃ বা প্রকাশসত্তার উপলব্ধি হইতে থাকে । পরে উহা 
সাধকের ভাঁন্তহিমে ঘনীভূত হইয়া সংস্কারানুর্প মার্ততে পরিণত হয়।”* 

“সাধন-সমর' কি, এ-বিষয়ে বলা হইয়াছে,-“জীব যখন পূর্ণভাবে মাতৃ- 
কর্তৃত্ব বি*বাসবান্‌ হয়, যখন জাবকর্তত্ব সম্যকৃভাবে মাতৃ-চরণে উৎসর্গ করে. 
তখন সে দেখিতে পায়_“মা আমার হদয়র্প রণক্ষেত্রে চণ্ডমৃূর্তিতে স্বয়ং 


৬ সাধন-সমর, ১ম, পৃ. ২০। তুলনীয়, এ পৃ. ১২৮-২১। 
৭সাধন-সমর, ২য়, পৃ. ৪২ 


পরবতর্ধ কালের প্রাসম্ধ শান্ত-সাধকগণের সাধনা: ৩০৯ 


আবির্ভূত হইয়া মুন্তিপথের অন্তরায়-স্বর্প দুরপনেয় সংস্কাররুপী অসুর- 
কুলকে স্বহস্তে বিনাশ কাঁরয়া, স্বকীয় অঙ্গে মিলাইয়া লয়্েন:3” সেই মহা- 
মিলনের সময় ষে প্রবাহগুলি স্বতঃই আসিতে থাকে তাহাই দেবী-মাহাত্ত্যে 
অসুরানধনর্পে বর্ণিত হইয়াছে ।... 

“সণ্িত প্রারব্ধ এবং ভাঁবষ্যং এই ন্লিবিধ কর্মসংস্কার বা বাসনা-বীঁজই 
ম্যান্তর অন্তরায়। সূক্ষনদর্শনে ইহারা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগ্‌ণরূপে পারচিত। 
ইহারাই ব্রক্গগ্রাল্থ, বিষ্ুগ্রাল্থ এবং রুদ্রগ্রল্থি নামে আভাঁহত। যতাঁদন এই 
গ্রাল্থভেদ না হয়, ততাঁদন পুনঃ পুনঃ জল্ম মৃত্যুর উৎপাীড়ন বিদূরিত হয় 
না। একমান্র মাকে দেখিলে, এই গ্রল্থির উচ্ছেদ হয়। ণভদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি 
তস্মন্‌ দৃষ্টে। মাতৃচরণে আত্মসমর্পণ করিবার পর সাধক দোঁখতে পায়,_ 
তাহার এই হদয়গ্রাল্থ সম্যক উচ্ছেদ কারবার জন্য, মা স্বয়ং চশ্ডিকামৃর্তিতে 
আবির্ভৃতা হইয়া থাকেন। এক একটি গ্রান্থ ভেদ করিবার সময় সাধকগণের 
হৃদয়ে মা যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেন তাহাই চণ্ডীর এক একটি রহস্য। 
প্রথম_ মধুকৈটভবধ বা ব্রন্ধগ্রল্থিভেদ, দ্বিতীয়-__মাঁহষাসুরবধ বা বফগ্রাল্খিভেদ, 
তৃতীয়-__শুদ্ভবধ বা রুদুগ্রা্থভেদ ।৮ 

এই শান্তকে বা মাকে চশ্ডিকা-মৃর্তিতে উপস্থাপিত কারবার গভীর তাৎপর্য 
নিহিত আছে। কর্মসংস্কার বা বাসনা-বীজর্প অসুরগণও প্রবলু পরাক্রম: ' 
শালী; তাহারা মারয়াও মরে না, একর্‌পে মারয়া অন্যরূপে দেখা দেয়-এক 
অসুরের একাঁবন্দু রন্ত হইতে নৃতন করিয়া আর-একটি অসুরের সূন্টি হয়। 
সূতরাং শান্তর চন্ডমূর্তি ব্যতীত ইহাদের সমূলে উৎখাত সম্ভব নহে। 
দ্বতাঁয়তঃ সকল চণ্ডতার ভিতরেই যে ফুটিয়া ওঠে শক্তির মঙ্গলময়ী মাতৃর্প 
ইহাও যে সাধককে অন্তরে অন্তরে অনুভব কাঁরিতে হইবে। 

সমগ্র চণন্ডাীর ব্যাখ্যায় শ্রীসত্দেব ষে কিরূপ একটি উচ্চ অধ্যাত্ম ভাবদৃম্টি 
গ্রহণ করিয়াছেন চণ্ডীর প্রথম শ্লোকটির (সাবার্ণ সূর্যতনয়ো যো মনঃ 
কথ্যতেহম্টমঃ প্রভৃতি) প্রথম অংশাঁট “সাবার্ণঃ সূর্য তনয়ঃ, ব্যাখ্যাতেই তাহার 
একটি আভাস পাওয়া যাইবে । “যখন তুমি সাবার্ণ সূর্ধতনয় হইতে পারবে, 
অর্থাৎ আপনাকে বরণায় ভর্গ এবং তদধিন্ঠিতা মহীয়সী জগাদ্বধা্রী এঁশী- 
শান্তর অঙ্কে নিত্য সংস্থত পরিপুষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারিবে, যখন তুমি 
'নমো 'বিবস্বতে' বালতে গিয়া সৌরশান্ত সবর্ণারূপিণী মায়ের স্নেহস্পর্শে 
মৃশ্ধ হইবে, যখন তুমি “ভর্গো দেবস্য ধীমাহি বলিয়া অমৃতম্ত্রাবী অনল্ত 
জ্যোতিস্তরঙ্গে মিমগন হইয়া আত্মহারা হইয়া পাড়বে, যখন তুমি তত্তে পুযন্ন- 


* সাধন-সমর, ১ম, পূ. ২-৩। 


৩০২ ভারতের শাল্ত' সাধনা ও শান্ত সাঁহত্য 


ন্যা় মহাসত্যের আভাস-তরঞ্গে সম্বোদত হইবে, যখন তুমি 'যোহসাবসো 
পুর্ষঃ সোহহমাস্ম' বলিয়া বৈদিক ুগের রঙ্গর্যীদগের ন্যায় সূর্যে আত্মপ্রাণ 
সম্প্রতিষ্ঠ দেখিয়া জীবভাব সম্যকরূপে বিস্মৃত হইতে পারবে, তখনই তুমি 
মনুজত্ব পরিহাঞ্পূর্বক মনৃত্বলাভের অধিকারী হইবে ।”১ 

শ্রীশ্রীচণ্ডীকে অবলম্বন করিয়া শ্রীসত্যদেবের যাহা মত তাহা তিনি তাহার 
রচিত “সাধন-সমর' তিনখণ্ডে আতি বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন। সেই 
আলোচনার এখানে কোনও সার সঞ্কলন কারবার প্রয়োজন নাই । আমরা এখানে 
শুধু তাঁহার ভাবদৃম্টির সামান্য একটু আভাসমান্র দিয়া শান্ত-সাধনাকে তান 
যে ব্যাপক এবং গভীরভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারই পরিচয় দিবার চেষ্টা 
করিলাম। 


' সাধন-সমব, ১ম, প্‌ ১০) 


দশন অধ্যায় 


উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙল। 
শাক্ত সাহিত্য 
(ক) মধ্যসূদন, নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের শান্ত সাহত্য 


উনাঁবংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলার তল্দ-সাধনা ও শান্ত- 
সাধনার যে ব্লমীববর্তন ঘাঁটয়াছে,* তাহার একটা মোটামুটি ধারণা গ্রহণ 
করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই সময়কার সাহত্যে এই শান্ত-সাধনা এবং সাধারণভাবে 
শান্তবাদ কি ভাবে প্রীতিফলিত হইয়াছে তাহার একটি পরিচয় লইবার চেস্টা 
করা যাইতে পারে। অন্টাদশ এবং উনাঁবংশ শতকে আমরা যে শান্ত-সাহত্য 
একাঁট হইল সাধন-সঙ্গীতের ধারা, অপরাটি হইল উমাকে অবলম্বন কাঁরয়া 
আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতের ধারা। পরবতর্ঁ কালে ইহার কোনও ধারাকে 
অবলম্বন কাঁরয়া উল্লেখযোগ্য কোনও কাঁবর আবর্ভাব না হইলেও আজ 
পর্যন্তও বাঙলার এই উভয় ধারারই কবিতা রচনা হইতে দেখি । স্উনাবংশ ' 
শতকের তিন জন কাব মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের মধ্যে মধুসূদন ও 
হেমচন্দ্ের আগমনা-বিজয়া বিষয়ে কবিতা রাহয়াছে। মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদ- 
বধ-কাব্যের স্থানে স্থানে গ্রীক্প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পার্বতী-মহে*বরকে 
জূনো-জুপিটারের ভারতীয় সংস্করণ করিয়া তুলিয়াছেন, শারদীয়া দেবী এবং 
দেবীপূজাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাবমনের যে স্বাভাবিক আসান্ত তাহার 
একটি 'স্নগ্ধরূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার কযেকটি চতুর্দশপদী কাঁবতায়। 
প্রাচীন শান্ত-সাহত্যের কয়েকটি উপাখ্যানও তাঁহার কাবমানসে বিচিন্ত রঙ 
বৃলাইয়া 'দয়াছিল, তাঁহার 'লাখত 'কমলে কামিনী”, 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপ”, ঈশ্বরী 
পাটনা” শ্রীমল্তের টোপর' প্রভাতি কাবিতায় তাহার পাঁরচয় রাহয়াছে। মধুস্‌দনের 
'আম্বিন মাস" কাবতার মধ্যে শারদাঁয়া পূজা সম্বন্ধে তাঁহার শৈশবস্মাঁতির পূ্ব- 
স্মৃতি প্রকাশ পাইয়াছে; আর তাঁহার শবজয়া দশমী" সম্বন্ধে যে কাঁবতাটি_ 

“যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে। 

গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে! 

নয়নের মণ মোর নয়ন হারাবে। 


৩০৪ ৃ ভারতের শান্তগ্সাধন ও শান্ত সাহজ্য 


বারো মাস তাত, সাতি, নিত্য অশ্রুুজলে 
পেয়েছি উমায় আমি: কি সান্বনা-ভাবে__ 
তিনটি দিনেতে কহ, লো তারা-কুন্তলে, 
এ দীর্ঘ বিরহ-জবালা এ মন জবুড়াবে 2 


[তন দন স্বর্ণদীপ জবলিতেছে ঘরে 

দূর করি অন্ধকার; শুনিতোছ বাণী-_ 

মিষ্টতম এ সৃম্টিতে এ কর্ণকুহরে! 

দিবগুণ আঁধার ঘর হরে, আম জানি, 

নিবাও এ দীপ যাঁদ।”-_কাঁহলা কাতরে 

নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী । 
ইহা পূর্বালোচিত আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীতের সাঁহতই স্থান পাইবার যোগ্য। 
আমরা পূর্বে শান্ত-পদাবলীর আলোচনাপ্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র সেনের দু-একটি 
সুন্দর কবিতার উল্লেখ করিয়াছি। বিজয়া-সম্বন্ধেও তাঁহার অনুরূপ কবিতা 
আছে-_ 

“যেও না, যেও না, নবমী রজনন, 

সন্তাপহারিণী ল'য়ে তারাদলে। 

গেলে তুমি দয়ামায়, উমা আমার যাবে চলে। 

তুমি হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ, 

প্রভাত-শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন-জলে। 

প্রভাত-কাকলণ-গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ, 

উষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জলে । 

শুখাইবে বিজয়ার বিরহ-অনলে 1৮১ 
নবীনচন্দ্র মূল চণ্ডীর বাঙলা পদ্যে একাঁট অনুবাদও করিয়াছলেন। 

এই তিনজন কবির রচনার মধ্যে এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হেমচন্দ্র 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দশমহাবিদ্যা'-কাব্য। উনাবংশ শতক ব্ুদ্ধিবাদের যূগ ; ধর্ম এবং 
পৌরাণিক উপাখ্যানকে তাই তৎকালপ্রচাঁরত বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সঙ্গে যুস্ত 
করিয়া বাখ্যা কারবার একটি ব্যাপক প্রবণতা গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। নবানচন্দ্র সেন 
এই প্রবণতা লইয়াই তাঁহার রৈবতক-কুরহক্ষেন্র-প্রভাস কাব্যন্রয়ীর মধ্যে বিষুর 
দশাবতারকে জীব-জগতের ক্লমাবকাশের দশাঁট স্তরের সাহত যস্ত কাঁরয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা'র মধ্যে আমরা পাই অনুরূপ একাঁট 


১ শা. প. কে. বি.)। 


উনাবংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা শান্ত সাহত্য ৩০৫ 


বর্ণনা । কৈলাসপুরী হইল সতাধাম, সতী হইলেন সমস্ত শান্তর মূলশান্ত,_ 
কৈলাসে শিব-বিহারিণীঁ। কিন্তু এই মৃলশন্তই আবার 'বাভল্ন শান্তরূপে 
[বিশবব্রহ্মাণ্ডকে জড়াইয়া রাঁহয়াছেন।__ 
পরমা প্রকৃতি পরমাণ্মূল 
কারণ-কলাপ-মালিনী। 
চেতনা ভাবনা মমতা কামনা 
ণনাখল-অগ্কুর-রূপিণী ॥ 
ব্হ্মাণ্ড জড়ায়ে বপনতে । 
ক্লাঁড়ারঙ্গে রত প্রমন্ত মাহলা 
নিবিড় রহস্যমধুতে ॥২ 
নারদকে শান্ত-জাত ও শন্তি-নার্মত সৃম্টর মূল রহস্য উপদেশ করেন এবং 
দর্শন করান। নারদের সম্মুখ হইতে একটি স্বচ্ছ আবরণ সাঁরয়া গেলে নারদ 
সম্মূথে দোখলেন মহাকাশ- এবং সেই মহাকাশে পর পর সাঁজ্জত দশাট পুরা । 
নারদ আরও দোখলেন অসংখ্য প্রাণী প্রাণগণের মধ্যে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য 
করিলেন বিবিধ রকমের মানুষ; সেই মানুষ 
নানাপাশ নানাফাঁসে গলদেশে পরেছে। 
শৃঙ্খলিত মানবের বেদনায় নারদের মন আকুল হইয়া উঠল; আবার তাঁহার 
জিজ্ঞাসা_কেন এই বন্ধন_কিসে আছে মান্ত! উত্তরে শিব বাললেন-__ 
জ্জানময় ঘত জীব সদানন্দ কন। 
সকল হইতে দুঃখী এই প্রাণগণ ॥ 
মাটির শরীরে ধরে দেবের বাসনা । 
মিটে না মনের সাধ হৃদয়ের বেদনা ॥ 
আধ ভাঙা সাধ যত পরাণে জড়ায়। 
অসুখে কতই দুঃখে জীবনে খেলায় ॥ 
ইহা হইতে মুন্তর উপায় কিঃ মান্তর উপায় মানুষের হাতে নাই, মৃস্তির 
উপায় মহামায়ার হাতে । মীন্তর উপায়ের জন্যই মহামায়া মহাকাশে পর পর 
গ্রাথত দশটি লোকের সৃস্টি করিয়াছেন এবং এক একটি লোকের অধিজ্ঠান্রী 
দেবীরূপে নিজেকে দশমহাবিদ্যারূপে বিভন্ত করিয়া লইয়াছেন। মহ্াবিদ্যাই 
আবিদ্যা দূর করিয়া জীবকে আস্তে আস্তে আগাইয়া দেন ক্লমোল্নাতর পথে । এক 


২ হেমচন্দ্ু, দশমহাবিদ্যা। 
২০ 


৩০৪ | ভারতের শান্ত্সাধন৷ ও শান্ত সাহিত্য 


বারো মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুুজলে 
পেয়েছি উমায় আম: কি সান্ববনা-ভাবে_ 
তিনটি দিনেতে কহ, লো তারা-কুন্তলে, 
এ দীর্ঘ বিরহ-জবালা এ মন জ.্ড়াবে 2 


তিন দিন স্বর্ণদীপ জবালতেছে ঘরে 

দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী 

মিষ্টতম এ সান্টতে এ কর্ণকুহরে ! 

রিলে জিপৃিপ্রজ আম জান, 

নিবাও এ দীপ যাঁদ।”-_কাহলা কাতরে 

নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী । 
ইহা পূর্বালোচত আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীতের সাঁহতই স্থান পাইবার যোগ্য । 
আমরা পূর্বে শান্ত-পদাবল'র আলোচনাপ্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র সেনের দু-একটি 
সুন্দর কবিতার উল্লেখ কাঁরয়াছি। বিজয়া-সম্বন্ধেও তাঁহার অনুরূপ কাঁবতা 
আছে-_ 





“যেও না, যেও না, নবমী রজন?, 
সন্তাপহারিণণ ল"য়ে তারাদলে। 
গেলে তুমি দয়াময়, উমা আমার যাবে চলে । 
তুমি হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ, 
প্রভাত-শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন-জলে। 
প্রভাত-কাকলন-গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ, 
উষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জহলে। 
শুখাইবে বিজয়ার বিরহ-অনলে 1৮ 
নবীনচন্দ্র মূল চণ্ডীর বাঙলা পদ্যে একটি অনুবাদও কারয়াছিলেন। 
এই তিনজন কবির রচনার মধ্যে এ প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হেমচন্দ্র 
বন্দ্যেপাধ্যায়ের 'দশমহাবিদ্যা-কাব্য। উনাবংশ শতক বাদ্ধবাদের যুগ ;ধর্ম এবং 
পৌরাণিক উপাখ্যানকে তাই তৎকালপ্রচারত বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত 
কাঁরয়া ব্যাখ্যা কারবার একটি ব্যাপক প্রবণতা গাঁড়য়া উঠিয়াছল। নবানচন্দ্র সেন 
এই প্রবণতা লইয়াই তাঁহার রৈবতক-কুরহক্ষেত্র-প্রভাস কাব্যন্য়ীর মধ্যে বিষুর 
দশাবতারকে জীব-জগতের ক্লমাবকাশের দশটি স্তরের সাঁহত য্ত করিয়া ব্যাখ্যা 
কারয়াছেন। হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা'র মধ্যে আমরা পাই অনুরূপ একটি 


১শা. প. কে. 'বি.)। 


উনাবংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা শান্ত সাহত্য ৩০ 


বর্ণনা । কৈলাসপুরী হইল সতীধাম, সতাঁ হইলেন সমস্ত শান্তর মৃলশন্তি,_ 
কৈলাসে শিব-বিহারিণী। কিন্তু এই মৃূলশন্তিই আবার 'বাভল্ন শান্তরূপে 
'বিশবব্রহ্ধাণ্ডকে জড়াইয়া রহিয়াছেন।_ 
পরমা প্রকীতি পরমাণ্মূল 
কারণ-কলাপ-মালিনী। 
চেতনা ভাবনা মমতা কামনা 
নাখল-অক্কুর-রূপিণী॥ 
নিরাখ আবার লঈলা-বিলাসনী 
রহ্গান্ড জড়ায়ে বপুতে। 
ক্লাঁড়ারঞ্গে রত প্রমত্ত মহিলা 
নাবড় রহস্যমধ্তে ॥ 
নারদকে শন্ত-জাত ও শাল্ত-নার্মত সৃম্টির মূল রহস্য উপদেশ করেন এবং 
দর্শন করান। নারদের সম্মুখ হইতে একটি স্বচ্ছ আবরণ সাঁরয়া গেলে নারদ 
সম্মুখে দোখলেন মহাকাশ- এবং সেই মহাকাশে পর পর সাঁজ্জত দশাঁট পুরী । 
নারদ আরও দেখলেন অসংখ্য প্রাণী- প্রাণগণের মধ্যে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য 
কারলেন 'বাঁবধ রকমের মানুষ; সেই মানুষ 
নানাপাশ নানাফাঁসে গলদেশে পরেছে। 
শৃঙ্খালত মানবের বেদনায় নারদের মন আকুল হইয়া উঠিল; আবার তাঁহার 
[জজ্ঞাসা-কেন এই বন্ধন_কিসে আছে মুক্তি! উত্তরে শিব বাঁললেন-__ 
জ্ঞানময় ঘত জীব সদানন্দ কন। 
সকল হইতে দুঃখী এই প্রাণগণ ॥ 
মাঁটর শরীরে ধরে দেবের বাসনা । 
মিটে না মনের সাধ হৃদয়ের বেদনা ॥ 
আধ ভাঙা সাধ যত পরাণে জড়ায়। 
অসুখে কতই দুঃখে জীবনে খেলায় ॥ 
ইহা হইতে মান্তর উপায় কি? মান্তর উপায় মানুষের হাতে নাই, মান্তর 
উপায় মহামায়ার হাতে । মুন্তির উপায়ের জন্যই মহামায়া মহাকাশে পর পর 
গ্রীথিত দশটি লোকের সম্টি করিয়াছেন এবং এক একটি লোকের অধিষ্ঠান্রী 
দেবীরূপে নিজেকে দশমহাবদ্যারূপে বিভন্ত করিয়া লইয়াছেন। মহাবদ্যাই 
আবিদ্যা দূর কাঁরয়া জীবকে আস্তে আস্তে আগাইয়া দেন ক্মোল্লাতির পথে । এক 


২ হেমচন্দ্র, দশমহাবিদ্যা। 
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একটি লোকে একটি মহাবদ্যারূপে অবস্থান করিয়া শান্তরু্পণণী মহামায়াই 
এইভাবে জাবের ক্রমোল্লীতির পথে সকল বন্ধনমুন্ত ও বেদনামুস্তির ব্যবস্থা 
কারয়াছেন। প্রথমে নারদ দর্শন কারলেন মহাকালীর ব্রহ্ষা্ড 1 


মহাখাষ নিরাখলা কালিকার জগতাঁ। 
মহাশূন্যে ঘারতেছে ভয়ঙ্কর মূরাতি॥ 
দলমল টলমল আপনার ভ্রমণে । 
দুলে যেন চক্নোম আত দ্রুত গমনে॥ 


এখানে সবই সংহারমূর্তি, সবই ভীষণমূর্তি। শীস্তও এখানে সংহাররূপিণা 
ভীষণা ।__ 
সদানন্দ খাঁষ 'নরানন্দ-মন 
কহেন তখন শঙ্করে। 
“দেব আশুতোষ, নিবার এ লীলা, 
ব্যথা বড় বাজে অন্তরে ॥ 
এ ঘোর রহস্য পারি না সাঁহতে, 
দেখাও আমারে জননী। 
যিনি সতারূপে সংসারপালিকা 
সর্বজীবদঃখহারণী ॥ 


না হও নিরাশ, অরে ভক্তিমান্‌ 
ভূতেশ কহেন নারদে। 

দু$খোঁর কারণ নহে জাীবললা, 
মোচন আছে যে আপদে॥ 


এক লোকে যে দুঃখ-অপূর্ণতা পরের লোকে রাহয়াছে তাহা হইতে ব্রাণের 
উপায়, এবং এ উপায়ের বধান কারতেছেন শান্তর পিণী মহামায়া নিজেই বিশেষ 
একট মহাবদ্যারূপে। 
অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা দশপরা, 
কমে জীব পূর্ণ কামনা । 
শোক দুঃখ তাপ সকলি দমন, 
এমান বিধানে যোজনা ॥ 
পর পর পর এ দশ জগতে 
জীবের উন্নতি কেবাঁল। 
অনন্ত অসীম কাল আছে আগে, 
অনন্ত জাীীবতমণ্ডলা ॥ 
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নারদ তারার ব্রন্মাণ্ডে তারামৃর্তি দর্শন কারলেন_তান 'লোলরসনা বামা ঘোর 
হাঁস বদনে' বটেন, কিন্তু আবার__ 
জ্ঞানের অঙ্কুর ধার জীব-হদয় ভার 
[বরাজেন শঙ্কর সত অই ভুবনে ॥ 
ইহার পরের ভুবনে যোড়শী-_ 
শ্বেতবরণা বামা' পূর্ণকলা কামনী। 
প্রেম সঞ্থার হদে জাবগণে ডোরে বেধে 
এখানে রাজছে ষোড়শীরূপিণী ॥ 
ভুবনেশবরীর ভুবনে_ 
সদা সূহাস্যযৃতা এখানে বিরাজতা- 
স্নেহ জাগায়ে ভবে সতা মম বিকাশে ॥ 
এইরূপে ভৈরবী হইলেন জ্জান-অভয়-দাত্রী জাঁবউদ্ধারকত্রঁ এবং 'ভান্ত- 
বিধায়নী ভৈরবীর্িণন”। ইহার পরে_ 
প্রীতি ভবতলে সর্বজীবদঃখ দলে 
মাতঙ্গীর রূপে সতাঁ পদতলে বসেছে॥ 
ইহার পরে ধূমাবতীঁ_ 
লম্বিত-পয়োধরা ক্ষৃৎাঁপপাসাতুরা 
বিমূন্তকেশী বামা জীব-দুঃখ বিনাশে। 
শ্রম-ক্লান্তি প্রাণি-ক্রেশ  ঘুচাইতে রুক্ষ বেশ 
বিধবার রূপে নিত্য সতাঁ হেথা বিকাশে ॥ 
ইহার পরে 'দারিদ্যুদলনর্প বগলার শরীরে; ছিন্নমস্তা হইলেন__ 
বিকট উৎকট স্ফার্ত বিপরীত রাতিমৃর্তি 
জগতের সর্বপাপ নিজ অঙ্গে ধরিয়া। 
দশমপুরাতে 'পরমাপ্রকৃতি সতা সর্বশেষ ভুবনে" এবং সেখানে 'দয়াতে ডুবায়ে 
ভব জীব-দুঃখ হারছে'। 
নিজের চক্ষে মহাকাশে দশপুরীতে দেবীর দশলালা দর্শন করিয়া নারদ 
সৃন্টিতত্বের রহস্য হদয়ঙ্গম কাঁরতে পারিলেন, বুঝিতে পারিলেন মহাকালে 
মহাকাশে মহাসৃম্টির বিবর্তন শিব-মৃখে_ চরম মঙ্গলের লক্ষ্যে, আর এ লক্ষ্য- 
পথে অনপ্রাণত এবং পাঁরচালিত কাঁরতেছেন শাল্তর্পণশ মা নিজে তাঁহার 
দশমহাবিদ্যা-মার্তিতে। 
হেমচন্দ্রের এই 'দশমহাবিদ্যা আলোচনা করিলে তাঁহার মূল আদর্শ-সম্বন্ধে 
একটা ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু বেশ বোঝা যায় দশমহাবদ্যা 
সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা খুব স্পম্ট নয়। তিনি মহাবিদ্যার যে স্বর্পের বর্ণনা 
কাঁরয়াছেন তাহা অনেকখানি মনগড়া, এক ভূবনের ভিতর "দয়া এক মহাবিদ্যা 
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কি কারিয়া ক্মোল্নতির পথে অন্য ভুবনে আগাইয়া দেন এবং পরভূবনের মহাবিদ্যা 
1ক কাঁরয়া পরভূবনে আগাইয়া দেন-বাভন্ন ভুবন ও বাঁভন্ন মহাবিদ্যার ভতর 
দয়া ক্লমপরিণাতির সূত্রট কি তাহা তিনি স্পম্টভাবে গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিতে 
পারেন নাই; শুধু উনাঁবংশ শতকে ণববর্তন-বাদে'র যে প্রভাব আমাদের চিন্তায় 
দেখা দিয়াছল তাহারই প্রভাবে তিনি দশমহাবিদ্যাকে অবলম্বন করিয়া ক্লম- 
দশ-লোক-দ্রমণের ভিতর দিয়া মানুষের ক্রমোল্লতির একটি আদর্শ কল্পনা 
কাঁরয়াছেন মান্র। 

প্রসগ্গরুমে অবশ্য বলা যাইতে পারে, মূলেও দশমহাবিদ্যার দশটি রূপ খুব 
স্পম্ট নহে । আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, মহাভারতে যেখানে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা 
রাহয়াছে সেখানে তাহার সাঁহত সতা-উপাখ্যানের কোনও আভাস নাই। প্রাচীন 
কয়েকখাঁন পুরাণে দক্ষযজ্ঞ-উপাখ্যানের সাহত যেখানে সতা-উপাখ্যান দেখা 
দিয়াছে সেখানেও সতাীর দশমহাবিদ্যা-রূপ ধারণের কাঁহনী নাই। এ কাঁহনশ 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে অর্বাচীন কয়েকখানি পৃরাণ-তন্দে। পুরাণ-তল্পে আমরা দশ- 
মহাবিদ্যার যে নাম পাই তাহার সবন্প একমত্য লক্ষিত হয় না। এীতিহাসিক 
দৃষ্টিতে আমরা বলিয়া আ+সয়াছি, একান্নাট জনপদে 'বাভন্ন কালে প্রাসাম্ধি 
লাভ করিয়াছেন যে একাম্লাট বিশেষ বিশেষ দেবী তাহাদিগকে একই মহা- 
শীল্তর্পিণী দেবার অংশভূতা করিয়া লইবার জন্য যেমন সতাদেহকে একান্ন 
ভাগ করিয়া একান্ন পাঠের উপাখ্যান গাঁড়য়া উঠিয়াছে, ঠিক তেমনই 'বাভন্ন 
কালে 'বাঁভন্ন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যে-সকল দেবা গাঁড়য়া উঠিয়া পরব 
পুরাণ-তন্বের যুগে প্রাসদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সবই যে একই দেবীর 
বিভিন্ন ভাব অবলম্বনে বাভন্ন মার্ত, এই তত্তট প্রাতষ্ঠত কারবার জন্যই 
িতৃগৃহে গমনেচ্ছ্‌ বাধাপ্রাস্তা ক্লুদ্ধা সতাঁর দশম্ার্ত ধারণের উপাখ্যানের 
ভিতর "দিয়া দশমহাবিদ্যার কাহনী গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 

কিন্তু ইতিহাস যাহাই হোক, বাঙলায় পণ্চদশ শতক হইতে যে তাল্িক গৃহ্য 
সাধনার ধারা দেখিতে পাই তাহার ভিতরে এই দশমহাবিদ্যার খুব প্রাসাশ্ধি ও 
প্রভাব লক্ষ্য কারতে পার । 'নম্নাধকারী সাধারণ লোকের নিকট দশমহাবিদ্যা 
একই দেবীর 'বাভন্ন ক্ষেত্রে 'বাভন্ন ফলদায়নী মার্তি বালয়া পরিগৃহশতা। 
একর্‌প অভাঁম্ট 'সিদ্ধর জন্য তাই একর্‌প মহাবিদ্যার পূজাবাধ। তান্লিক 
সাধকগণ মহাবদ্যারই সাধক ছিলেন। এই সাধকগণের হদয়েই মহাবিদ্যার 
তত্বরূপ উদ্ভাঁসত হইয়াছে। এই তত্বরূপের ভিতরে একটি ব্যাখ্যা 
দেখিতে পাই আধিকারি-ভেদের ব্যাখ্যা: আধকার-ভেদে দেবী দশরূপে 
ভন্তগণের ইন্টর্পে পাঁরণতা। অন্য ব্যাখ্যায় দেখি, একই সাধকের 'বাভল্ন 
সাধনস্তরে বা একই সাধনস্তরে বিভিন্ন ভাবের আস্বাদনে দেবী দশ রূপে 
পরিকল্পিতা। সাধক-সমাজে দশমহাবিদ্যার এই তত্বর্পই বর্তমানে সমধিক 
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গৃহশত। এইরূপ ব্যাখ্যার নমুনা-রূপে এখানে আমরা মহাবদ্যার পূজাবিধি 
শ্রীসত্যদেবের গুরু প্রীসিঘ্ধ মাতৃ-সাধক শ্রীবিজয়কৃষ্ণের 'দশমহাবিদ্যা' পুস্তিকা 
খানর উল্লেখ করিতে পারি । তাঁহার ব্যাখ্যা দশমহাঁবদ্যা-সম্বন্ধে [বিংশ শতাব্দীর 
ব্যাখ্যা । 'তানি তাঁহার ব্যাখ্যায় প্রথম মহাবিদ্যা কালী সম্বন্ধে বালয়াছেন,_ 
“কাল-গ্রসনে স্বয়ং-জ্যোতিঃ, তাই বিম্বহশীন ঘন কালো মটীন্তীবলাসে মুস্তকেশ, 
বিগতর্‌পে বিরূপাক্ষী, বিগতদ্বিতয়ে লঙ্জাহীনা, বিগতবসনে নগ্না, লোলরসনা 
রসৈকঘন রসোল্লাসে, মরণদলনে দলিতকাল, 'নাস্তি'র লাস্যে আনন্দভূক্‌, 
অশব্দা তাই ঘোরারাবা, অবর্ণা তাই কর্ণকঙ্কালমালনী, স্বয়ংযোনি তাই 
শবরসংঘাত কৃষকাণ্ঠ, স্বয়ংসমা তাই *মশানালয়া, স্বয়ংকাম তাই অকামরাতির 
.মহোল্লাস_ সর্বনাস্তির মহাস্মৃতি, তাই আস্তি-নাস্তির সমাবেশ__অমার আঁধারে 
গুস্তকলা রক্গবোধেরও আঁদপ্রকাশরূপা আদ্যা-চিন্মহিমার আঁদশ্রী!” তাহার 
পরে তারা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,_“এক'ই বহর গর্ভগৃহ, তাই সে দেবী 
একজটা, সত্যসম্বোধে পূর্ণ_তাই 'নত্,-তাই চারিধারে তার মহাকালাশ্নির 
বিচ্ছুরণ! অনলের মাঝে সত্যসরোজে ব্রহ্মরুপণী বধূবীজময়ী 1তাঁমরহরা 
তারা!” তাহার পরে প্দ্াষ্ট হইল ঘনীভূত, জ্যোতিঃ হইল দ্রবীভূত, ষোড়শ- 
কলায় পূর্ণ হইয়া ষোড়শ বিকার প্রকাশ কারিতে ষোড়শ স্বরশান্ত লইয়া 
প্রকাশ হইল ষোড়শী ।......ছিল বাত্ময়ী, হইল প্রাণময়ী-ভাবময়র, হইল 
ষোড়শ কলার অরুণরাগ।” এই ষোড়শরূপের পরে “বজ্ঞানের সে 
বদ্রাবণ, প্রাণের সে লীলালহর প্রকাশ পাইল ভুবনরূপে-ফুটিল তাহাতে 
ব্যোম, বায়ু, বাহ, বারি, ধরণী,_মনোময়ী হীন্দ্রিয়গ্রাহ্যা বিশ্বর্পা 
ধা্রীমূর্তি_ভুব্রনেশ্বরী_.ভবানী।” ইহার পরে দেখা দিল ভৈরবাতত্। 
“মনোময়ী এই মহাদেবীর দ্যাতি ছড়াইল চাঁরধারে ভ্রিবতের সমাস রচনা 
কারয়া নাম ও রূপের বিকাশে। বিসার্পত হইল ঘূর্ণচক্র খন্ডে খণ্ডে, 
নামে নামে, রূপে রূপে, কুন্ডলে। কুন্ডলে কুণ্ডলে কুণ্ডলিত হইল জ্যোতির 
তাঁড়দ্দাম_কুণ্ডলে কুণ্ডলে রচিত হইল 'ব্রবৃৎসমা সে বিশ্বর্প- কুন্ডালনাী 
শান্তরূপে খণ্ডে খণ্ডে অধিষ্ঠান।” ইহার পরে “আপনার শির আপান কাটিয়া 
আপনি হইলে ছিন্রমস্তা আপন রন্তপান-লোলহপা একি বীভৎস ভনষণ বেশ! 
আত্মহননে আত্মতৃপ্তি- আত্মবিলাসে আত্মহনন...... 1৮» আবার “অসং পাঁরদর্শন 
অনৃত পাঁরবেদন, তাই উদ্বুদ্ধ হইল ক্ষধা-তৃষ্কা, সত্যের জন্য-অমৃতের জন্য 
দারুণ দুর্বহ ক্ষুধা! ক্ষুধা আছে কিন্তু ল্ন কই, অমৃতকে-শিবকে_যে তুমি 
খণ্ড কবন্ধ জীবর্‌্পে গ্রাস করিয়াছ করালিনি- মহাবিস্মৃতির মহাগ্রাসে!... 
শিবকে গ্রাস করিয়া তুম মার্ত ধারিয়াছ বিধবা ।” ইনিই ধূমাবতাঁ। ধূমাবতাঁর 
পরে “এক হস্তে মদদ্গর, অন্য হস্তে বৌরজিহবা- বৌরাজহবা-কর্ধণরতা মা। 
আঁরদলনে বাঁচাইতে আরিদলনা মা ফুঁটল অন্তরে ।” ইনি বগলা । তাহার পরে 


৩১০ ভারতের শল্তসাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


“সর্বরসের সমাবেশে আনর্বচনীয় রস-_সুরাপানে ঢল ঢল আঁখ, মাতাঁঙ্গানীর 
মত্তগাঁত- আত্মপ্রকাশ-মদমন্তে মল্থরা দেবী মাতাঁঞ্গনী !» সর্বশেষে “মন্ত-হদয়- 
শতদল-_দলে দলে তাঁর আপ্তকামে তৃপ্তি-সুধার মুদস্তাধারা! দহরে দহরে একই 
কমল- কমলে রুমলে একই কমলা-হিরণ্য-হাঁরণী স্বয়ংশ্রী।” ইনিই দশম 
মহাবদ্যা কমলা । 


(খ) দেশ-মাতৃকা- স্বদেশী-সঙ্গীতে শান্তবাদ 


উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের প্রধান কাঁবগণের রচনায় উপরে যে-সমস্ত 
শান্ত-উপাদানের কথা উল্লেখ করিলাম* ইহা তৎকালীন বাঙালী কাঁব- 
মানসের উপরে শান্ত-এতিহ্যের কোনও গভীর পাঁরচয় বহন করে না।, 
জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম লইয়া “দেশমাতা'র ধারণায় । এই “দেশমাতা'র 
ধারণাটি কোনও কাঁবাঁবশেষ বা কাঁবগোম্ঠী বিশেষের মধ্যেই লক্ষণীয় নয়, ইহা 
লক্ষণীয় সমগ্র জাতীয় মানসের মধ্যেই । সহম্ত্র সহশ্্র বর্ষের এতিহ্যের সূন্নে এই 
“দেশমাতা'র পরিকল্পনা এমন একটি সহজাত বিশবাসরূপে আসিয়া আমাদের 
কাছে ধরা দয়াঁছল যে, এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা যখন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
নিজেদের * চিন্তা-ভাবনা পরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিবার চেস্টা কারতোছ, তখনও 
আমরা আমাদের দেশকে অকাতরে এবং গর্বভরে 'মা' বাঁলয়া সম্বোধন 
কারতোছ। আমাদের ছেলেবেলাকার একটি আঁত-প্রচলিত শ্লেষ ছিল, আমাদের 
জল্মভামির মাটি শুধু মাঁট নয়, সে আমাদের 'মা-ট”। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ 
বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতীয় সঙ্গত রচনা করিয়া মাতাকে বন্দনা কারতে আহ্বান 
জানাইলেন, আমরা জানি সেই মা এক দিকে যেমন “সুজলা, সুফলা, মলয়জ- 
শনতলা, শস্যশ্যামলা' বঙ্গভূমি, অন্য দিকে আবার তেমান সেই বঙ্গভীমিই 
'দশপ্রহরণ-ধারিণ দর্গা_আমরা তাঁহারই প্রাতিমা গাঁড় মান্দরে মন্দিরে 
কিন্তু সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা একাঁট ভূখণ্ডই আবার মান্দিরের দশপ্রহরণ- 
ধারিণী দুর্গার সঙ্গে একেবারে এক হইয়া গেল কি করিয়া 2 আশ্চর্য এই, বিশেষ 
কারয়া খোঁচাইয়া না তুলিলে এ প্রশ্নটা সাধারণতঃ আমাদের মনেই ওঠে না; 
আমাদের নিকটে ইহা একটি সহজ 'সিদ্ধান্ত-__সহজাত িশবাস। 

শুধু বাঙলা দেশ নয়, ভারতাঁয় মনেই এই দেশ-ই যে জননী এই চিত্ত- 
প্রবণতা ক করিয়া গাঁড়য়া উঠিল পূর্বে তাহা আমরা বিস্তৃতরূপে আলোচনা 
করিয়াছ+ পাঁথবীই যে দেবী এই ধারণা হইতেই দেশমাতার পাঁরকজ্পনা 


১ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'পৃঁথবশী দেব” শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য । 


উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাগুলা শান্ত সাহিত্য ৩৯১ 


গাঁড়য়া উঠিয়াছে। বেদের যুগ হইতে আরম্ভ কারয়া বর্তমান বূগ পর্যন্ত 
পৃথিবীকে কতভাবে দর্শনে, পুরাণে ও সাহত্যে কতর্‌ূপে মা বলিয়া গ্রহণ করা 
হইয়াছে তাহা আমরা লক্ষ্য কাঁরয়া আঁসয়াছি। পৌরাণিক যুগে জীবধাত্রী 
বসুন্ধরাই কি করিয়া অস্ত্রশস্ত্রধারণী দেবীর সঙ্গে এক হইয়া,গয়াছেন তাহার 
ইতিহাসও আমরা লক্ষ্য কারয়া আঁসয়াছ। সেই-সব আলোচনা লক্ষ্য কারলেই 
বেশ বোঝা যাইবে, আমাদের ধর্মে, সংস্কীতিতে, সাহত্যে প্রাচীন যুগ হইতে 
আজ পর্যন্ত পাথবা কি করিয়া প্রাণময়ী এবং চিল্ময় দেবীরূপে আমাদের িন্ত 
আঁধকার কাঁরয়া রাঁহয়াছেন। এই বাঁধ এবং বি*শবাস আজ আর শুধু আমাদের 
মনে নয়, আমাদের আঁস্থমজ্জায় 'মাঁশয়া রাঁহয়াছে। ইহা আমাদের সমগ্র জাতির 
নাকটেই একটা সামাজিক উত্তরাধকার; দেশকে তাই আমরা আজও, জ্ঞাতে 
হোক, অজ্ঞাতে হোক, মাতা বলিয়া বন্দনা করি-_পাৃঁথবীকে জগদ্ধান্রী জগজ্জননী 
বালয়া শ্রদ্ধাবনতণচিন্তে জানাই প্রণাতি। 

উনাবংশ শতকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রথম কাঁবতা রচনা করিয়া- 
ছিলেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত; ভারতবর্ষকে জননী সম্বোধন করিয়াই তাহার 
আরম্ভ।-__ 

ধর্মর্প ভূষাহীন হয়ে। 
তোমার সন্তান যত সকলেই জ্ঞানহত 
কেন মিছে মর ভার বয়ে॥ 

কিন্তু দেশের আসল মাতৃমূর্তি গভনর এবং স্পম্টরূপে ধরা পাঁড়য়াছে প্রথমে 
বাঁঙকমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্‌ মন্ত্রে এবং গানে । বন্দে মাতরমৃকে জাতীয়- 
সঙ্গীত বাঁলয়া গ্রহণে আজ আমরা কিং কুণ্ঠিত, কিন্তু উনাবংশ শতকের 
চতুর্থ এবং বিংশ শতকের প্রথমপাদ_ এই পণ্টাশ বৎসর কাল ধাঁরয়া “বন্দে 
মাতরম” গানই যে শুধু জাতীয়-সঙ্গীতরূ্পে পারগৃহীত হইয়াছল তাহা নহে, 
'বন্দে মাতরম্‌' ধনিটিকে আমরা এই কালে যথার্থ মন্হিসাবেই ব্যবহার 
কারয়াছি, ইহা আমাদগকে উদ্দীপত করিয়াছে, উৎসাহিত কাঁরয়াছে, নিষ্ঠা 
দিয়াছে, নিভয় 'দিয়াছে। 'বন্দে মাতরম*এর ভিতরেই এই যুগের জাতীয়তা- 
বাদের পরিচয় নিহত আছে, ইতিহাসের দিক্‌ হইতেও এই সত্যাটকে বড় কাঁরয়া 
লক্ষ্য করিতে হইবে। উনাঁবংশ শতক এবং বিংশ শতকের প্রথমপাদের বাঙালীর 
জাতীয়ত'বোধের সহিত বাঙালীর ধর্মবোধের একটা নিগ্ড় ষোগ ছিল. এই 
কথাটিই এখানে এতিহাসিক দৃম্টিতে লক্ষণনয়। 

বাঁঙ্কমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম গানাঁটতে 'তিনাট অংশ আছে, 'তিনাঁট অংশে 
আছে তিনটি উপাদান সেই তিন উপাদানের মিশ্রণেই একটি সমগ্র রৃপ। 
প্রথম অংশের আরম্ভ 'সুজলাং সূফলাং' হইতে, দ্বিতীয় অংশের আরম্ভ “সপ্ত- 
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কোঁটকণ্ঠ, প্রভাতি হইতে ও তৃতীয়াংশ '“দ্বং হি দুর্গা? প্রভাতি হইতে। প্রথমাংশে 
দেখিতে পাই স্বদেশপ্রীতির মধ্যে সাধারণভাবে ভোম-প্রীতি। কিন্তু ভূমিই ত 
দেশ নয়, দেশ দেশবাসীকে লইয়া । দেশের সঙ্গে যুস্ত হইয়া উঠিয়াছে জাতির 
ধারণা, জাতি গড়ে দেশের প্রত্যেকাট লোক। সমস্ত দেশবাসীকে লইয়া যে 
মানবসমাজের মধ্যে বিশেষ একটা একক" (10)এর বোধ-_তাহাই গাঁড়য়া 
তোলে জাতীয়তাবোধ। এই 'জিনিসাট আমাদের মধ্যে গাঁড়য়া উঠিয়াছিল 
উনাবংশ শতকে । ইহার পূর্বে আমাদের স্বদেশপ্রশীতি, স্বাধীনতাপ্রীত ছিল; 
কিন্তু দেশের প্রত্যেকাট নরনারীর সঙ্গে মিলিত হইয়া রাষ্ট্র, ধর্ম, ভাষা, সাহত্য, 
সংস্কৃতি প্রভৃতির সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ একটি 'এককে'র বোধ ছিল না। 
“সপ্তকোটিকণ্ঠ' প্রভৃতি স্তবকাটর মধ্যে এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধট প্রথম 
প্রকাশ পাইল। সাধারণ ভোম-প্রণীতর পটভূমিতে জাগিয়া উঠিল এই সপ্তকোঁট 
নরনারীর দেহমনের এঁকে গঠিত জাতীয়তাবোধ। কিল্তু এই ভোম-প্রীত ও 
জাতীয়তা-প্রশীতিতে পরিকাজ্পত দেশমাতাকে বাঁজ্কমচন্দ্র ত্বং হি দূর্গা 
দশপ্রহরণধারিণন” কাঁরয়া তুলিলেন কেন? এইখানেই দেখিতে পাই, উনাবংশ 
শতকে বাঙালীর জাতীয়-মানসে বিবর্তনে জাতীয়তাবোধের সহিত ধর্মবোধের 
যোগ । বাঁজ্কমচন্দ্র পাঁরকাজ্পত স্বদেশপ্রোমক “সন্তাীনগণ” তাই সন্ন্যাসধর্মে 
দীক্ষত। বাঁজ্কমচন্দ্রের পাঁরকজ্পনায় এই যে জনিসাঁট লক্ষ্য করি, উনাঁবংশ 
এবং বিংশ 'শতকে আমাদের জাতীয়তা-আন্দোলনের ইতিহাস লক্ষ্য করলেও 
'এই সত্যই লক্ষ্য করিব, জাতীয়তাবোধ সেখানে অধ্যাত্ববোধের সাঁহত হস্ত 
হইয়া কোথাও কোথাও আবার অধ্যাত্মবোধের একটা বিশেষ প্রকাশরূপেই দেখা 
দিয়াছে । আমাদের ধর্ম বোধের মধ্যে ষুগ যুগ ধরিয়া পৃথিবী দেবা বাঁলয়া 
গৃহতা বলিয়াই বাঁজ্কমচন্দ্রের নিকট স্বদেশ ও দশপ্রহরণধারিণী দর্গার মধ্যে 
কোথাও কোন তফাত নাই । 

ভারতবর্ষ যে ভারতবাসীর 'নিকটে শুধুমাত্র একাঁট দেশ নয়, এই দেশের যে 
একাঁট দেবীর্প রাহিয়াছে শ্রীঅরবিন্দের লেখার মধ্যে স্থানে স্থানে তাহার স্পঙ্ট 
উল্লেখ দেখিতে পাই । একস্থলে তান বালয়াছেন-“1০0161 71701915170 2 
[1606 01 62111) ; 9106 15 1১076], ৪ 0৮090185920, [01 21] 1090101)9 1085 
5001) 2 1)6৮%1 51103101111) 01061] 501091906 65615067700 9180 16619110611 
1 1961115-২ এই কারণেই ভারতবর্ষের জন্য ষে সংগ্রাম তাহা মায়েরই সংগ্রাম, 
মায়ের ইচ্ছায় নিষুন্ত হইয়াই ভারতবাসিগণের এই সংগ্রাম। তাই জননী দুর্গার 
নিকট শ্রীঅরাবন্দকে প্রার্থনা করিতে দেখি-_ +“1০0767 10101691 (৮1০1 01 
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উনবৃংশ শতকের মধ্যভাগে বাগুলা শান্ত সাহিত্য ৩১৩ 
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উনাঁবংশ শতাব্দীতে যখন আমাদের জাতীয়তাবোধের নানাভাবে উল্মেষ 
ঘাঁটতেছিল তখন এবং তাহার পরে যত জাতীয়-সঙ্গীত বা স্বদেশ-সঙ্গীত রচিত 
হইয়াছে সেগুলিকে আমরা যাঁদ একট ভাল কারিয়া লক্ষ্য কার তবে দেখিতে 
পাইব, দেশ ও দেবীকে প্রায় সকলেই এক করিয়া দেখিয়াছেন। আমরা এ প্রসঙ্গে 
বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ না করিয়া একান্ত স্পম্ট কতকগন্ল দৃষ্টান্ত গ্রহণ 
কারিতোছ। 'দ্বজেন্দ্রলাল তাঁহার 'রাণা-প্রতাপ"' নাটকে গান দলেন-__ 
চল সমরে দিব জীবন ঢালি-_ 
জয় মা ভারত, জয় মা কালী । 

'জয় মা ভারতে'র সাঁহত আঁবচ্ছেদ্যভাবে 'জয় মা কালী আঁসয়া জাটলেন 
কেন? এখানে ভারতমাতাকে জয়যুস্ত করিবার জন্য রাজপূতগণ চিতোরেশ্বরী 
কালী মাতার 'নিকটেও প্রার্থনা কারতেছে, এইরূপ ব্যাখ্যা কারিলেই সবটুকু কথা 
বলা হয় না: কবির মনে এবং তাঁহার দেশবাসীর মনে এই ভারত এবং কালমাতা 
কোথায় একেবারে এক হইয়া ষ্ুস্ত হইয়া রাহয়াছে! দ্বিজেন্দ্রলালের ভারতবর্ষ 
কবিতায় তানি বলিলেন_ 

হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর ম্ীন্ত। 

জনান! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ! 

জগংপালান! জগত্তারণি! জগজ্জনান! ভারতবর্ষ! 

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল কাঁরয়া স্পর্শ; 

গাইল, “জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জনাঁন! ভারতবর্ষ” 
তখন ইহাকে শুধু কাঁব-কল্পনার আতিশয্য বা বাঙালী-জনোচিত উচ্ছবাস- 
প্রাবল্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে চাঁলবে না; এখানে দেশ কোনও দেবী" রূপে 
পরিকঞজ্পিতা হইয়াছেন একথাও স্পম্ট করিয়া বালতে পারিতোছি না; এখানে 
দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের সাঁহত এীতহ্যসূন্রে লব্ধ ধর্মসংস্কারের একটা 
অবোধপূর্ব মিশ্রণ ঘাঁটয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সরলা দেবীর 'বান্দ তোমারে 
ভারতজননা, বিদ্যা-মুকুট-ধারাণি--এই প্রাঁসদ্ধ গানাঁটর ভিতরে দেখিতে পাই, 
বলা হইয়াছে, “যৃগ-যুগান্ত-তিমির-অন্তে হাস মা কমল-বরাঁণ"; শস্যশ্যামলা 
মা ভারতবর্ষের সহসা আবার 'কমল-বরণণ' হইয়া উঠ্িবার তাৎপর্য কি? তাহার 
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পরেই আবার দেখিতে পাই-_ 
আবার তোমায় দেখব জনান সুখে দশাঁদক্‌-পালিনি! 
অপমান-ক্ষত জুড়াইব মাতঃ, খর্পর-করবালান! 
এই 'খর্পর-করবালনী' বিশেষণাটর প্রাতও দ্াষ্টপাত কাঁরতে হইবে। অবশ্য 
বিশুদ্ধ দেশের দিক- হইতেও এই [িশেষণের আলঙকারিক ব্যাখ্যা চলে, সেকথা 
অস্বীকার ন। করিয়াও একথা স্বীকার করিতে হয় যে, দেশ-সম্বন্ধে এই খির্পর- 
করবালনী' বিশেষণ প্রয়োগের সংস্কৃতিগত বা এঁতিহ্যগত একটা বিশেষ 
তাৎপর্য রাহয়াছে। 
আমাদের জাতীয়-সঙ্গীতের মধ্যে শ্যামা মাকে নানাভাবে জাঁড়ত দেখতে 
পাই। অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় জাতীয়-সঙ্গীত রচনা কারলেন__ 
শমশান তো ভালবাসিস্‌ মাগো, 
তবে কেন ছেড়ে গোল ? 
এত বড় বিকট *মশান 
এ জগতে কোথায় পোল ? 
এখানেও দোঁখতে পাই জাতীয়-জাগরণকে ধর্মজাগরণের উপরে প্রাতম্ঠিত 
করিবারই মনোবৃত্তি_যে ধর্মজাগরণের অবলম্বন শান্তর্পিণণ মা। আশিবনী- 
, কুমার দত্ত মহাশয়ের অনুরাগী স্বদেশী-যূগের একজন প্রাসদ্ধ গায়ক চারণ-কবি 
মৃকুন্দদাসের একটি গান এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতোছি। মনে রাখতে হইবে, 
গানাঁট একটি প্রাসদ্ধ স্বদেশনী-গান। 
জাগো গো, জাগো জনান। 
তুই না জাগলে শ্যামা 
কেহ জাগবে না মা, 
তুই না নাচালে কারো 
নাচিবে না ধমনী । 
ডেকে ডেকে হলেম সারা 
কেউ তো সাড়া দল না মা, 
খ:জে দেখলেম কত প্রাণ 
কারো প্রাণ কাঁদে না মা। 
তুই না কাঁদালে প্রাণ 
কাঁদবে না কারো প্রাণ, 
না কাঁদলে সবার প্রাণ 
পোহাবে কি রজনী? 
দয়াময় নাম ধারস্‌ 
দয়া কি মা আছে তোর, 
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দয়া থাকলে মরে কি আজ 

ীন্রশ কোট ছেলে তোর। 

মার তাতে ক্ষাতি নাই, 

বাসনা মা দেখে যাই-_ 

ভারতোরি ভাগ্যাকাশে 

স্বাধীনতা-দিনমাণ। 
গানাটকে আমরা তৎকালীন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালী গণ-মনের একটি 
প্রতিচ্ছবি বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরতে চাই। বহহীদনের এঁতিহ্য-প্রবাহের ভিতর দিয়া 
আগত একটি সরল বিশ্বাস এখানে একটা সামাজিক মানস-উত্তরাধিকার-রূপে 
দেখা দিয়াছে। দেশ এবং শ্যামা মা এই মানস-উত্তরাধিকারের মধ্যে একটা আলো- 
আঁধার আভন্নতা লাভ করিয়াছে । জাতীয় জীবনের প্রেরণার মধ্যে দেশপ্রেমের 
সহত একটি ধর্ম প্রেরণা যুস্ত হইয়াছে। 
এই-জাতীয় গানের ক্ষেত্রেও স্বাদেশকতার সাঁহত ব্যন্তি-বিশেষের ধর্ম 
বিশ্বাসের একটা মিশ্রণের কথা তোলা যাইতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথের জাতীয়-সঙ্গীত হইতেই আমরা কতকগ্যীল প্রাণধানযোগ্য তথ্য 
উদ্ধৃত করিতেছি। 
রবীন্দ্রনাথ আশৈশব ওপাঁনষাঁদক ভাবধারায় পারপস্ট; বাঙলাদেশের বা 
ভারতবর্ষের শান্ত-ধর্ম বা শান্ত-চিন্তাধারা কোন দিনই রবান্দ্রনাথের মনে কোন 
অনুকূল আবেদন জানায় নাই, বরণ কখনও কখনও প্রাতিকূল ভাবের সৃষ্টি 
করিয়াছে। কিন্তু বোদক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের চিন্তাধারায় 
পৃথবীর যে এই একটি দেবীর্প এবং জনননরু্প তাহা রবীন্দ্রনাথের মনেও 
গভীর বি*বাসরূ্পে দেখা দিয়াছল। এই বদ্বাসের দুইটি রূপ আছে। একাট 
রূপ প্রকাশ পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি, (মানসী), বসুন্ধরা 
(সোনার তরী), মাটির ডাক' (পূরবা), পন্রপুট'-কবিতাগ্রন্থের পৃথিবী-সম্বন্ধে 
কাঁবতাটি_এই-জাতনঁয় অনেক কাঁবতার মধ্যে । রবীন্দ্রনাথের এই কাঁবতাগুীলর 
মধ্যে কোথাও কোনও পোরাণক বোধ নাই, আছে বোদক এীতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত 
একটা গভনর কাব-অনভূঁতি। তিনি সমস্ত দেহ-মন দিয়া অনুভব কাঁরয়াছেন, 
মানুষের সাহত পাঁথবীর যে বন্ধন তাহা মাতার সহিত সন্তানের নাড়নর বন্ধন। 
কিন্তু স্বদেশী-যুগে রবান্দ্রনাথ যখন স্বদেশী-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তখন 
উনাঁবংশ শতকে প্রচলিত দেশ ও দেবীর আভিন্নতার বিশ্বাসের দ্বারা পরোক্ষভাবে 
প্রভাবিত হইয়াছিলেন। স্বদেশের মাতৃরৃপ তাই শুধু আলত্কারিক ভাঙ্গতে নয়, 
একটা এঁতিহ্যের উত্তরাধিকার-রূপেই দেখা দিয়াছে তাঁহার স্বদেশন-সঙ্গতে ৷ 
এই সময়কার তাঁহার গানে দোখি__ 
কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে 
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এরা চাহে না তোমারে চাহে না ষে, 
আপন মায়েরে নাহি জানে॥ 


তুমি ত দিতেছ মা, যা আছে তোমারি, 
স্বর্ণ শস্য তব, জাহুবী-বারি, 
জ্ঞান ধর্ম কত পন্ণ্য-কাহনী; 
এরা কি দিবে তোরে, কিছু না, কিছু না, 
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে॥ 
রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার একটি প্রাসদ্ধ গান-_ 
একবার তোরা মা বালয়া ডাক্‌, 
জগত-জনের শ্রবণ জুড়াক, 


বিশ কোট কন্ঠে মা ব'লে ডাকিলে, 
রোমাণ্চ উঠিবে অনন্ত 'নাঁখলে, 
বিশ কোট ছেলে মায়েরে ঘোরলে 
দশ দক্‌ সুখে ভাঁসবে॥ 
ইহার মধ্যে বাঁঙ্কমচন্দ্রের- “সপ্তকোটি-কণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে' প্রভাতি 
প্রাতধৰনি একেবারে অস্পম্ট নয়; অন্ততঃ ইহা যে সম-এতিহ্যের প্রভাব হইতে 
জাত তাহাতে সন্দেহ নাই। উপার-উন্ত গানাঁট সম্বন্ধে একট ব্যন্তগত সাক্ষ্যের 
কথাও উপাস্থত করিতোছ। আমাদের কৈশোরে ও যৌবনে আমরা শারদীয়া 
দুর্গাপূজার পরে বিজয়ার পরাঁদন দেশে গ্রামবাসগণ মিলিত হইয়া একাঁট 
শোভাযাত্রা বাহর কাঁরতাম। শোভাযান্রাটর প্রকীতি মুখ্যতঃ ছিল স্বাদেশিক, 
অথচ সেই স্বাদোশকতাকে অবাবাহত পূর্বতরঁ দুর্গাপূজার ভাবের সঙ্গেও 
যতখানি মিলাইয়া লওয়া যায় সোদকেও আমাদের স্বাভাবকই একটা ঝোঁক 
ছিল । রবীন্দ্রনাথের এই গানাঁটর মধ্যে আমরা উভয়াবধ ভাবেরই একটা সহজ 
মিলন দোখিতে পাইতাম, এই কারণে এই শোভাযান্লার জন্য প্রাতবৎসরই আমরা 
এই গানটিকে নির্বাচিত করিতাম। 
রবীন্দ্রনাথের অন্য অনেকগুলি গানও এই-জাতীয় চিত্ত-পটভূমির সাক্ষ্য 
বহন করে। আমরা নিম্নে কতকগুলির উল্লেখ করিতেছি ।__ 


॥১॥ মলোছ আজ মায়ের ডাকে। 


ঘরের ছেলে সবাই 'মলে 
দেখা 'দয়ে আয়রে মাকে ॥ 


॥২॥ 


/৩॥ 


॥৪॥ 
0 ॥ 


/%(৬॥ 


॥৭) 


॥৮॥ 
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[বরল কুটীরে বিষণ্ন, 

কে বসে সাজাইয়া অন্ন! 
সে স্নেহ-উপহার 
রখচে না ম*খে আর, 

সে ষে আমার-জননী রে॥ 

জননীর দ্বারে আজি ওই 
শুন গো শঙ্খ বাজে। 


আমরা পথে যাবো সারে সারে, 
তোমার নাম গেয়ে ফিরব দ্বারে দ্বারে। 
বলবো, জনন'ীকে কে 'দাঁব দান, 
কে দিবি ধন তোরা, কে 'দাব প্রাণ॥ 


তোদের মা ডেকেছে, কবো বারে বারে॥ 


ও আমার দেশের মাটি, 
তোমার পরে ঠেকাই মাথা। 
(তোমাতে 'িশ্বমায়ের) 
আঁচল পাতা॥ 
যে তোমায় ছাড়ে ছাড়দক, 
আম তোমায় ছাড়বো না, মা॥ 
মা'কি তুই পরের দ্বারে 
পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে ? 


উপরে উল্লিখিত গানের সবগুলিতেই দেখিতে পাই একটা বাঙালনী-জনোচিত 
সাধারণভাবে স্বদেশে মাতৃবি*বাস রবীন্দ্রনাথ যেখানে বালয়াছেন,_ 


এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 
জয় মা বলে ভাসা তরী ॥ 


সেখানে 'জয় মা'র লক্ষ্য 'মা' কে? তিনি 'দেশ-মা' ত বটেনই; িল্তি বাঙলাদেশে 
জয় মা" বলিয়া তরণী ভাসাইবার ক্ষেত্রে আর-এক বিপদনাশিনীতে ষে 'বিশবাস 
এ ক্ষেত্রে তিনিও কবির চিত্তে খানিকটা অবোধপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। 
রবীন্দ্রনাথ বাঙলাদেশের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া যেখানে বালয়াছেন,_ 


আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে 
কখন্‌ আপানি 


তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির 


হ'লে জননশী? 


৩১ _.. ভারতের শান্ত-স্যধনা ও শান্ত সাহত্য, 


ওগো মা 
তোমায় দেখে দেখে আঁখ না 'ফিরে। 
তোমার দুয়ার আজ খুলে গেছে 
সোনার মান্দরে॥ 
সেখানে “সোনার মান্দরে'র 'জননী'কে বিশুদ্ধ আলঙ্কারিক বর্ণনা রূপেই গ্রহণ 
কাঁরতে পাঁরিতাম যাঁদ না পরেই দেখতে পাইতাম-_ 
ডান হাতে তোর খড়গ জবলে, 
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ, 
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, 
ললাট-নেত্র আগুন-বরণ। 
ওগো মা 
তোমার কি মূরাতি আজ দোঁখ রে। 
ইহাও আলঙকারক বর্ণনা বটে; কিন্তু এই খড়গধারিণশী, শঙ্কাহরণী এবং 
আগ্নবর্ণের 'ন্রিনয়নী বাঙলা মায়ের পশ্চা হইতে পৌরাঁণক দুগ্গাকে একেবারে 
মুছয়া ফেল ' করিয়া? অলগকরণের ভিতরে এীতিহ্যপ্রভাব ওতপ্রোতভাবে 
মালত হইয়া গিয়াছে; সেই সত্যটাই এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। 
এই দেশমাতার সাহত আরাধ্যা দেবীর ধারণা বাঙালন-মনে যে কতখাঁন 
মাশয়া গিয়াছিল তাহার অন্য একটি দ্টান্ত দিতেছি। ১৩৩২ সালের ৮ই 
আশ্বিন শ্রীশ্রীদর্গাপূজা উপলক্ষে ৪৩|৩ আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে 
'মাতৃচরণাশ্রত সন্তান, গোপালচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত (ঁলাঁখতও ?) 
'দেশাত্মবোধ ও শ্রীশ্রীদেশমাতৃকা-পূজা' নামে একখান ছান্রশ পৃজ্ঠার পুস্তিকা 
দেখিতে পাই। এই পুস্তিকার প্রথমে দেশাত্মবোধ জিনিসটি কি তাহা 
ভাবে 'লাপবদ্ধ হইয়াছে । এই পূজাবাঁধর মধ্যে বিন্দুমাত্র আলঙ্কারকতা নাই. 
ইহা বিশুদ্ধ দেবীপৃজা-বাঁধ। প্রারম্ভেই দোঁখ-_“ভূমিসতা” ইত্যাঁদনা ভূম্যাদষু 
সত্প্রতিজ্ঞাং কৃত্বাচমনাদিকসঙ্কল্পান্তং বিধায়াবহেৎ॥ সেঙকল্পে তু শ্রীশ্রীদেশ- 
মাতৃক-প্রীতিকাম ইতি বিশেষঃ) আবাহনঃ মন্তঃ॥ দেবেশি ভন্তি-সুলভে 
মহাশান্ত-সমন্বিতে। যাবত্তাং পৃজাঁয়ষ্যাম তাবত্তং বরদা ভব॥ ততো মহত্ব- 
চন্তনমৃ॥ জননী জল্মভঁমশ্চ স্বর্গাদাপ গরাীয়সীত্যনেন॥ অথ ধ্যানং। 
বন্দে ভারত-মাতরং 'হিতরতাং ধর্মীর্থদাং মোক্ষদা- 
মারাধ্যামৃষিসেবিতামনৃপমাং শস্যান্বিতাং শোভনাম্‌। 
ফল্লাব্জাং শৈলরম্যাং সুবিমল-সাললাং শ্যামলাং রত্রভূষাং 
ন্রিলোকাপ্রসীতিগীতাং 'হিমাগারমুকুটাং সাগরৈধোতিপদামূ॥ 
মন্রস্তু হাীং দেশমাতৃকায়ৈ নমঃ॥ 


উনাবংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙুলা শান্ত সাহিত্য, ৩১৯ 


ইহার পরে বিস্তারিতভাবে আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্থ, আচমনীয়, মধ্‌পর্ক, 
স্নানীয়, বস্ত্র, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমননীয়, পানীয় 
তাম্বুল প্রভৃতি দান ও তাহার মল্ন দেখিতে পাই। দেশমাতৃকা-পূজার পরে 
আবার প্রদেশ-পৃজার বাধ আছে। তৎপরে আবার গতার বিশ্বরূপ-দর্শন 
বর্ণনার খানিকটা অনুরূপ 'ভ্রীশ্রীদেশমাতৃকা-রূপদর্শনং নাম স্তাতিঃ' রাঁহয়াছে। 
উাল্লখিত পাাস্তাকাখানর আর কোনও মূল্য থাক বা না থাক, বাঙালী মানস- 
বিবর্তনের ইতিহাসে ইহার অনেকখান মূল্য রহিয়াছে বাঁলয়া মনে কাঁর। 
ভারতীয়গণের মধ্যে কেবলমান্র বাঙালী কবিমানসেই যে দেশ দেবী বা 'শান্তর' 
সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে তাহা নহে; এই প্রবণতা বাঙালী কাঁবমানসেই 
বেশি করিয়া দেখা দিলেও ভারতবর্ষের সমস্ত অণ্ণলেই এই প্রবণতার কম-বেশি 
সন্ধান পাওয়া যায়। ভারত একজন আধুনিক যুগের জনপ্রিয় তাঁমল কবি। 
তাঁহার 'জননী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দুইটি কবিতার ইংরোজ অনুবাদ উদ্ধৃত 
করিতেছি। প্রথমাঁটতে কবি ভারতবর্ষকে পরা শান্ত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 
তিনি দেশমাতাও বটেন_ আবার বেদমাতা শিবগৃঁহণীও বটেন। 
0007 77700116115 ৭. 5])1710 ৮5110, 
4& 51021101050 2100 50211; 
17861 10৬6], 106 17065 (16 5%/621110 1217) 
4100 021)065 11) 0106 0911].. 
৬2৬65 01 16100 1)62৬০ 2110 600 
11) 0005 911% 5628 0£ 501 ; 
9176 169]95 2100 1265 11) (116 51911) ০01 (116 ৮৮2০5 
/ঠ100 17065010611 01650 21077. 
|) 006 ৮০0০9012100 10711611601 006 1909265 1151) 
[১10৬7 10705 01৬11)61% 5৮261; 
১176 0195]95 00617) [0 176] 2100 ৮/101) 10621010 01017, 
৩1) 76615 01 (11]0101116 6261. 
91165 0০৬6760 (116 198105 01 2. (11071590170 2105 
/170 5100%/615 (10617) 0%6] 112 62111), 
1১০1010, 5116 517755, 2100 0100 ৬6০5 111765 
176] 0106101 00170156175 01620). 
1) 006 2] 01 5275, 5106 50101759 25 0106 17715) 
হা। 006 06100 01 77710177500 ; 
৩176 16715 1০0 111] 2170 51291655 1067 9/1]] 
৬111) 076 01090 01 076 0109৬61710০. 


৩২০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


অন্য কাঁবতাটতে দোঁখ, কবি জননী ভারতবর্ষকে জাগিয়া উঠিবার জন্য 
প্রার্থনা জানাইতেছেন। এখানে কাঁব জননী ভারতবর্ষকে পার্বতী উমার সাঁহত 
আভল্ন কারয়া আঁচ্কত করিয়াছেন।_ 
[00501017010 1000 ৮1710%/ 55 216 211 20101151 
[01 0156 61506 0120 ৬/1115 118 0100 ০56 ০ 
0০010677) 0176, 097551)021 0£ 0106 5191716 0£ 
ড/18106 17117790179], 
[70৮/ 1017 01), 110৬ 10106 216 ৮০ 00 421 2 
ড$/12.0 [70716 01 19610917106 216 ৮ 5011] 00 00 ? 
1100. 516619950 60 15 10911 ০ 
[106 55060, 17)0012]7, 2:12. 
অন্যান্য প্রাদোশক ভাষাগুিতে যে স্বদেশ-সঙ্গত রচিত হইয়াছে তাহার 
[ভতরেও দেশ সর্বই জননী; তবে এই জননী অনেকখানিই জীবধাব্রী রূপে 
সাধারণভাবে জননী, পৌরাণক দেবীর পশ্চাৎপট:ট এখানে লক্ষ্য করা যায় না। 
ও'ড়য়া ভাষায় কাব মধুসূদন দাসের 'উৎকল বন্দনা' নামে একটি কবিতা আছে-_ 
জয় মা জনমভূমি, 
উদার উৎকলভূঁম, 
তোর স্নেহকোলে মাগো জল্ম আম্ভর। 
কোট সুত ঘোন কোলে 
পালুথান্তি স্নেহ ভোলে, 
তুহ মা করুণাময়ী করি আদর। 
সুখী কারাছ মা কোটি কোটি মানস। 


তুহ মা শোভাসদন, 
সিন্ধু ধুঅই চরণ, 

কেতে নদী গার বন শোভে তো দেহে। 
ধর্মর তু কামধেন,, 
প্রণাময় তোর রেণন 

কেতে মহাতীর্থ ধরি অছ মা স্নেহে। 
কোটি কোট পুরুষ-নারী 

তোর পদতলে বাঁস ম্ন্তি-ভিকারণী।৪ 


৪ মধুস্‌দন গ্রল্থাবলী, কটক, ১১১৫। 


উনাবংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা শান্ত সাহিত্য ৩১১ 


'উৎকল-জননা প্রাত'ও তাঁহার কাঁবতা রাঁহয়াছে-_ 
বিশাল বস্তার তব, মা উৎকলভূমি, 
দোঁখ আসিল মঃ চার আড়ে ঘুমি ঘুঁম। 
কোটিএ সন্তান মাগো, ধরছন্তি কোলে, 
গোঁটিএ মনুষ্য কিন্তু ন দোৌখল ভোলে ।ৎ 
কিন্তু উনাবংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের 'হান্দি কাব বালমনকুন্দ গ-প্তের দেবী- 
[বিষয়ক স্তুতিগুলিতে দেবী ও জল্মভূঁম ভারতবর্ষের একটা যোগ লক্ষ্য কারতে 
পাঁরি। "শারদীয়া পুজা" কাঁবতার শেষ স্তবকে দৌখতে পাই-_ 
জয়াত সিংহবাহিনী জয়াতি জয় ভারত মাতা । 
জয় অসূরন দল দলান জয়াতি জয় ন্রিভুরন ভ্রাতা ॥* 
এখানে অবশ্য 'ভারত মাতা” কথাটিকে ভারতরুূপ্পিণী-মাতা-ভাবে ব্যাখ্যা না 
করিয়া ভারতের মাতা (ভারতবাসি-বন্দিতা মাতা) বলিয়াও ব্যাখ্যা করা চলে; 
কিন্তু বালমুকুন্দ গৃপ্তের দেবী-বিষয়ক কবিতাগুি বিচার কারলে দেখা যাইবে, 
বাঙলাদেশে এই সময়ে দেবী-ভান্তি ও দেশ-প্রীতি যেরুপ ওতপ্রোতভাবে 
মাশ্রীত ছিল, বালমনকুন্দ গুপ্তের কাঁবমনেও এইরূপ একটি 'মশ্রণ লক্ষ্য করতে 
পারা যায়। আমরা বাঙলার আশবনীকুমার দত্তের গানে যেমন দেখিয়াছি 
যে ভারতবর্ষকে তিনি বিরাট *মশান বালয়া বর্ণনা কাঁরয়া তাহাতেই শ্যামা মাকে 
জাগ্রত হইয়া নৃত্য করিতে আহবান করিয়াছেন, বালমুকুন্দ গুস্তও তেমনি 
বালয়াছেন,_ 
ভারত ঘোর মসান হৈ, ত্‌ আপ মসানী। 
ভারতবাসী প্রেত সে ডোলাহ+ কল্যান" ॥" 
অথবা 
ভারত ভয়ো মসান বৈঠিকে তাহ জগাও।* 
কবির 'জয় দুর্গে নামক কবিতায় কাব বাঁলতেছেন, একাঁট দীনদখী 
পৃন্নের জন্যই মাতার কখনও ঘুম হয় না, আর ভ্রিশ কোটি দীনহ”ীন সন্তানের 
মা কি করিয়া ঘুমাইবেনঃ অতএব কাব মাতৃবোধনের জন্য স্তুতি করিতেছেন, 
জাগো জগদম্বা_ জাগো! 
জাগ জাগ জগদম্ব মাত যহ নশীদ কহাঁকি। 
কস দীনৃহ+* 'বিসরায় বান সূতবৎসল মাঁকী। 
এক পৃতকাঁ মাত নীণ্দ ভর কবহঃ ন সোবরত। 
তাঁসকোটি তর দীনহীন সত তর মুখ জোবত ॥১ 
« মধ্ৃস্‌দন-গ্রল্থাবলণী। 


* গৃপ্ত-নিবন্ধাবলশী, ১ম ভাগ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। 
৭ "আবহ মায়, গুস্ত-নিবন্ধাবলী, ১ম খণ্ড। ৮ এ। ১ এঁ। 
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৩২২ । ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহতা 


কবি আবার বাঁলতেছেন, হে মা, জাগো, তোমার ব্রিশ কোটি সন্তান আঁসয়া 
ষাট কোটি কর যুস্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে__ 
উঠহু অম্ব! সঙ্কট হরো 
নিদ্রা দূর বহায় কৈ। 
কর সাঠ কোটি জোরে" খরে 
দ্বারে তর সত আয় কৈ॥১০ 
বাঙালন কাঁবগণের ন্যায় বালমুকুন্দ গুপ্তও মতৃ-পৃজাকে তৎকালীন জাতনয় 
জীবনের পটভূমিতেই গ্রহণ কারবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন। মায়ের আগমনী 
গাহিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন_ক দিয়া তোমার পূজা করিব জননি, রান্রে 
ক্ষুধা দিনে হাহাকার; পেট ভরিবার যাহা কিছ ছিল ঘরে সব মুখ 
হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে দানবেরা; এখন আছে শুধু চোখের জল আর 
দীর্ঘশবাস! 
কা দৈ জননী পৃজা করে" তুমৃহার। 
পেটহুকৈ নিস দন হৈ হাহাকার ॥ 
উদর ভরনাহত অন্ন রহ্যো ঘরমাহ* জো। 
দানর-দল মা আয় কাঢ়, মুখতৈ* লয়ো॥ 
ভে্ট ধরৈ" জো মায় কহা, হম পাস হৈ। 
কেবল আঁখন জল অরু, লম্বী সাঁস হৈ॥১ 


(গ) বিহারশীলাল ও রবান্দ্রনাথের শান্ত-প্রভাব 


আমরা পূর্বেই বাঁলয়াছ, উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ 
শতাব্দীতে দেবীকে অবলম্বন করিয়া, বিশেষতঃ উমাকে অবলম্বন কারয়া 
সাধারণভাবে কিছ? কিছু কবিতা-গান অনেকে রচনা করিয়াছেন; কিন্তু এ-বিষয়ে 
একটা বোৌশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় কাব বিহারলালের। বিহারীলাল তাঁহার 
'নারীবন্দনা'য় নারীকে শিব-আরাধতা দেবী কাঁরিয়া তুলিয়াছেন।__ 
গহমালয়ে আসি কার যোগাসন, 
প্রেমের পাগল মহেশ ভোলা; 
ধেয়ান তোমার কমল চরণ, 
ভাবে গদগদ মানস খোলা । 
শকন্তু ইহাই 'বহারীলালের কোনও বোশিম্ট্য নহে, কারণ নারী-বন্দনায় এর্‌প 
উন্তি আমরা এই সময়কার আরও কোন কোন কাঁবর মধ্যে দেখিতে পাই । কবি 


১ গুপ্ত-নিবন্ধাবলী, ১ম খণ্ড। ১১ আগবনশ। এ। 


উনব্িশ শতকের মধ্যভাগে, বাঙলা শান্ত সাহিত্য , ৩২৩ 


সংরেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁহার নারা-বন্দনায় যেখানে তন্দ্বের শিব-শান্ত এবং 
সাংখ্যের প্রকীতি-পুরুষ-তত্বের অবতারণা করিয়াছেন তাহা আরও গভীর বলিয়া 
মনে হয়। এ-বিষয়ে তাঁহার 'মাহলা' কাব্যের মধ্যে দেখিতে পাই-_ 
সংসারে যে দিকে চাই, করি বিলোকন, 
বিপরীত দুইভাব মেলা; 
বাহ্যে দোহে আর, মনে মধ্যর মিলন, 
_ কোমল-কঠিনে কিবা খেলা! 
একে শোষে, অন্যে পোষে, 
একে রোষে, অন্যে তোষে, 
একে মূঢ়, অন্যে কৃতী; 
হর-গোরীরুপ বিশ্বে প্রুষ-প্রকৃতি ! 
ধন্য সাংখ্য তত্বশাস্্-সার নিরূপণ! 
পেয়ে স্পর্শরস প্রকৃতির, 
অবশ পদরুষ অকৃতীর; 
প্রকীতির ভোগ্য কায়, 
জীব ভোস্তা ভুঞ্জে তায়, 
কে ইহা কাঁরবে অস্বীকার ? 
পাঁত-পত্রী-ধাম ধরা প্রমাণ যাহার! 
শান্ত-ভাবধারার প্রভাব বিহারীলালের উপরে বিশেষভাবে লক্ষণীয় তাঁহার 
'সারদা-মঙ্গল' এবং 'সাধের আসনে" বার্ণত সারদার পাঁরকল্পনায়। সারদাকে 
কাব শুধুমান্ত কাব্যের আঁধজ্ঠান্র দেবী রূপে বর্ণনা করেন নাই-তান ধীরে 
ধীরে বিশ্বের অধিষ্ঠান্রী মূলশান্তরুপণী হইয়াই দেখা 'দিয়াছেন। রোম্যান্টিক 
কাব বিহারলালের মধ্যে প্রথম দেখিতে পাই একটা ভাব-বিহবলতা; এই-সমস্ত 
ভাব-বিহবলতার পশ্চাতে জীবনের এবং জগতের সব্কত্র কাব দোখয়াছেন এক 
মধুর মাধুরী বালা'র অপরূপ খেলা । কিন্তু এই রোম্যাণ্টিকতার আবেশ 
ছাড়াইয়া কবি খন আরও গভনীরে চলিয়া 'গয়া সমগ্র জীবন ও জগৎ জ্যাঁড়য়া 
একটি সত্যের প্রকাশ এবং লাঁলাকে অনুভব করিতে চেম্টা করিয়াছেন তখন 
তাঁহার একটি 'এক-প্রত্যয়' লাভ হইয়াছে যে সমগ্র সাঁম্টর মূলে রাহয়াছে এক 
মহাশান্ত, সেই এক মহাশন্তি হইতেই সমগ্র সৃষ্টি-প্রবাহ উৎসারত। কাঁবরা 
তাঁহাদের সমগ্র জীবনের ধ্যান-মনন-অনূভূতিতে সেই মৃলশক্তিরই কান্তি- 
রূপটকে সাক্ষাৎকার করেন । কবির ধ্যানে যিনি কান্তিরূপিণী হইয়া দেখা দেন, 
যোগাীর ধ্যানেও তিনিই তাহার যোগেশ্বরী-মূর্তিতে ধরা দেন। মূলে কাঁবর ও 
যোগীর আরাধিতা দেবী একই। 


৩২৪ ভারতের শীস্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিতা 


বিহারীলালের মতে সারদা এক এবং অন্বয়_সে কাঁব-হৃদয়ের গভীর 
অনৃভূতির উপরে প্রাতিম্ঠত একটা দৃঢ় বিশবাস। শুধু বিশ্বের সৌন্দর্য, 
মাধ, প্রেম এবং জ্ঞানই সারদা হইতে উৎসারত হয় না, সারদা বিশ্বের 
অন্তানশহতা মূল মায়াশক্তি_সষ্ট্াত্বক স্পন্দন। কবির নিকটে "যান সারদা, 
ধার্মক এবং দার্শীনকগণের নিকটে তিনি মহামায়া। সেই অনাঁদ মায়া- 
শান্তই কাল্তিময়ী, প্রেমময়ী, জ্ঞানময়ী রূপে নিজেকে প্রকাশ কারয়াছেন। 
এই জন্যই__ 
কাঁবরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে। 
যোগারা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে ॥ 
এই সারদাকে সম্বোধন করিয়াই কবি বাঁলয়াছেন__ 
কে তুমি প্রাণেতে পঁশি, 
'্রাদবের পূর্ণশশী; 
কান্তি-স্কলিত-কায়া অপরূপ ললনা ? 
কার অপরূপ আলো 
ক 'বাঁচন্র খেলা খেলো! 
না জানি, ক মোহমল্তে 
এ অসার দেহ-যল্তে 
আপান 'বিদ্যুং-বেগে বেজে উঠে বাজনা! 
তুমি কি প্রাণের প্রাণ? তুমিই কি চেতনা 2 
কে তুমি প্রাণীর বেশে 
খেলা কর দেশে দেশে 
ফুগলে ষুগলে সুখ-সম্ভোগে বিহ্বল ? 


কে তুমি মা জল-স্থল, 
মহান্‌ আনলানল, 
নক্ষল্র-খাঁচিত নীল অনন্ত আকাশ ? 
কে তুমি? কে তুমি এই বিরাট বিকাশ ? 
কোট কোটি সূর্ধতারা 
জবলন্ত অনল-পারা 
পূর্ণ-তৃণ-তরুপ্রাণী 
ক্ষুদ্রাদপ ক্ষুদ্ূতরে 
কি 'মলন পরস্পরে! 
ক যেন মহান গতি বাজতেছে সমস্বরে । 


উনাঝ্শ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা শান্ত সাহত্য ॥ ৩২৫ 


চাঁহ এ সোন্দর্যপানে 
কি যেন উদয় প্রাণে! 

কে যেন কতই রূপে একা খেলা করে! 
'নিশান্তের লাল লাল 
তরুণ কিরণজাল 

ফুটাও তিমির নাশি সে নীল গগনে। 
আহা সেই রন্তরাবি 
তোম্যার পদাণ্ক-হছবি! 

জগতে কিরণ দেয় তোমার কিরণে। 


সর্বভূতে আধিষ্ঠান, 
তুমি বিশ্বময়ণী কাল্তি, দীপ্তি অনুপমা ; 
কাঁবর যোগীর ধ্যান, 
ভোলা প্রোমকের প্রাণ । 
মানব-মনের তুমি উদার সুষমা ।১ 
এই সারদা-রাপিণ বিশবশক্তি ত শুধু ষোড়শী-রুপিণী নন, শুধু ত 
সোন্দর্যমাধূর্ষের মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রকাশ নয়; যিনি ষোড়শী-_-তিনিই 
আবার ভৈরবী । বসন্তের কুসমিত কাননে শ্যামল তরুলতায় মলয়-চরণক্ষেপে 
যাঁহার বিহার, তাঁহারই বিহার ভীষণ শমশানভূমিতে । তাই-_ 
চাঁদে যেন সুধা ক্ষরে__ 
কখন গেরুয়া পরা, 
ভীষণ 'ব্রশূল ধরা, 
পদভরে কাঁপে ধরা ভূধর অধীর : 
দীপ্ত সূর্য হুতাশন 
ধখক, ধক দধনয়ন, 
হুগকারে 'বিদারে ব্যোম, লুকায় 'মিহির। 


১সাধের আসন। 


৩২৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য, 


কভু আলবথাল« কেশে 

*মশানের প্রান্তদেশে 
জ্যোংস্নায় আছেন বাঁস বিষণন-বদনে, 

গঙ্গায় তরঙ্গমালা 

সমূখে কারছে খেলা, 
চাঁহয়ে তাদের পানে উদাস-নয়নে! 

একথা অবশ্য. ঠিক যে শুধু তল্দের শাল্ততত্ব দ্বারা যাঁদ আমরা 'বহারী- 
লালের সারদার ব্যাখ্যা করিতে যাই তবে কাঁবর প্রাত আবচার কারব। 
বহারীলাল কাব, সারদা তাঁহার কাব-অনুভূতির উপরেই প্রাতিষ্ঠিত। আমরা 
এক্ষেত্রে শুধু এই কথা বালিতে চাই, ভারতাঁয় শান্তবাদ 'বিহারীলালের কবি- 
মানসের পাঁরমণ্ডলে ছড়াইয়া কখনও প্রত্যক্ষে, কখনও বা পরোক্ষে কীব-মানসের 
উপরে প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছে। স্বাধীন কাঁব-অনুভীত লইয়া সারদার কথা 
বালতে বাঁলতে ক্ষণে ক্ষণে তিনি তন্দের শান্তবাদের দিকে ঝাঁকয়া পাঁড়য়াছেন; 
এই ঝোঁক তাঁহাকে এতদ্‌রে টানিয়া লইয়াছে যে "সাধের আসনের শেষে গিয়া 
[তান স্পম্টতঃই 

যা দেবী সর্বভূতেষ্‌ কান্তিরূপেণ সধাস্থতা। 
নমস্তস্যে নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ 
বলিয়া সারদাকে প্রণাম করিয়াছেন। 

'চণ্ডী-মঙ্গল', 'দৃর্গা-মঙ্গল, 'অন্নদা-মঙ্গল', 'কালিকা-মঞ্গলে'র দেশের কবি 
বহারীলালও যে তাঁহার নৃতন কাব্যদ্ন্ট লইয়াও “সারদা-মঙ্গল' রচনা কাঁরলেন, 
এই জিনিসাঁটই তাৎপর্যপূর্ণ বালিয়া মনে হয়। মাকর্ন্ডেয় চন্ডীতে যে বিশ্ব- 
দেবীকে সর্বভূতে মায়া, চেতনা, বৃদ্ধি, ক্ষান্তি, কান্তি, শান্তি, শান্ত প্রভাতি রূপে 
সংস্থতা বাঁলয়া নমস্কার করা হইয়াছে, সেই দেবীর শ্দধু কান্তরুপিণী 
মূর্তিকেই বিহারঈলাল সারদা বলিয়া হৃদয়ে গ্রহণ কারয়াছেন। দেবীর তল্দ- 
পুরাণোন্ত পারপূর্ণ রূপ কবির মানস-পাঁরমণ্ডলেই ছড়ান ছিল। কবি বহু 
স্থলেই সারদাকে 'যোগেশবরী' আখ্যা দিয়াছেন। সারদা দুই কারণে যোগেশ্বরী ; 
এক দিকে যেমন তিনি জ্ঞানে, প্রেমে, সৌন্দর্যে নিখিল িত্তকে বাহার্বশেবর 
শীন্তরূপে এক অখণ্ডযোগে সৃম্টিকে বধৃত করিয়া আছেন। এই আদ্যাশান্ত- 
রূপেই যোগেশবরী সারদা শিবের গৃহিণী, সারদা 'যোগানন্দময়নী-তনু 
যোগীন্দ্রের ধ্যানধন। তিনি যেমন কবির ধ্যেয় মূর্তি তেমনই যোগার 
আরাধ্যা। তিনি ভোলা মহেশবর-প্রাণ,_তানি কখনও 'বরাভয় করে', কখনও 
'গেরুয়া-পরা ভীষণ ভ্রিশল-ধারী, এবং 'আলুথালু-বেশে *মশানের প্রান্তদেশে' 
নিষগ্না। ৃ 


উনাবশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা শান্ত সাহিত্য ৩৯৭ 


ধর্ম ও দর্শন-রূপে ভারতাঁয় শন্তবাদ কোন দিনই রবান্দ্রনাথের শ্রম্ধা আকর্ষণ 

করে নাই; বরণ তাঁহার কোন কোন লেখায় স্পম্টভাবেই শাস্তপৃজার প্রচালত 
ধমাঁয় রূপাঁটি সম্বন্ধে তাহার মনের অশ্রদ্ধা এবং বির্পতা প্রকাশ পাইয়াছে। 
কিন্তু তৎসত্বেও আমরা দেখিয়া আঁসয়াঁছ, ধর্মে ও সাহিত্যে শন্তিবাদের এতবড় 
একটা প্রভাব এীতহ্যসূত্রে তাঁহার মনের উপরেও কিছু কিছ: প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে; আমরা তাঁহার রচিত স্বদেশী-সঙ্গীতগুলির উপরে এই প্রভাব পূর্বে 
লক্ষ্য কাঁরয়াছি। ইহা ব্যততও দেখতে পাই, সংস্কৃত সাহত্যে উমা-মহেশবরের 
যে মাধূমণ্ডিত 'বাচন্র রূপায়ণ তাহা ভাব ও প্রকাশভাঁঙ্গ উভয় দিক্‌ হইতেই 
রবীন্দ্রনাথের কাঁব-মনের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মুখ্যতঃ কবি 
কালিদাসের 'কুমারসম্ভব কাব্যখাঁনকে অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাথের উপরে 
উমা-মহে*বরের এই গভীর প্রভাব পাঁড়য়াছিল। শিব-শিবানীর ভিতর দিয়া 
অপূর্ব একটি দ্বন্দের মধ্য দিয়া যে মাধূর্য বিচত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা 
রবীন্দ্রনাথের কবি-মনকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে নাড়া দিয়াছে । এই দ্বন্দ্ব- 
মাধূর্যকে রবীন্দ্রনাথ বহু স্থানে চমৎকার রূপ দান করিয়াছেন। দণ্টান্ত-স্থলে 
আমরা 'উৎসর্গের অন্তর্গত হিমালয়-সম্বন্ধে দুইটি কাঁবতার উল্লেখ কাঁরতে 
পারি। একটি কবিতায় দোখ, বিরাট হিমালয় যেন অটল আসনে গভীর নির্জনে 
একাঁট পাঠকের ন্যায় থরে থরে পাষাণের পর্রগ্াল খ্বালয়া খুলিয়া একখানি 
“সনাতন পথ পাঠে রত। সেই সনাতন পথখানিতে লেখা আছে,_ 

আলোকের দৃম্টিপথে এই যে সহঙ্্র খোলা পাতা 

ইহাতে কি লেখা আছে ভব-ভবানীর প্রেমগাথা__ 

নিরাসন্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতত মহাযোগশবর 

যার গ 


অন্য কবিতাটিতে দেখিতে পাই, ০ এন্র সরানোর 
শৃঙ্গে শৃর্জে যেন অভেদাঙ্গ হর-গোৌরীর বিচিত্র মৃর্ত বিস্তার-লাভ কারয়াছে ।_ 

ওই হেরি, ধ্যানাসনে 'নত্যকাল স্তব্ধ পশুপাঁতি, 

দুর্গম দুঃসহ মৌন- জটাপনঞ্জ তুষারসংঘাত 

নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়াস্ত রবিরশ্মপাত 

প্‌্জাস্বর্ণপদ্মদল। কাঁঠন প্রস্তরকলেবর 

মহান দারিদ্র, রিস্ত আভরণহশন 'দিগম্বর। 

হেরো তাঁরে অঙ্গে অঙ্গে একী লীলা করেছে বেম্টন_ 

সফেন চণ্চল নূতা, রিস্ত কঠিনেরে ওই চুমে 

কোমল শ্যামলশোভা নিত্য নব পল্লবে কুসূমে 


৩২৮ ভারতের শীল্ত-স্তাধনা ও শান্ত সাহঅ 


ছায়া রৌদ্রে মেঘের খেলায়। গিঁরশেরে রয়েছেন 'ঘার 
পার্বতন মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে, হিমগার। 
রবীন্দ্র-কাব্যের বহস্থানে সাধারণ অর্থালঙ্কার-রূপেও দেখা দিয়াছে হর- 
পার্বতীর এই ম্বন্বময় মধুর চিন্ন। যেমন- 
তুমি যেন মহাকাল সমহদ্রের তটে 
নিত্যের নশ্চল চত্তপটে 
দেখোঁছিলে চণ্চলের চলমান ছাবি. 
শুনোৌছলে ভৈরবের ধ্যানমাঝে উমার ভৈরবী । 
অথবা_ 
কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাশ' 
ধৃূজটর মুখের পানে পার্বতীর হাসি 
নাথের কাছে দেখা 'দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের কাঁবতায় উমা সলাঁজ্জত 
'প্রাণবধ্‌; জটাজুটধারী রুক্ষমার্তি মৃত্যুই তাহার রুদ্রবর। এই ভাবাঁট সবচেয়ে 
সুন্দরভাবে দেখা দিয়াছে রবীন্দ্রনাথের উৎসর্গের অন্তর্গত সন্রাসদ্ধ 'মরণ, 
কাঁবতাঁটিতে। 'বাভন্ন যুগের আরও অনেক কবিতায় ইহার স্পজ্ট-অস্পম্ট 
আভাস মেলে.। এখানে রবান্দ্রনাথ মৃখ্যভাবে কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে'র দ্বারা 
প্রভাবান্বিত হইলেও আমরা দেখিতে পাই অন্যান্য সংস্কৃত কবিগণের বর্ণনার 
সাঁহতও এখানে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার একমত্য লক্ষিত হয়। আমরা “সদনস্তি- 
কর্ণামৃতে' ধৃত একাঁট কবিতায় পূর্বে দোখয়া আঁসয়াছি_সর্পমালা- 
সজ্জিত বিভূতিভূষণ হরকে বররূপে দেখিয়া আর সকলেই ভাত, ভ্রস্ত এবং 
বিক্ষুধ হইয়া উঠিয়াছল-বিচলিত হয় নাই শুধু গৌরীসে চিনিতে 
পারিয়াছিল তাহার দয়িতকে, হর্ষে উদ্বেল হইয়াছিল তাহার বক্ষ। 
রবীন্দ্রনাথের আর-এক ধরনের কবিতায় উমা সৃম্টির সোন্দর্য-মাধূর্যময়ী 
মৃর্তিতে স্মেরমুখা-রূপে দেখা দিয়াছেন। পূরবার 'তপোভঞ্গ" কবিতাঁটিতে এই 
ভাবাটির চমৎকার রূপায়ণ। কবিতাটির একস্থলে দেখিতে পাই- 
জান জানি, বারম্বার প্রেয়সীর পশীড়িত প্রার্থনা 
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্যমনা, 


নূতন উৎসাহে । 
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে 
বিলীন 'বিরহ-তলে, 
উমারে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখ-দাহে। 
২'বরণ, মহুয়া। ৩ "সাগরিকা, মহুয়া । 


৪ এই গ্রম্থের ১২০ পৃহ্ঠা দুষ্টবা। 


উনাবধশ শতকের মধ্যভাগেবাঙলা শান্ত সাহিত্য ৩২৯ 


ভগ্ন-তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র যে ছবি 
দেখি আম যুগে যুগে, বীণাতন্তে বাজাই ভৈরব, 
আম সেই কাঁব। 
রূপে রসে পাঁরপূর্ণ-যৌবনা ধরণীর মায়াই এখানে উমা, তাহাকেই আত্ম- 
সমাহত তপস্যার ভিতর দিয়া বৈচিত্র্য ও নবত্বে নিত্য-নূতন কাঁরয়া পাইতে চায় 
কবাচত্ত। 
ধরণীর শ্যামশোভায় সঙ্জতা মেঘকুলে কমনীয়া উমার একট ব্যাপক এবং 

গভীর মৃর্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের খতু-সম্বন্ধীয় গান ও কবিতা- 
গুলির ভিতর দিয়া । উমা রবীন্দ্র-স্যাহত্যের কোন্‌ কোন্‌ পর্যায়ে ক কি রূপে 
ও ভাবে আসিয়া দেখা দিয়াছে সে সম্বন্ধে আমার ত্রয়ী” গ্রন্থের কালিদাস ও 
রবীন্দ্রনাথের আলোচনায়" বিদ্তারতভাবে আলোচনা করিয়াছি বাঁলয়া এখানে 
আর সেই-সব আলোচনার পুনরুূল্েখ করিলাম না, একটু-আধট; ইঞ্গিতমান্র 
দয়া রাখিলাম। 


*্রিয়ী, 'দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ২০১-২৯। 


একাদশ অধ্যায় 
ওড়িয়া শান্ত সাহিত্য 


শান্ত ধর্ম শান্ত দর্শন ও শান্ত উপাখ্যানাঁদ বাঙলা সাহত্যকে কতভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছে সে সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে আত 
স্বাভাবকভাবেই আমাদের কৌতূহল জাঞ্নে, বাঙলার প্রাতবেশী সাহত্যে_ 
বিশেষ করিয়া ওাঁড়য়া, মৌথলী এবং অসমীয়া প্রভাত সাহত্যে_এই শান্ত 
প্রভাব কিভাবে প্রাতিফলিত হইয়াছে । 

এখানে আমরা গাঁড়য়া সাহিত্যের কথা আলোচনা কারতোছ। ওাঁড়য়া 
সাঁহত্যের আরম্ভ কিন্তু শান্ত প্রভাব লইয়া, যাঁদও পরবতাঁ কালের ওাঁড়য়া 
সাহিত্যে শান্ত প্রভাব আতি ক্ষীণ,_ফকিছুসংখ্যক হরগৌরী-সম্বন্ধীয় লৌকক 
উপাখ্যান ও গাঁতিতেই নিবদ্ধ। ওাঁড়য়া সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব 
পণ্চদশ শতকের শূদ্রমূনন সারলা দাস। ইহার সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি 
যে, ইনি নিরক্ষর গ্রাম্য চাষী-কাবি, সারলা দেবার প্রসাদে তাঁহার মধ্যে কবিত্বের 
স্ফুরণ। তাহার 'চণ্ডী-পুরাণ' গ্রন্থ প্রাচীন ওটড়িয়া সাহত্যের একখানি প্রাসিদ্ধ 
গ্রল্থ। শুধু প্রাচীন ওঁড়য়া কাব্য বালয়াই নয়, চন্ডন-পুরাণে' বার্ণত | বষয়ের 
আভনবত্বের জন্যও কাব্যখানির কৌতূহলী পাঠকের নিকটে বিশেষ মূল্য আছে। 
চশ্ডী-কাহনীর ভিতরে কবিক্পনা ও লৌকিক কাঁহনীর "মিশ্রণ যে 
'চপ্ডী-পুরাণ' কাব্য। সারলা দাস হইলেন সারলা চন্ডীর দাস। “সারলা' 
"সারদা" বা 'শারদা' শব্দ হইতে জাত; চন্ডন-পুরাণে দেবীর নাম হিসাবে “সারলা' 
বা 'শারলা' দুইটি বানানই পাওয়া যায়, কবির নামের বানানও “সারলা দাস; 
এবং 'শারলা দাস' উভয় রূপেই পাওয়া যায়। বাঙলা মগ্গলকাব্যের কবিগণের 
ন্যায় এই কবিও স্বপ্নে দেবীর নিকট হইতে কাব্য-রচনার নির্দেশ পাইয়াছিলেন 
এবং পনাঁশরে প্রসন্ন তাই যাহা যে কহই। অরুণ প্রকাশে মুহ+ তা সব লেখই*॥, 
সারলা দাস নিজেকে বার বার শূদ্রমূনি বালয়াছেন, এবং বার বার বলিয়াছেন, 
তিনি অপশ্ডিত নিরক্ষর। বস্তৃতঃ তাঁহার রাঁচিত “ণ্ডী-পুরাণ' পড়লে মনে হয়, 
মাকণ্ডেয় চণ্ডীর সাঁহত তাঁহার কোনও প্রত্যক্ষ পাঁরচয় ছিল না; লোকমুখে 
তিনি দেবীকর্তক অসুর নিধনের যে-সব কাঁহনী শুনিয়াছেন তাহাকে 
পৌরাণিক এবং স্থানীয় লৌকিক নানা কাহনীর সাহত যু্ত কাঁরয়া একটা 
রৃ্প দান করিয়াছেন। 


ওঁড়য়া শান্ত সাহত্য ৩৩১ 


গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেখতে পাই, সর্পভয়ে ভীত পরাক্ষিৎ রাজাই (পরাঁক্ষ 
রাজা) এই কাঁহনীর বস্তা, ব্যাসসৃত শুকদেব মুনিই এই সর্বাপদ-নাশনী 
কাহিনীর বন্তা। এই কাহিনীর মধ্যে প্রথমেই লক্ষ্য কারতে পারি যে, যোগনিদ্রায় 
নিমগ্ন নারায়ণের শান্ত-স্বরূপা দেবী হইলেন 'বাক্যদেবণ' বা সরস্বতী । নারায়ণ 
যোগবলে 'অনাঁদ মাহেশ্বরী বাক্দেবীর কোলে" শুইয়াছিলেন; অত্যন্ত সুন্দর 
সেই ধবলাঙ্গী বাক্যদেবীকে দেখিয়া মধূকৈটভ দুই দৈত্য শৃঙ্গার আকাক্ক্ষায় 
দেবীর প্রতি ধাবিত হইল । সরস্বতাঁ দেবী বিষ্ণুর শরণ লইলো বিষ্ণু জাগ্রত হইয়া 
অসনুরদ্বয় নিধন করিলেন। মহিষাসুর-নিধনের জন্যও দেবগণ 'বাক্যদেবী'রই 
শরণ গ্রহণ করিয়াছল এবং প্রার্থনা কাঁরয়াছিল--প্রভূঙ্কর যোগনিদ্রা ভাঙ্গ আগে 
মাতা'। তখন দেবী তাহার বঁণা বাজাইয়া নারায়ণের নিদ্রা ভাঙাইলেনঃ 

অজপা লয় কারণ তানমান মেলা । 
সপতসূরেরে বাঁণা শুণিল অবলা॥ 

শেষে অবশ্য দেখি, ক্লুদ্ধ দেবতাগণের মুখজাত অনল বিগ্রহীভূত হইয়াই দেব- 
রূপ ধারণ করিয়াছিল-_তিনিই চন্ডিকা। কিন্তু এই চণ্ডিকাও যখন রণোন্মত্তা 
হইয়া অস:রের প্রাতি ধাবিতা হইলেন তখনও 'ধবল কামাক্ষী সে যে কর্পরবরণা'। 

উাঁড়ষ্যার কোনও কোনও অঞ্চলে সরস্বতী দেবীরই মহা-দেবীত্বের কোনও 
স্থানীয় প্রবাদ-কিংবদন্তাঁ অবলম্বন কাঁরয়া এই 'বাকাদেবী'র কাাহনাী গাঁড়য়া 
উঠিয়াছে মনে হয়। প্রাচীন সরস্বতন দেবীও স্থানে স্থানে সিংহবাহনা । বাগ্‌- 
দেবীর সিংহরূপ ধারণের কাহিনী বোদক সাহিত্যে প্রীসদ্ধ। বোদক কাহনীর 
পাঁরণতিতেই পরবতঁ কালের মহাদেব “সংহবাহনা' রূপ ধারণ করিয়াছেন 
বলিয়া একটি মত পণ্ডিতমহলে প্রচলিত আছে। পুরাণ-তন্তাদতে সরস্বতী ও 
দুর্গা-চণ্ডীঁর একা বহুধা-বর্ণিত দেখা যায়। 

সারলা দাসের চন্ডী-পুরাণ'-বার্ণত দেবীকর্ত্ক অসুর-নিধনের কেন্দ্র 
রাঁহয়াছে মাহষাসুর- শুম্ভ-নিশুম্ভ, চণ্ড-মুণ্ড, রন্তবীজ (এখানে রন্তবীর্য) 
প্রভৃতি সব অসুরই মাহষাসুরের সাহত যুস্ত। মাহযাসুরই রত্রগারতে 
অবাস্থতা দেবীর রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিল । এই মহিষাসুরের উৎপাত্তর 
দীর্ঘ লৌকিক কাঁহনীর বর্ণনা রহিয়াছে । অসুররাজ কপিলিংহের যুবতা 
স্ত্রী অসুররাজের শৃঙ্গারভয়ে পলাইয়া সংহল দ্বীপে 'গিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্য- 
বিড়ম্বনায় সেখানে যমরাজের বাহন মাহষ তাহাকে একাকা দেখিতে পাইয়া 
কামোল্ত্ত হইয়া তাহার সাহত 'শৃগগার ভুর্জিল'। তখন মাহষবীর্যে অসুররাণন 
“নিরখা'র গর্ভে একাঁট পত্র উৎপন্ন হইল, তাহার মানূষের দেহ এবং অসুরের 
মৃণ্ড (মহিষের মুণ্ড গোটি শরীর মনুষ্য')। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, 
ভারতবর্ষের পূর্বাণ্চলে যে মহিষাস:রের প্রাসম্ধি তাহার মাহষের দেহ_ মানুষের 


৩৩২ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত 


দেহে মাহষ-মর্ত; মহাবলশপুরমূ-এর এই-জাতীয় মাহযাসুরের মার্ত প্রাসদ্ধ। 
আমাদের দেশে প্রচালত গজানন, হয়গ্রীব, নাঁসংহ, বারাহা প্রভৃতির মৃর্ত- 
কল্পনা দক্ষিণ দেশে প্রচলিত এই মহিষাসুর-মূর্তিকজ্পনারই পারপোষক। 
মহিষমূখধারী একটি অসুরের প্রাথামক কল্পনা হইতেই ক পরব কালে 
অসুরের মহিষ-মূর্তি ধারণের উপাখ্যান পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে? 
যাহা হোক, অসূররাজ কঁপিলাসংহ ভার্যাকে খঁজতে খ*জিতে সংহলদ্বীঁপে 
গিয়া এই মাহষাসূর পূত্রসহ ভার্ধার সন্ধান পাইল। অসুররাজ পুত্রকে ত্যাগ 
করিলেন না, তাহাকে পালন কাঁরয়া দ;ধর্ষ অস্বধারী করিয়া তুলিলেন। এই 
এবং শেষ পর্যন্ত এই বরলাভ, কারয়াছল, কোনও পুরুষের হস্তে তাহার নিধন 
হইবে না। নারীর হস্তে নিহত হইবার শঙ্কা তাহার চিন্তে তখন জাগেই নাই। 
সারলা দাসের "চণ্ডী-পদরাণে' সকল অসরেরই দীর্ঘ বংশতালিকা পাওয়া 
যায়। তাহাদের উৎপান্ত, বৃদ্ধি, এমন কি বিবাহাদিরও বিস্তৃত বর্ণনা (স্থান, 
মাস, পক্ষ, বার, তাথি, নক্ষত্র প্রভৃতি সব সহ) পাওয়া যায়। অসরকন্যা কান্তি- 
মালার স্বয়ংবর লইয়া অসুরগণের মধ্যে যৃদ্ধাবগ্রহের দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়। 
গ্রল্থখান যুদ্ধের বর্ণনায় পূর্ণ এবং সব যুদ্ধবর্ণনাই অত্যন্ত লৌকিক। এই 
গ্রল্থে দেখিতে পাই, অসুরের অত্যাচারে পীঁড়ত হইয়া শুধু দেবগণই বার বার 
দেবীর শরণ গ্রহণ করেন নাই, অসুরভার সহনে অসমর্থা পাঁথবীও বহনবার 
দীনা রূপ গ্রহণ কাঁরয়া দেবীর শরণ গ্রহণ করিয়াছিল। দেবী অসুরের নিকটে 
যে তাঁহার শক্তিরৃপিণীত্বের পারচয় দিয়াছলেন তাহাকে ঠিক “ণ্ডা" গ্রন্থের 
প্রতিধধনি বলিতে পারি না, অনেকটা লোকিক। অসংরের প্রাতি দেবী 
বাঁলতেছেন : 

আরে আঙ্গে জাতকালে মাতা রূপ হেউ*। 

যুবাকালে ভার্ধ্যা রূপে রাঁতিরঞ্গ দেউ*॥ 

অন্তকালে হেউ* পুণ কাঁলিকা মূরতি। 

দহন কর$ সকল গেলই দহাত॥ 

আদি অন্ত মধ্য আন্গমানভ্কর নাহি*। 

সমস্ত কর আঙ্গকু কেহ ন জাণই ॥ 

জল্মকালে তুন্গঙ্ক করাঁউ* উতপন্ন। 

অল্তকালে সমস্তঙ্কু করিব: ভক্ষণ ॥ 

অজ্ঞান মুর্খপণে ন জাণ মন্দ বাই। 

আদ্গে যে পরম যোঁগনী আদ মহামায়ণী ॥১ 


১ চিল্তামণি প্রহরাজ পাঁথশর্মা চ্বারা প্রকাশিত, কটক। 


ওড়িয়া শান্ত সাহিত্য ৩০৩ 


যদ্ধ-প্রসঙ্গে দেবীর সহচারিণী রূপে বহু দেবী, ডাকিনী-যোগিনন প্রভীতির 
উল্লেখ পাই; এই তালিকায় সারলা দাস ডীঁড়ষ্যা-অণ্ুলে তৎকালে প্রচলিত দেবী- 
উপদেবীগণের নাম আর প্রায় বাকী রাখেন নাই । দুর্গাদেবী নিজেই কেন 
কালিকারূপ ধারণ করিয়াছলেন,এ বিষয়ে কাব অত্যন্ত স্থল লৌকিক কল্পনার 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দুগ্গাদেবী খন কোন প্রকারেই মাহষাসূরকে বধ 
করিতে পারিতেছিলেন না তখন তাঁহার এক সহচাঁরণী তাঁহাকে উপদেশ 
1দলেন : 

এ বেশ ছাড় তু বিবসন্‌ রূপ ধর। 

মহমা বশ হেউ* ভব দেখি তোহর॥ 
দেবী তাই শববসনা হইলে কেশ বাস মূকুল'। বিবসনা দেবীকে দেখিতে 
পাইয়া অসুর বিমোহিত হইল--ুর্বল মুহূর্তে দেবী তাহাকে হত্যা করিলেন। 
সারলা দাসের এই 'চণ্ডী-পুরাণে'র প্রসঙ্গে তাঁহার রচিত আর-একখানি 
কাব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইহা হইল “বলঙ্কা-রামায়ণ'। এই বিলঙ্কা- 
রামায়ণে কবি সাতাকেই রাক্ষসনাশিনী ভয়ঙ্করী দেবীর্পে উপস্থাঁপত 
করিয়াছেন, লক্ষাশরা রাবণ তাঁহাকর্তৃকই 'বাঁনহত হইয়াছিল । 
সাঁহত্য হিসাবে কবি সারলা দাসের সর্বপ্রাসদ্ধ গ্রল্থ হইল তাঁহার রাঁচিত 
মহাভারত। এই মহাভারত রচনা-ব্যাপারেও কাব বাঁলয়াছেন যে, সারলা দেবীর 
আজ্জায় এবং প্রসাদেই এই গ্রল্থ রচনা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে । 

শারলা চণ্ডী নাম অটই যেই দেবা। 

তাহার দাস ম: যে সারলা দাস কাবি॥ 

প্রসন্নে আজ্ঞা মোতে দেলে মে শাকম্ভরণী। 

লভ তু ষশ মহাভারত গ্রল্থ কার ॥ 

শুনিণ বধজনে ন ধর আনমন। 

নূহে পশ্ডিত মহে স্বভাবে মূর্খজন ॥২ 
কিন্তু এই সারলা দাসের পরে সমগ্র মধ্যযৃগের গাঁড়য়া সাহিত্যে আর-কোনও 
উল্লেখযোগ্য শান্তকাঁব দোখতে পাই না। তাহার এীতহাসিক কারণও রাহয়াছে। 
উাঁড়ষ্যার 'জগন্লাদেবকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্বধর্ম আস্তে আস্তে এমন 
জনাপ্রয় হইয়া সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল যে শান্তধর্ম আর 
কোনও জনস্বীকতি লাভ কারিতে পারে নাই। ষোড়শ শতক হইতে আবার 
রাম-কৃফ-জগন্নাথকে লইয়া নানা শাখাবাহ্‌ বিস্তার করিয়া ছড়াইয়া পাঁড়ল। 
উীঁড়ষ্যায় নাথধর্মের ষে একটা প্রবল প্রভাব ছিল তাহাও দেখিতে দেখিতে 


২ওড়িয়া সাহত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়। 


৩৩৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


বৈষফবমতের মধ্যেই রূপান্তাঁরত হইয়া গেল। সূতরাং ষোড়শ শতক হইতে আরম্ভ 
করিয়া পার্থঘব সাহত্য প্রধানভাবে গাঁড়য়া উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ 
অন্টাদশ শতক পর্যন্ত ওাঁড়য়া সাহত্যের রামায়ণ-মহাভারত ছাড়া অন্য সাহত্য 
হইল মৃখ্যভাবে বৈষণব-সাহিত্য। ষোড়শ শতকের কবি জগন্নাথ দাস ভাগবতের 
অনুবাদের জন্য প্রাঁসদ্ধ, কিন্তু তান “তৃলাভিণা' নামে হর-পার্বতী সংবাদের 
একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছলেন। 

'তূলাভিণা' শব্দের অর্থ তূলা পে'জা; তূলা যেমন পিশজয়া পিপজয়া 
[ভিতরকার সমস্ত ময়লা ও জট ছাড়ানো হয়, এখানেও তেমনই স্যান্টাবষয়ক 
সকল তত্ত্বকে তূলা-পেন্জার ন্যায় পিপজয়া এ সম্বন্ধে সকল জট ও সংশয় দূর 
কারবার চেম্টা হইয়াছে (তুলনীয় চর্যাপদ, তূলা ধূনি ধূনি আঁসুরে আঁসু 
ইত্যাদ)। এখানে প্রশনকর্তা পার্বতী, উত্তরে সব তত্ব ব্যাখ্যা কারতেছেন ঈশ্বর 
মহাদেব । ভাঙ্গাঁট হইল তন্ ও যোগগ্রন্থাঁদর প্রাসদ্ধ ভাঙ্গ, সে-সব স্থানেও 
পার্বতী জিজ্ঞাস্‌, মহাদেব তত্বব্যাখ্যাকার। বৌদ্ধতন্নগুলিতেও এই রাত, 
ভগবতাঁ প্রজ্ঞার জিজ্ঞাসা-_ভগবান্‌ বস্ত্রসত্ব বা বজ্রধরের মীমাংসা । এখানে 
আরম্ভেই দেখি : 

পার্বতী বাঁস একাঁদনে। কহন্তি বাঁস শিব-সন্িধানে ॥ 
হে প্রভু কর্‌ণা-সাগর। কেমন্তে হইলা সংসার ॥ 
তাহার তত্র মোহে কহ। যেণে খণ্ডিব ভব-মোহ্‌ ॥ৎ 
উত্তরে মহাদেব বাঁললেন : 

কাহবা শুন গো পার্বতী । মহাশূন্যর্‌ হেলা জ্যোতি ॥ 
জ্যোতিরু স্থুলর্‌প হেলা । স্থুলরু বিন্দু প্রকাশলা ॥ 
বন্দুরু অর্ধমান্রা জাত। তাতহ গুঁকার সম্ভূত ॥ 
কার ব্রন্ধর্‌ জগত । শুন পার্বতী দেই চিত্ত ॥ 
শুনি পার্বতী তোষ হেলে । ঈশবর-চরণে পাঁড়লে॥ 

মহাশন্য হইতে হইল জ্যোতি,জ্যোতি হইতেই হইল স্থুলর্প,স্থ্ল হইতে 
বন্দু, বিন্দু হইতে অর্ধমান্রা, তাহার ওরে গুকার, গুকার-ব্রহ্ম হইতেই জগৎ । 

ইহাতে আঁদশান্তি পার্বতীব মনের সংশয় ঘুচল না, ব্যাপারাট আরও 
পারন্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য তানি বিশ্বনাথের নিকট বিনীত প্রার্থনা 
জানাইলেন। বিশ্বনাথ বলিলেন : 

শুন মোহর পপ্রয়তমা। তোতে কহিবা তূলাভিণা॥ 
আনূক ন কহন্তি মৃহ*। তু মোর পণপ্রাণ সাহ॥ 
অণাকার যে জ্যোতিরুপ। সেটীরে নাহ রেখর্ুপ॥ 


৩ওড়য়া সাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড (কাঁলকাতা 'বিশবাবিদ্যালয়)। 


ও'ড়য়া শান্ত সাহিত্য ৩৩৫ 


ধূন্রবর্ণর প্রায়ে দশে। অন্ধকারাট সে প্রকাশে ॥ 
বহ্মা্ড অন্ধকার হোই। জ্যোতিরূপরে সংহরই॥ 
সেখান হইতেই জাল্মল গুঁকার, গুকার হইতেই জগৎ। অর্থাৎ অশব্দব্রন্গ 
হইতে গঁকার-রূপ সিস্ক্ষা-স্পন্দনাত্বক শব্দব্রত্মের উৎপান্ততাহা হইতেই 
জগতের উৎপান্ত। পার্বতাীর পুনরায় প্রশ্নের উত্তরে শিব এই গঁকার উৎপাত্তর 
আরও বর্ণনা দলেন। এই গুঁকার হইতে আবার “কী” বীজ জাত হইল, 'ক্লী' 
হইতে 'শল৭ী' '*ল"?" হইতে "হন জাত হইল । আবার র্লী হইতে কৃষ্ণ, শলী হইতে 
রাম, হী হইতে হর জাত হইল । ইহারাই সন্ত, রজ ও তম-_ এই ন্রিগুণ। স্তরী- 
স্তীরী পুরুষ এবে শুন। কাহবা তোতে বৃঝাইন॥ 
ক্লীয়াট পুরুষ বোলাই। শলীয়বীজট রাধা হোই॥ 
হযীয় বীজ যে সব জান। ষড় অক্ষর এবে শুন॥ 
কূ অক্ষর গোঁট পুরুষ । ফাটি যে স্ীরীজ্ক সদশ। 
রা অক্ষর স্তীরী কাহ। ম অক্ষর পুরুষ বোলাই॥ 
দুট যে হোইলা অশ্ডির। রে অক্ষর যে স্বীরী সার॥ 
ইত্যাঁদ। 


কিন্তু এই তূলাভিণা ব্যতীত সমগ্র মধ্যযুগে বাঙলাদেশে যখন বহসংখ্যক 
মনসামগ্গল, চণ্ডাঁমঞ্গল, অন্নদামণ্গল, কালিকা মঞ্গলাঁদ মঙ্গলকাব্য রাঁচিত 
হইয়াছে_তখন দেবীর কোনও রূপকে অবলম্বন করিয়াই গাঁড়য়া সাঁহত্যে আর 
কোনও কাব্য-কাঁবতা গাঁড়য়া ওঠে নাই। তবে একাঁট তথ্য এখানে বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়। মধ্যযুগের গাঁড়য়া সাহিত্য মুখ্যতঃ বৈষ্ণব-সাহিত্য হইলেও মধ্যযুগের 
বাঙলা শান্ত মণ্গল-কাব্যগুলির সাঁহত এক বিষয়ে আমরা ওাঁড়য়া সাঁহত্যের 
একটা বিশেষ মিল দেখিতে পাই। বাঙলা মঙ্গল-কাব্গুলিতে, বিশেষ কারিয়া 
চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামগ্গল এবং কালকামঙ্গলে দেখিতে পাই নায়ক বা নায়িকা 
বখনই কোন মহাবিপদে পাঁতিত হইয়াছে তখনই দেবীর একাঁট “চৌতিশা" স্তব 
'করিয়াছেন। ক-কারাঁদক্রমে বাস্না ব্যঞ্জন বর্ণমালাকে চৌবত্রশট বালয়া ধরা 
হয়; ক-কারাদরুমে শব্দমালার যোজনাতেই এই স্তুতি সাধত হয় বলিয়া এই 
স্তাতিকে 'চোঁতিশা” বলা হয়। ওঁড়য়া সাহত্যের প্রথমাবধিই এই 'চৌতিশা, 
কাব্যশৈলীর একটা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লক্ষ্য কারি। বাঙলা সাহত্যের চোৌতিশা 
প্রায় সবই শান্ত দেবীকে অবলম্বন করিয়া বৈষবও সামান্য কিছু কিছু আছে); 
ওঁড়য়া সাহত্যের মধ্যযুগের চোঁতিশা দেবীকে অবলম্বন কারয়া নহে_ বিষুর 
বিভন্ন অবতার-বিশেষ করিয়া রাম ও কৃষকে অবলম্বন করিয়া, কৃষককে 
অবলম্বন কারয়াই সর্বাপেক্ষা বেশী । কিন্তু ওঁড়য়া সাঁহত্যের এই চৌতিশার 


৩৩৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


মধ্যে আদ চৌতিশা নামে প্রাসদ্ধ 'বচ্ছাদাস' বা বৎসদাস (2) রাঁচিত 'কলসা 
চোতিশা'; ইহা উীদ্ভন্নযৌবনা উমার সাহত বুড়া বর শিবের বিবাহ লইয়া রাঁচিত। 
এই 'বচ্ছাদাস' কে বা কখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে নাশ্চিত কাঁরয়া 
কিছু বলা যায়না; তবে 'কলসা'র উল্লেখ সারলা দাসের মহাভারতের একটি 
পদে পাওয়া যায় বালয়া আর্তবল্লভ মহান্তি এম. এ. মহাশয় বচ্ছাদাসের এই 
'কলসা চোৌতিশা'কে চতুর্দশ শতকের রচনা বায় গ্রহণ করিয়াছেন। 'কলসা' 
রাগে গীত বাঁলিয়া এই চৌতিশা 'কলসা চৌতিশা” নামে খ্যাত। প্রারম্ভেই 
দেখিতে পাই £ 

কহন্তি কামিনী শুন হেমন্ত দুলনি। 

কাহ বরে বাঁরলে তুম্ভর পিতামাণি॥ 

কুল মূল গোত্রআদ নাহি জান তার। 

কনক বেদীরে বুঢ্া বাঁসাছ মধ্যর ॥ 

খুং খুং খাস সাহাসেন পেল আচ্ছি ধই*। 

খর নিশ্বাস বুঢ্ার মাথ লাগে ভূ'ই॥ 

থঁণ্ডআ যোগির সঙ্গে নাহ* যান তার। 

খণ্ডিআ বলদ বুঢ়া বান্ধিছ পাখর॥ 

আত প্রগ্‌লভা কামিনীটি শিবের শুধু বৃম্ধ রূপ নয় এমন একটি জরাজীর্ণ 

জুগুশ্সিত রূপের বর্ণনা কারল যে, মহাদেবের এতখানি জৃগ্শ্সিত রূপের 
বর্ণনা আর বড় একটা পাওয়া যায় না। ভাঙামুখে ফোক্লা দাতি, কোটরাগত 
ময়লাভরা চোখ, মুখ হইতে লালা পড়ে, মাথায় রুক্ষ জটা, কানে খাটো গায়ে 
ছাইযাখা, সর্পের আভরণ,_এই বরের সঙ্গে বিবাহ লেখা আছে গোরার 
কপালে! এ যে একেবারে ঃ 

ঝূঁলি হোই িদ্কি হোই পড়ছি ঢুলাই। 

িঅ কি নাতুনী প্রায়ে 'দিশিবু গো তৃহি॥ 

যে রকম ঝৃলিয়া ঝিমাইয়া ঢলিয়া পাঁড়তেছে তাহাতে উমাকে ত ইহার পাশে 

দেখাইবে মেয়ে কি নাতনীর মত। রান্রকালে এর্প দোখলে ত ভয়ে প্রাণই 
উঁড়য়া যাইত! কোন্‌ ঠকের পাল্লায় পাঁড়য়াছেন হেমন্তরাজ (হিমালয়) সেই 
হেতু সর্বনাশ হইল “হেমন্ত দুলাঁণ'র। তপস্যা করিয়া লাভ হইল এই 'দিন- 
(ভিখারী যোগণী। আড়ালের ফকি হইতে বুড়া বর দোঁখল মায়ে-ঝিয়ে; মূর্ছিত 
হইয়া পাঁড়ল উমা; দাসীরা আসিয়া ধাঁরয়া তুলিল। থরহর বচনে উমার মা 
বলিল, মন স্থির কর মা, অচেতন হইও না, এই যৌবনে কেন জীবন 'দিবে ? 
উত্তরে উমা স্পম্ট বলিয়া দিলঃ " 

হুইনি কার কহ্াছ শুন মোর. মায়ে। 

দন্তে তিরিণ ধরিণ পলগই পায়ে॥ 
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দরিদ্র হীন বুড়াকু যেবে মোতে দেবু। 
দুই নয়নরে মোর মরণ দোখবু॥ 
গোলমাল শিয়া গাররাজ নিজে আসিয়া বাললেন, ধর্মপুণ্যকালে কিম্পা 
করদছ রোদন।' রনাষয়া 'গাঁররাণী বলিলেন, নিলাজ বুড়াকে -কাঁরয়াছ আমার 
সুন্দরী কন্যার বর! মায়ে-ঝিয়ে দুই জনে একসঙ্গে বিষ খাইয়া মারব । কথা 
শুনিয়া গাররাজ গেলেন চয়া, না জানিয়া-শুনিয়া যত গোলমাল। শিবের 
মাহমা কেহ জান? 
বিচার ন কর মাএ ঝিএ দুহে* তুম্ভে। 
বিকল মনরু ছাড় কহঅছু আচ্ভে॥ 
ব্রহ্মা বিফ দেবতাএ ছন্তি আত্কু বেট়ি। 
বড় ভাগ্যবন্ত গৌরী পুণ্যে আছ বাঁড়॥ 
ভাল পটে লেখন যা করিছি বিধাতা । 
ভল ভাগ্যবন্ত গোরী আম্ভর দুহিতা॥ 
তখন লাগিয়া গেল বিবাহের যত হুলাহ্নাল শঙ্খধবনি। একটি একাঁট করিয়া 
মহানন্দে পালিত হইল যত আচার-অনূষ্ঠান। সাঁজ্জত করা হইল গৌরীকে 
বাবধ রত্বে, বক্ত্রে, অনূলেপনে, তাহার পর 'বরকু সে দশজন তোলি 
বসাইলে'। 'কিল্তু হুড়েভিড়ে বুড়া বর একেবারে 'খাসু খাস গলা মৃর্া 
কাশিতে কাঁশতে মূর্ছাই গেল। যাহা হোক, শেষ পর্য্ত বিবাহ হইয়া গেল, 
দেবতারা যে-যাহার বাঁড় চলিয়া গেলেন। সন্তুষ্ট হইয়া নারীগণ জুয়াখেলা 
আরম্ভ করিলেন, তাহার পরে মধুশয্যা। তখন কিন্তু “শোভা পাউছন্তি দুহে* 
রাত কামদেব'। 
হেইলে সন্তোষ যে সকল লোক দোঁখ। 
হাস্য করুছল্তি সহী সঙ্গাতুণী দেখি॥ 
সকলে চউটি সারি কাদখোল গলে। 
ছ সাত অম্টমণ্গলা উচ্ছব শারলে ॥ 
'ক্ষাতিপাঁত ঠাকুর সে কাপলা সে 'স্থাত। 
ক্ষুদ্রব্াদ্ধ বচ্ছাদাস কলসা পড়ল্তি॥ৎ 
হর-গৌরীকে লইয়া এই-জাতীয় কিছ কিছ কাবিতা গাঁড়য়া লোক- 
সাঁহত্যের মধ্যেও পাওয়া যায়। ডন্টর কুঞ্জাবহারী দাস-সম্পাদত ওাঁড়ষ্যার 
পল্লীগশীতি সণ্য়ন' প্রথম ভাগে গ্রাম্য কষকরূপে হর-পার্বতীর একটি চিন 
দেখিতে পাই। শিব মাঠে চাষ কারতে গিয়াছেন, পার্বতশীর কথা ছিল আত 
সকাল সকাল 'শবের জন্য মাঠে খাবার লইয়া যাওয়া । মাঠে খাবার লইয়া যাইতে 


৪ শ্্রীআর্তবল্লভ মহাল্তি-সম্পাঁদত, গদ্য-পদ্যাদর্শ, প্রাচশ গ্রল্থমালা। 
১৬. 
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পার্বতীর একটু দেরী হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ?শিবঠাকুরের একট মেজাজ 
চাঁড়য়া গিয়াছে, ইহা লইয়াই ঝগড়াঝাঁট £ 

রান্ন থাউ* থাউ* উঠিলে পার্বতী । 

যমুনা নদীরে ম্রাহান করল্তি॥ 

সয়াল পত্তর পণ্চগোটি দনা। 

আম্ব-নিম্ব কার বাড়লে ঘোটনা ॥ 

পাট পিন্ধি পাট উপুরণ ঢেলে। 

চন্দ্রাবলী পাট চিমূলা বোট়িলে॥ 

ঘোটনা ধাঁর পার্বতন ব্উল মোলে ঠিয়া। 

তা দোখ ঈশ্বর হল কলে ঠিয়া॥ 

“কল ঘোটনা উছর।” 

“জান না কি প্রভু পিলাঙ্ক জঞ্জাল ?” 

পদে হেউ অধে লাঁগলা মহা গোল। 

ঈশবর ধইলে পার্বতীজ্ক বাল॥ 

ছিঁড় জিব নখে কি চউ“রা। 

দুসুর চিনা মাল যে॥ 

পার্বতী কাজে কিছ; অবহেলা করেন নাই, রান্র থাকতে থাকতেই উঠিয়া 
গিয়া যমুনা নদীতে স্নান কারিয়া আসিয়াছেন। 'সিয়াল-পাতা "দয়া পাঁচটি 'দনা? 
(ঠোঙা) তৈয়ারি করিয়া নিলেন_ তাহাতে সাজাইয়া লইলেন আম, নিমের সব 
খাবার । একখানা শাড়ী পারলেন, একখানা উত্তরীয়রূপে জড়াইয়া লইলেন__ 
আর-একখানা "দিয়া মাথার ণবড়া” কাঁরয়া লইলেন। খাবার লইয়া গিয়া পার্বতী 
একটি বকুলগাছের নীচে দাঁড়াইলেন, পার্বতনকে দেখিয়া শিবঠাকুরও তাঁহার 
হাল থামাইলেন। পার্বত সাধ্যমত তাড়াতাঁড় করিলেও সব জোগাড়যন্ত্র করিয়া 
বাহির হইতে একট. দেরী হইয়া গিয়াছে, শব চাঁটয়া গিয়া বাললেন,_ক গো 
খাবার আনতে এত দেরী কেন? সব মাতারাই এর্‌প ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যে 
আছলা "দয়া থাকেন মা পার্বতীও উপাঁস্থত-মতে তাহাই কারলেন, 'তাঁন 
বাললেন,_'জান না ক প্রভূ বাচ্ছাদের জঞ্জাল? কিন্তু ক্ষুধায় ক্রোধান্বিত শিব 
কি আর এঁ কথাতেই মানেন? এক-আধ কথাতেই মহা গোল লাগয়া গেল,_ 
শিব খপ করিয়া ধারলেন পার্বতনর চুল। খোঁপার ফিতা ছিপড়বার উপক্রম 
'দুসরি (দৃ-ফেরতা) চিনা মালা'ও 'ছশড়বার উপরুম! কৃষক-কৃষাণীর একটি 
নিখ*ত বাস্তব ছবি! 
ডাঃ কুঞ্জবহারী দাস-সঙ্কলিত 'পল্লীগণীতি সণয়নে'র দ্বিতীয় ভাগে আর- 

একট হর-গৌরা উপাখ্যান দেখতে পাই গুঁড়ফ্যাবাসীদের আর-একটি সাধারণ 
সমস্যা লইয়া। সমুদ্রের কূলেই অনেক পল্লী, সমুদ্রের তীরের বাল বাতাসে 
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উঁড়য়া আসে-কিছ-দিনের মধ্যে বাঁড়র ঘরগ্যাল 'বালু'তে 'পোতা' হইয়া 
যাইবার উপক্রম হয়। গৃহকর্তা যাঁদ এ বিষয়ে সর্বদাই অবাহত হইয়া বাল 
সরাইয়া গৃহ রক্ষা করেন তবেই উপায়--নতুবা বিষম বিপদ । শিব ত ভোলানাথ 
পুরুষ-বাঁড়ঘরের কোনও খোঁজখবরও রাখেন না, এদকে বালু পাঁড়য়া পাঁড়য়া 
ঘরের ত “পোতা' হাইযায় 'অবদ্ধা। 
দিনকু দিন বালি অল্গাচর। 
. দনকু দিন বড়ই অপার॥ 
পাচেরী ডে'ই পাট অগনারে। 
পাদ পাদ বর ফুরে গম্ভীরারে॥ 
খরাবেলে বাল 'পিটই' ঝাণ্সি। 
চালাঁথলে গোড় পড়ই ভাজি॥ 
দুপুর বেলায় ত বালুর ঝড় বয়, পা পাতিয়া চলে কাহার সাধ্য! বাঁড়র 
লোকজনও সব পার্বতীর নিকট আভিযোগ জানাইতে লাগল, নিজেরও 
দুর্ভোগের নাই শেষ। তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া মা খোঁপয়া গেলেন, মুখ নীচু 
আমার ঘরে খাবার হইবে না।, 
এতেক বিচার দেবী পার্বতী । 
রূষি বাঁসথান্তি বদন পোতি॥ 
দাসীঙ্কি বোইলে হর-ঘরণাী। 
আজ মো প্দুরে নোহিব ঘটান ॥ 
ইতিমধ্যে শিব বাঁড় আসিয়া উপাস্থত--কাষায় কোৌপনীন, বিভীঁতি ভূষণ, 
উপাস্থত হইলেন। গৌরী আগাইয়া গিয়া কোন অভ্যর্থনা ত কারিলেনই না, 
বরণ অন্যাদকে কোপ করিয়া 'ফাঁরয়া বাঁসয়া রাঁহলেন। 
কোপে গউরা বঁসছন্তি হটি। 
লোকনাথতকু ন অইলে পাছোটি ॥ 
ল্রিলোচন বুঝিলেন, কিছু একটা ঘঁিয়াছে এবং গৌরী বিষম ক্রোধ 
কারয়াছেন। এরৃপ ক্ষেত্রে স্বামীদের করণীয় কি শিবের তাহা জানা আছে, 
1তনি নানাপ্রকার চাটবাকো গোৌরীর ক্লোধবাহৃতে শীতল জল ঢালিবার চেষ্টা 
কারতে লাগিলেন। শিব বালিলেনঃ 
কিলো গউরি তোর বিরস মন। 
কি অবা ন দেলি ধন বসন॥ 
জগন্ুতারণী সৃম্টি করতা। 
মৈষমরদিনী 'গাঁর-দুহিতা ॥ 
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অসুর সংঘারি রখিছু সৃদ্টি। 
সব দেবতা কলে পনষ্যবৃদ্টি ॥ 
সবু দেবতাই চরণে তোর । 
বর দেইগলে অমরপৃর॥ 
সরতি রজাঙ্কু সুদয়া করব। 
সকল সঙ্কটু উদ্ধার ধরু॥ 
অন্ধ মাগিলে দেউ চক্ষদান। 
অপ্নীন্র লোককু দেউ নন্দন॥ 


তোর বদ্ধ কি ত উপায় নাহ*॥ 
এইর্পে ন্লিলাচন যখন বহুত চাটবাক্য বাঁললেন তখন গৌরী প্রসন্না 
হইলেন; ঘনশ্বাস ছাড়িয়া বামচক্ষু ডলিয়া মুখ তুলিয়া আভমানের সুরে 
আভযোগ জানাইতে লাগলেন শিবের কাছে, মনের কথা সবই তোমার গোচর, 
তব কেন এত ছাদ? দূরের লোকে কত বেদনা জানায়-_তাহাদের নিস্তার কর, 
[িন্তু ঘরের দিকে ত তুমি একটুও মন দাও না, শুধু রঙ্গ-রস করিয়া দিন 
কাটাইতেছ। ঘরের কথায় কিছুই লাগ না, বালি পাঁড়য়া পুরী এখন 'পোতা' 
হইবার উপরুম তাহার খোঁজ রাখ কিঃ পার্বতী আঁভমানে বাঁললেন ঃ 
সব চঢ়েইর দেখ. বরত। 
বসা খোজুথান্তি অনবরত ॥ 
বসা ন থাউ সে কেউ বেবস্থা। 
তুমু সিনা কিছি ন লগে চিল্তা॥ 
বনের যত পাখাঁ_তাহাদেরও 'দিনচর্যা দেখ, অনবরত তাহারা বাসা খোঁজে। 
বাসা থাকিবে না এ কেমন ব্যবস্থা? এসব ব্যাপারে তোমার নাই কোনই চিন্তা । 
পার্বতী এইখানেই থামিলেন না, আরও ঘা 'দিয়া কথা বাঁলতে লাগলেন, 
ধন্কার দতে লাগিলেন নিজের নারীভাগ্যকে; বাঁললেন, এমন বর কেন জুটিল 
আমার কপালে-চিরদিন একাকিনীই সামলাইতে হইল সব! বাকল-বসন পাঁরিয়া 
ফলমৃলাহারে অরণ্যে বাঁসয়া রাতদিন বরের জন্য তপস্যা করিয়াছিলাম, তাহার 
ফলই এই ফলিয়াছে! 
এতটা আবার শিবের স্হ্য হইল না, বাঁললেন_ আমার ঘরে পাড়য়া তোমার 
এত চিন্তা ও ক্ষোভ! তবেঃ ১ 
কটাল হেলা গো শ্যাম ন্পাঁতি। 
তাহার কিম্পা নোহিল্‌ যুবতী 


ওঁড়য়া শান্ত সাহিত্য ৩৪১ 


সর্বাঙো হঅন্তু রত্রভূষণ। 
মোঠারে দেবী পাইল কষণ॥ 
কাঁহবু যেবে হাতপন্র দেবা । 
অন্য বর বাছি হুঅ লো বিভা॥ 
কোটাল হইয়াছে শ্যাম-নৃপাতি, কেন তাহার যুবতাঁ হইলে নাঃ সর্বাঙ্গে 
রত্রভূষণ থাকত, আমার কাছে শুধু কম্ট পাইলে । যাঁদ বল ত হাতপন্ন (বিবাহ- 
বিচ্ছেদের পত্র) দিব, তখন অন্য বর বাছয়া বিবাহ করিও। 
শুনিয়া দেবী লাঁজজতা হইলেন। মহাদেবও নরম হইয়া বাঁললেন, বাঁল বালি 
ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন, দেখ, দেবাঁ পার্বতী বড় কোপ করিয়াছেন, বালির 
ব্যবস্থা করিতে হইবে ।'আমরা_ 
টোকাই কুন্দাই শিউাঁল বেতা। 
বলি বোহবাকু যেহ শকতা॥ 
সিংহ দুয়ার পোখরী সরি কি। 
বালি বোহি যিবা দিন চার কি॥ 
সব লইয়া আসিয়া সিংহদুয়ার হইতে পুকুরের পথ পর্যন্ত দিন চারর মধ্যে 
সব বালি সরাইতে যাইব। শিবের আক্জ্রা পাইয়া রজনণ প্রভাতে স্নান সারিয়া 
এবং যাহার যাহা কিছ নিত্যকর্ম সব সারিয়া সেবকরা সবাই সবাইকে ডাকাডাকি 
কারয়া জড় হইল। কড়া লাগল না কড়ি লাগিল না_ দেখিতে দোখতে সব 
বালি পাঁরম্কার হইয়া গেল। তাহার পরে দেবীর ভোগ লাগিল ঃ 
ভোগ পাআঁন্ত ঈশ্বর-পার্বতী। 
ভোগ সারি করি কলে ভোজন! 
ভোজন সারি কলে আণ্চমন। 
তহঃ চাইলে 'বাঁড়য়াপান॥ 
বাঁড়য়াপানকু খট সুপাতী। 
হরষ হোইলে দেবী পার্বতী 
হর-পার্বতীঙ্ক পদে শরণ। 
দোষ ক্ষমা কর সৃন্টি কারণ॥ 
গাইলা লোকঙ্কু বৈকুণ্ঠ বাস। 
শৃুনিলা লোক পাপ 'যব নাশ॥ 
হর-পার্বতীর এই লীলা-শ্রবণে আমাদেরও পাপনাশ না হোক মনের আনন্দ 
বার্ধত হোক। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


মৈথিলী শান্ত সাহিত্য 


বাঙলার অন্যতর প্রাতিবেশী সাহিত্য মৌথলীতে শন্তিবাদকে অবলম্বন কারয়া 
অনেক রকম সাহিত্য গাঁড়য়া উঠিয়াছে। কয়েক শত বর্ধ পূর্বেও গোড়বঙ্গ, 
মাথলা ও কামর্প ধর্ম-সংস্কৃতিতে একটি এক্যব্ধ জনপদ ছিল এবং 
এই অণুলাঁট তল্-সাধনা ও শন্ত-সাধনার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছল । বাঙলা- 
সাহিতোর পরে শান্ত-ধর্ম ও শান্ত-সাহত্যের প্রাধান্য মৈথিলশীতেই বেশী দেখিতে 
পাওয়া যায়। প্রায় হাজার বংসর পূর্ব হইতেই আমরা 'মাথলায় শান্ত-প্রভাবের 
প্রমাণ পাই। পুরাণতত্ববিদ্‌ ডক্তর রাজেন্দ্রন্দ্র হাজরা মহাশয়ের মতে পরাণোল্ত 
নরকাপ্রের উৎপান্ত 'মাথলায়। কালকা-পুরাণের ৩৮শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, 
নরকাসুরকে বিফ কামর্পে (কিরাত দেশে) প্রাতম্ঠিত কারলেন এবং কামাখ্যা 
দেবীর সেবক হইয়া থাকতে বাঁললেন। খুনম্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতক--এই 
কালে কামরূপ এবং মাথলা উভয় দেশেই শান্ত-ধর্মের প্রচার হইয়াছিল মনে 
হয়। বিহারের সবশ্রেণীর উচ্চবর্ণের 'হিন্দুগণের মধ্যে নানা রকমের শান্ত-ধর্মের 
প্রচলন এখনও দেখিতে পাওয়া ষায়। এখন পর্যন্ত কলিকাতাস্ধিত কালনীঘাটের 
কালী (কালন কলকত্তেওয়াল+) এবং কামর্‌পের কামাখ্যা ইহাদের দর্শনাকাজ্ক্ষায় 
যান্রগণের ভিড়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিহারবাসিগণের । 

শিব, শন্তি ও বিফ্‌_এই তিন দেবতাই হইলেন 'মাঁথলার জনাপ্রয় দেবতা। 
উচ্চবর্ণের মৌথলনী হিন্দ্গণ সাধারণতঃ কপালে যে রেখাঙ্কন 'দিয়া থাকেন 
তাহাও এই শব, বিফু ও শান্তরই প্রতীক বালিয়া ব্যাখ্যাত হয়। কপালে ডাইনে- 
বায়ে পাশাপাশি যে তিনটি ভস্মরেখা উহা শিবের দ্যোতক, লম্বালম্বি তিনটি 
শ্বেত চন্দনের রেখা বিফুর দ্যোতক এবং রন্ত-চন্দন বা পিন্দরের বিন্দুটি হইল 
শান্তির দ্যোতক।১ 'মাঁথলার বহু পাঁরবারেই 'গোসাউনিক ঘর” দেখিতে পাওয়া 
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২ গোসাউনী _ গোস্বামনী - দেবী; শিব হইলেন গোস্বামী 5 গোসাঁই। 


মোথলা শান্ত সাহত্য ৩৪৩ 


যায়। এখানকার প্রাতিম্ঠতা দেবী হয় ভদ্রকালণ, না হয় তারা বা দনর্গা, অথবা 
দেবীর অন্য কোনও মূর্তি । বহু গৃহনী উপাসক শান্তমন্তে পারিবারিক গুরুর 
নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মাথলায় কতকগ্াল প্রাসদ্ধ শান্ততীর্থও 
রাহয়াছে, তাহার মধ্যে উচ্চৈঠ, চণ্ডিকাস্থান, উগ্রতারাস্থান, চামুণ্ডাস্থান এবং 
জনকপুর অতি প্রসিদ্ধ । বর্ণপরিচয়ের পরে মৌথিলী শিশুদের প্রথম যে শ্লোকটি 
মুখস্থ কারতে দেওয়া হয় তাহা হইল-_ 
সা তে ভবতু সংপ্রীতা দেবী শিখরবাসনী। 
উগ্রেণ তপসা লব্ধো যয়া পশুপতিঃ পাতিঃ॥ 
বাঙলাদেশে যে শারদীয়া মূল্ময়ী দেবীপৃজার প্রচলন আছে তাহার ঠিক 
সমপাঁরমাণে না হইলেও মাঁথলাতেও এই সময় মূন্ময়ী দুর্গাপূজার প্রচলন 
আছে । এই সকল রান্গণ 'দ্িবজগণ গৃহ ও পাঁরবারের কল্যাণ-কামনায় চণ্ডীপাঠ 
করেন। দশহরা মাথলার একটি বড় ধর্মোৎসব। মাঘ মাসে মাঁথলায় “পাতাঁড়' 
উৎসব হয়, এই উৎসবে দেবীর অংশস্বরূপ কুমারঈগণকে ক্ষীর পোয়স) খাওয়ান 
হয়। ব্রজ-অণ্চলে আ্বন মাসে এইরূপ কুমারী-ভোজনের উৎসব আছে, তাহাকে 
বলা হয় 'কন্যা-লাঁগুরা"; ইহা দেবী-আরাধনারই বিশেষ একাঁট অঙ্গ। মিথিলায় 
যে-সকল আলপনা আত জনপ্রয় সেই-সব আলপনা তন্তের 'যল্ব' হইতেই 
গৃহীত হইয়াছে বালয়া কেহ কেহ মনে করেন। এইভাবে আমরা. নানা দিক 
হইতে 'মাথলায় একটা ব্যাপক শান্ত-প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি। * 
একর্‌প মঞ্গলগীতির জনাপ্রয়তা দেখিতে পাই। সং্গীতগুলি মুখ্যতঃ লোক- 
সঙ্গীঁত। কবি বিদ্যাপাতর নামে যে সং্গীতগুীল সংগৃহীত আছে তাহারও 
আঁধকাংশই মেয়েদের মুখে মুখে প্রচলিত, লোকমুখ হইতেই সংগৃহীত । 
গানগুলি মুখ্যতঃ হর-গোৌরীর বিবাহ, দাম্পত্য-জীবন ও গাহস্থ্য-জীবন 
সম্পাকতি। এইগ্ীল িবাহকালে মঙ্গল-সঞ্গীত রূপে এখনও 'মাথলায় গীত 
হইয়া থাকে । আমরা পূর্বে বাবধ প্রসঙ্গে বিদ্যাপাতির হর-পার্বতী-বিষয়ক 
কিছু কিছু গানের উল্লেখ করিয়া আসিয়াছ। এখানে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ 
মির ও ডক্রর বিমানবিহারী মজ্‌মদার-কর্তৃক সন্কাীলিত বিদ্যাপাতির নামে 
প্রচলিত এই-জাতীয় আরও কিছ কিছু গান লইয়া আলোচনা করিতোছি। 
একাঁট পদে গৌরী-আভিলাষী যাঁতবেশধারী 'শিবকে দেখিয়া মাতা মেনকা 
বলিতেছেন-_ 
এতএ কতএ অএল জতি গোরি অছ তপে। 
রাজরে কুমার বোট ডরব দেখ সাপে॥ 
তোড়ব মোয়* জটাজ্‌ট ফোড়ব বোকানে। 
হটল ন মান জতি হোএত অপমানে ॥ 
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তীন নঅন হর বীসম জর দহন । 


উমা মোর নন্বীম হেরহ জনৃ॥ 
ভনই বিদ্যাপাতি সন জগমাতা। 
ও নাহ উমত ন্রিভুবন দাতা ॥_-৭৭৬ সং 


এখানে কোথা হইতে আসিল যাঁতি, গৌরী আছে তপে। রাজার কুমারী আমার 
মেয়ে, সাপ দেখিয়া ডরিবে। আম ছিশড়য়া দিব জটাজ্‌ট, ফনুঁড়য়া দিব ঝুলি; 
হটাইলে যাঁদ না মানে যাঁত, (তাহা হইলে) হইবে অপমান! 'তন-নয়ন হর, 
(তৃতীয় নয়নে) বিষম অগ্নি জবলে; উমা আমার নবনী-কোমল- যেন না দেখে । 
বিদ্যাপাতি বলেন, শুন জগন্মাতা, ও নয় উন্মত্ত ন্লিভুবনের দাতা” 
কিন্তু মেনকার আনিচ্ছাসত্বেও দেখা হইল, তপোবনেই গিয়া যতি নিজে উমার 
সঙ্জে দেখা করিয়া ভাব করিবার চেষ্টা করিয়াছে । উমা বিস্মিত হইয়া বাড়ি 
ফিরিয়া মাকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছে__ 
এ মা কহএ মোয়* পুছো তোহা। 
ওহি তপোবন তাপাঁস ভেটল 
কুস্ম তোরএ দেল মোহ ॥ 


এহে আএল তপসা॥ 
সির সূরসার ভ্রম কপালা 
হাথ কমণ্ডলু গোটা । 
বসহ চঢুল আএল 'দিগম্বর 
বিভূতি কএল ফোটা॥ 
ন রিদ্যাপাতি সামিক নিন্দা 
ন কর গোর মাতা। 
তোহর সাম জগত ইসর 
ভুগুতি মুকুতি দাতা ॥_৭৭৭ সং 
'এ মা, আমাকে কহ, তোমাকে জিজ্ঞাসা কারতেছি, ওই তপোবনে এক তপস্বী 
দেখা দিল, কুসূম তুলিয়া দিল আমাকে । অগ্জলি ভরিয়া কুসূম তুলিল, যেখানে 
যত ছিল যাহা; আম যেখানে বাঁসয়াছিলাম সেখানে তিন নয়নে ক্ষণে আমাকে 
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দোখল। গলায় গরল, নয়নে অনল, শিরে শোভে শশী; 'ডিমি ডিমি কারয়া 
ডমরু বাজাইয়া এখানে আসিল তপস্বী। শিবের সুরসারং (গঙ্গা) কপালে 
ভ্রামতেছে, হাতে একাঁট কমণ্ডলু, বৃষভে চাঁড়ল, আসল দিগম্বর, বিভাঁত 
(ভস্ম) দিয়া কারল ফোঁটা। না (কহে) বিদ্যাপাঁতি, স্বামীর নিন্দা করিও না 
গোরী মাতা; তোমার স্বামী জগতের ঈ*বর- ভুক্তি-মন্ত-দাতা । 
বিবাহ উপলক্ষ্যে হর-গৌরী-বিষয়ক এই গানগুীল করিবার একাঁট বিশেষ 

সামাঁজক তাৎপর্য আছে। গানগুলির ভিতর "দয়া নানাভাবে দাম্পত্য-জনীবন 
সম্বন্ধে একটি ভারতীয় আদর্শই বর-কন্যা এবং আড়শী-পড়শী সকলের কাছে 
বড় করিয়া তুলিয়া ধরিবার চেস্টা। সে আদর্শাট হইল এই, স্বামী বয়সে একটু 
বেশি হোক, দারদু হোক, দোখতে আপাত-রমণনয় না হইয়া রুক্ষ হোক, পাঁরচ্ছদে 
আভরণে সঙ্জায় বিলেপনে চিত্তাকর্ষক না হোক, এমন কি ধাম-কুল-গোন্রহীন 
হোক- তথাপি স্লীর লক্ষ্য কারতে হইবে তাহার আন্তর এ*বর্য; সেই এশবর্য 
যাঁদ তাহার থাকে তবে সে-ই হইবে সর্বাপেক্ষা বরণীয়। উমা-মহে*্বরের সকল 
কাহিনীর বিবিধ বিস্তারের মধ্যেও এই ভারতাঁয় আদর্শই কবিকজ্পনাকে নাড়া 
দিয়াছে । পরবতর্ঁ কালের লোকেরা যখন দোঁখল যে উমা-মহে*বরের ভিতর 
দিয়া এই ভারতীয় আদর্শট স্পন্ট মৃর্তিলাভ কাঁরয়াছে তখন 'ববাহ উপলক্ষ্যে 
এই বিষয়ক গানই লৌকপ্রুয় হইয়া উঠিল। এই আদর্শের আর-এক প্রকাশ রাম- 
সীতার মধ্যে, এইজন্যই বিবাহের গান হয় হর-গৌরী না হয় রাম-সীতাকে 
লইয়া। বিদ্যাপতির এই পদগুলির মধ্যে দেখি, হরকে দেখিয়া মেনকা ভয় 
পাইলেন, পার্বতীও প্রথমে সামান্য যেন একট: দ্বিধাগ্রস্তা হইলেন; কিন্তু একট; 
পরেই দোখি_ 

জোঁগয়া মন ভারই হে মনাইনি। 

আএল বসহা চট়ি বিভতি লগাএ হে। 

মন মোর হরলনি ডামরু বজাএ হে॥ 

সৃন্দর গীত অজর পাতি সে নাহে। 

চিত সোঁ নই ছুটাঁথ জানাথ ছু টোনা হে॥7৭৭৮ সং 
'হে মা মেনকা, যোগিয়া মন ভাবায়! আসিল বৃষভে চাঁড়য়া-_বিভূতি লাগাইয়া, 
মন আমার হরিয়া লইল ডমরু বাজাইয়া। সুন্দর গান, অজর (জরারহিত) 
পাঁত, সেই নাথ চিত্ত হইতে ছোটে না_কছ 'টোনা' (মল্ত্রতল্) নিশ্চয়ই 
জানে! 

ইহার পরে হর-পার্বতীর বিবাহের দৃশ্য__সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা ষের্প 

যেরূপ দৌখয়া আঁসয়াছি এবং বাঙলা সাহিত্যে তাহার যেরূপ বিস্তার দেখিয়া 
আসিয়াছ-ঠিক সেই রূপই। সেই ডমর্-হস্তে ভস্ম-বিভূষত রুপ! বর 
আসলে সবাই ধাইয়া চলিল বর দেখিতে, তাহার পরে অন্যরও যাহা এখানেও 
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ঠিক তাহাই-_ 
পরিছয় চললি মনাইনি সব গাইনি। 
নাগ কয়ল ফুফুকার দুরহ পড়াহীল॥ 
এহন উমত বর কেকর উর বিসধর। 
গোর বরু রহথু কুমার করব বর দোসর ॥-৭৭৯ সং 
'স্ী-আচারে চলিল মেনকা সব গায়নীকে লইয়া; নাগ করিল ফোঁস্‌ ফোঁস্‌- 
সকলে দূরে পালাইল। এমন উন্মত্ত বর কাহার ?-বক্ষে বিষধর! গোরী বরণ 
কুমারী থাকুক--অন্য বর করাইব।' 
পরের পদেও দেখ মেনকা সথেদে বলিতেছেন__ 
মঙ্গল বিলুবিঅ 1সন্দুর 'পঠারে। 
তোঁহে ভলি সোপলি সাজলি ছারে॥ 
চলহ চল হর পলাট দিগম্বর। 
হমর গোসাউনী তোহ ন জোগ রর॥ 
হর চাহ গুরু গউরবে গোরী। 
কি করব তবে জপমালী তোর ॥ 
নঅনে নিহারব সম্ভ্রম লাগী। 
হিমাগার ধাঁএ সহব কইসে আগা ॥ 
ভাল বলই নয়নানল রাসী। 
ঝরকত মউল ডাঢ়ীতি পটরাসী ॥-৭৮০ সং 
'মঙ্গল সাজাইলাম সিন্দূর ও পিটালি দিয়া, তোমাকে ভাল সপপলাম- তুম 
সাঁজয়া আছ ছাইতে। চল হে চল, হে দিগম্বর ফিরিয়া চল, আমার ঈশ্বরীর 
তুমি নও যোগ্য বর। হর হইতে গৌরী গৌরবে গুরু, তোমার জপমালা তবে 
ক রারবে? সসম্ভ্রমে তোমার নয়নে নেহারবে, 'হিমাগার দ্াহতা কি করিয়া 
সহিবে অশ্নিঃ ভালে জব্লিতেছে নয়নানল রাশি, ঝলাসয়া যাইবে গৌরীর 
মূকুট, জহলিয়া যাইবে পষ্রবাস।, 
পরের পদাটতেও (৭৮১ সং) দেখি মেনকার সেই একই আক্ষেপ। জটাজ্‌ট 
ঝুলাইয়া বলদে চাঁড়য়া আঁসিয়াছেন বর, কে বর-কে বরযাব্রী কিছুই বুঝবার 
উপায় নাই! ভস্মের ঝোলা লইয়া আঁসিয়াছেন বিবাহের উপঢোৌকন! বিবাহের 
অন্য আচার-বাধ কিছুই মানেন না- শুধু পাশা খেলা_ আর সাপ লইয়া 
হৃটোপুটি। শুধু কি তাই 2 
খাঁর ন খাএ হর চুকাতি গজাএ। 
এহন উমত কোনে জোহল জমাএ ॥-৭৮১ সং 
খরি (পরমান্ন) খায় না হর- গাঁজাতেই অবসান গোঁজা পাইলেই হইল)। এমন 
উন্মত্ত বর কে যোগাড় করিয়া দিল ?, 
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ভোজপনীরয়া লোকসঞ্গীতেও আমরা বৃষবাহনে বৃদ্ধ বর শিবকে দেখিয়া মা 
মেনকার এইর্প খেদোন্তি দেখিতে পাই। সেখানে দোখ মেনকা বালতেছেন, 
এমন “বাউরা" বরে তান কিছুতেই তাঁহার “গউরা'র বিবাহ দিবেন না। 
শ্রীদুর্গাশঙ্করপ্রসাদের 'ভোজপুরী কে কাঁব ওঁর কাব্য' বইখানতে এই গানটি 
দোঁখতে পাই-_ 
ব*সহা চড়ল সির কে অইলে বাঁরআতয়া রাম। 
ডেরালা জিঅরা অ“গবা লপেটলে বাড়ে সাঁপ॥ 
এ ডেরালা 'জিঅরা॥ 
অ্গরা ভসৃত সোভে গলে মুণ্ডমালা রাম 
ডেরালা ভজিঅরা, নাগরা ছোড়েলে ফুফুকার॥ এ... 
মন মে বিচারে মৈনা গউরা অতি সুন্দর রাম। 
ডেরালা জিঅরা, বরবা 'মিলেলে বউরাহ ॥ এ... ॥ 
নারদ বাবা হম কাহারে বিগণ্লী রাম। 
ডেরালা জিঅরা করবা খোগ্েপে বউরাহ ॥ এ...॥ 
অইসন বউরহরা সে হম 'গউপ।' না বিঅহবো রাম। 
ডেরালা িঅরা, বল, 'উরা' রাইহৈ* কুআঁর ॥ এ...॥ 
ইহার পরে বিবাহ বর্ণনা। এ-প্রসঙ্গে বাঙলা সাহিত্যে যে স্থূল রাঁসকতার 
আমদানি দেখিয়া আঁসিয়াছ মোথলশী বিদ্যাপাতও সেখানে কোনও ব্যাতব্রম 


সৃঁন্টি করেন নাই।_ 
জখনে সঙ্করে গোর করে ধার আনাঁল মণ্ডপ মাঝ । 
সরদ স*পুন জনি সসধর উগল সময় সাঁঝ॥ 
চোদহ ভূঅন সির সোহাওন গোরা রাজকুমার । 
হেরি হরাঁখত ভোল মদাইনি আএল জান জভার॥ 
হেমত সারর পুলকে পৃরল সফল জনম মোরি। 
হরি বির দুহ্‌ জন বৈসল হরকে দেল মোয়' গোরি। 
নারদ তুম্বুর মঙ্গল গাবাঁথ আওর কতন নারি। 
কৌতুকে কোবর কৌসলে কামান সবে সবে দেঅ গারি॥ 
ভন বিদ্যাপতি গোর পরণণয় কোতুক কহএ ন জাএ। 
সাপ ফুফুকারে নারি পড়াইলি রসন ঠাম নড়াএ॥-৭৮২ সং 


'যখন শঙ্কর গোৌরীকে করে ধাঁরয়া আনিলেন মন্ডপের মাঝে, যেন শরতের 
সম্পর্ণ শশধর সন্ধ্যাকালে উদয় হইল। চোদ্দ ভুবনের শোভাকারী শিব_ গোর 
রাজকুমারী ; দেখিয়া মন্দাকিনী হরধিত হইলেন- যেন জম্ভারি (ইন্দ্র) আসিলেন। 
হেমন্তের (হমালয়ের) শরীর পুলকে পৃরিল,-সফল আমার জল্ম; হরি 
বারা দুইজনে বাঁসলেন, হরকে দিলাম আমি গৌরাঁ । নারদ তম্বুরায় মঙ্গল 


৩9৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


গান, আরও কত নারী (মঙ্গল গায়); কৌতুকে বাসরঘরে কাঁমনীরা কৌশলে 
সকলে সকলকে পেরস্পরে) গালি দেয়। বাঁলতেছে বিদ্যাপাঁতি গৌরাঁ-পাঁরিণয়, 
কহা যায় না; সাপের ফোঁস্ফেসানিতে নারীরা পলাইল, বসন সব ফেলিয়া । 
বিবাহের পরে শিব *বশুরবাড়তেই গৌরীকে লইয়া বাস কাঁরতে লাগলেন, 
সান্টছাড়া তাঁহার সব কাণ্ডকারখানা ৷ নৃত্যে নৃত্যে মস্তকের গঙ্গাজলে নীচের 
নৃত্যভীম গেল ভাজয়া, ঘুরিয়া ঘুঁরয়া হর পাঁড়য়। যান 'িছলাইয়া; তুলিয়া 
ধরিতে গোরী শীঘ্র আগাইয়া যান, করকঙ্কণ-ফণণী ওঠে ফোঁস করিয়া । 
গঞঙ্গাজলে সিচু রঙ্গভূঁম। পিছার খসল হর ঘৃমি ঘৃমি॥ 
অরলম্বনে গোরা তোরএ জাএ। করকঙ্কণ ফাঁণ উঠ ফাঁফএ॥--৭৮৩ সং 
ইহার পরে সম্ভোগ-বর্ণনা। সংস্কৃত কটুরগণও এক্ষেত্রে যেমন নিষেধ মানেন 
নাই, বিদ্যাপতিও মানেন নাই। তবে হর-গোৌরীর ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি অনেক 
সংযত। 'অঞ্জল ভরিয়া ফুল তুলিয়া আনিলেন, তাহা লইয়া শম্ভু আরাধনে 
চলিলেন ভবানী । জাতি যূথী আর বেলপাতা তুিলাম আম, উঠ হে মহাদেব, 
প্রভাত হইয়া গেল। যখন হর (পার্বতীকে) দোখলেন তিন নয়নে, সেই অবসরে 
মদনে পীঁড়িতা হইলেন গোরাঁ। করতল কাঁপিতে লাগিল-_ছড়াইয়া পাঁড়ল 
কুসুম, বিপুলপুলক তনু-বসন দিয়া ঝাঁপলেন। ভাল হর, ভাল গোর, ভাল 
ব্যবহার, জপ-তপ দূরে গেল মদন-বিকারে! 
অঞ্জলি ভরি ফুল তোড়ি লেল আনা । 
সম্ভু অরাধএ চলাঁল ভরানী॥ 
জাহি জুহি তোড়ল মোয়* আওর বেলপাতে। 
উঠিঅ মহাদের ভএ গেল পরাতে ॥ 
জখনে হেরলি হরে 'তানহ নয়নে । 
তাহ অরসর গোর 'িড়ালি মদনে॥ 
করতল কাঁপু কুসূম ছিড়িআউ। 
বিপুল পুলক তনু বসন ঝাঁপউ॥ 
ভল হর ভল গোঁরি ভল ব্যবহারে । 
জপ তপ দুর গেল মদন 'বকারে॥ 
কিছাঁদনের মধ্যেই আরম্ভ হইয়া গেল ঝগড়াঝাঁটি রাগারাগি। গৃরুরোষে 
ঘর ছাড়িয়া কোথায় গেলেন হর নিখোঁজ হইয়া_গোরণ পথে বাহির হইলেন 
সন্ধানে । এই-জাতায় কয়েকটি পদ আমরা প্রসঙ্গান্তরে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি ।ৎ 
এত ঝগড়াঝাঁটি বাদাবসম্বাদের মধ্যেও বিদ্যাপাতি পূন্র-বিবাহের একটি 
চমৎকার ছবি অড্কিত করিয়াছেন। কার্তিক বড় হইয়াছে, বিবাহের বয়স 


১ এই গ্রন্থের ১৪২-৪৪ পক্টা দ্রষ্টব্য । 


মৈথিল শান্ত সাহত্য ৩৪৯ 


হইয়াছে, তাহা লইয়াই হর-পার্বতীর আলাপ-আলোচনা । আলোচনায় দোখ-_ 

আনে বোলব কুল আঁথকহ হণশীন। 

তেশহ কুমার অছল এত দীন॥ 

তোহর হমর শিব বএস ভেল আএ। 

আবহ ন চিন্তহ আহ উপাএ॥ 

ভল শিব ভল শির ভল বেবহার। 

চিতা চিন্তা নাহ বেটা কুমার ॥ 

হাঁস হর বোলি সুনহ ভবানী । 

জাঁনতহ ককে,দোর হোহ অগেয়ানী॥ 

দেস বুলিএ বুলি খোজ কুমারী । 

হুহিক সরস মোহি ন মিলএ নারী ॥ 

এত শান কার্তিক মনে ভেল লাজ । 

হম ন হে মাএ বিআহক কাজ ॥ 

নাহ বিআহব রহব কুমার। 

ন কর কন্দল অমা সপথ হমার॥ 
'অন্যে বালবে কুল হান ছিল, তাই কোর্তিক) এতাঁদন কুমার (আববাহিত) 
ছিল। তোমার আমার হে শিব, বয়স হইল, এখনও 'ববাহের উপায় চিন্তা 
কাঁরতেছ না। ভাল শিব, ভাল শিব, ভাল তোমার ব্যবহার; তোমার চিন্তে চিন্তা 
নাই, ছেলে রইল কুমার (আঁববাহিত)। হাসিয়া হর বাললেন, শোন ওগো 
ভবানি, জানিয়া শুনিয়াও কি করিয়া দেবি হও অজ্ঞানী 2 দেশে দেশে ঘুরিয়া 
ফিরি, খাঁজ কুমারী, উহার (কার্তিকের) উপয্ন্ত মেয়ে আমার মিলিতেছে না। 
ইহা শুনিয়া কার্তিকের মনে হইল লাজ-হে মা, আমার বিবাহে কাজ নাই'। 
1ববাহ কাঁরব না, কুমার থাকব; তোমরা কোন্দল কারও না, আমার শপথ ।, 

পুন্নের কথায় পিতা-মাতার কোন্দল অন্ততঃ তৎকালের জন্য থামিয়া গেল। 
বিদ্যাপাত-রচিত এই হর-পার্বতী-সম্বন্ধীয় গানগুলিকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌- 

ভাবে বিচার কাঁরলে চলিবে না; পৃবেই যে আমরা 'মাঁথলায় শান্তধর্ম ও 
সংস্কৃতির একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাবের কথা বাঁলয়া আসিয়াছ। বিদ্যাপতির 
গানগ্দলিকে তাহার সাহত যুস্ত করিয়া লইতে হইবে, কারণ এইরূপ হর 
পার্বতী-সম্বন্ধীয় গান বা শুধু দেবী-সম্বন্ধীয় গান মাথলায় পরবতাঁ কালে 
নানা ভাবে পাওয়া যায়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, 'বিদ্যাপাঁত মাথিলার নিংহ- 
রাজবংশীয় ধার সিংহের (ভৈরব সিংহ?) আদেশে বা উৎসাহে 'দুর্গাভান্ত- 
স্তরাঁঙ্গণণ' নামে সকল পুরাণ-তল্লস্মৃতি অবলম্বন করিয়া একখানি দুর্গাপৃজা- 
বাঁধ প্রণয়ন করেন। ইহা হইতে মনে হয় 'বিদ্যাপাতর পূর্ব হইতে মিথিলায় 
মূল্য়-দুর্গাপ্জার একটা জনাপ্রয়তা ছিল। মহামহোপাধ্যায় মৃকুন্দ ঝা বজ্সী 


৩৫০ ভারতের শীন্ত-সাধনা ও. শান্ত সাঁহত্য 
| ॥ 


মহাশয় তাঁহার "মাঁথলাভাষাময় হীতহাস" গ্রন্থে পণ্ডিত আঁখাঁ ঝা নামক 
তাল্ত্িক শীন্ত-উপাসকের কথা উল্লেখ কাঁরয়াছেন। তান 'মাঁথলার কর্ণাট 
রাজগণের গুরু শান্ত-উপাসক [সিদ্ধ কামে*বরের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। 
বর্তমান খণ্ডবলা বাজবংশের প্রাতজ্ঞাতা মহেশ ঠাকুর ১৫৬৯ খত্রীম্টাব্দে (2) 
তহার রাজ্যত্যাগের পরে গঙ্গা ও তারা সম্বন্ধে সঙ্গীত রচনা কার; 
বাঁলয়া কাথত হয়। মধ্যযুগের সংগীতশাস্ন-বিশেষজ্ঞ 'রাগতনাঙ্গণী” গ্রন্থের 
রচঁয়তা লোচন শান্তকে অবলম্বন কাঁরয়া কিছ কিছ_ ভান্তমূলক সঙ্গীত রচনা 
কারয়াছিলেন। নিম্নে একাঁট নমুনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে__ 
জয় জয় জয় নত সতত 'সরঙ্করি পারাহত নরাসরমালে। 
লম্বিত রসনি দসন আতি ভাঁষন বসন মিলল বঘ ছালে ॥ 
চোৌদিস* মানস মাঁসু মুদিত আতি ফেরু ফূকর কতরাসে। 
মানময় রিরধ রিভৃষনে মণ্ডিত বোঁদ 'বাদত তুঅ বাসে ॥... 
[রমল বালরার মণ্ডল সন তৃঅ তান নয়ন পরগাসে। 
অসুররুহির মাদরামদ মাতলি বদন অমিয় সম হাসে॥ 
তৃঅ অনুরূপ সর্প বুঝিঅ নহি তৈঅও তোহর গুন গাউ। 
ঞ্েকেহ তুঅ পদবন্ধ কারঅ দেখি 'নঞগনে 'লোচন' লাউ ॥৪ 
এই গানে বার্ণতা দেবী হইলেন কালী । আমরা বাঙলা শান্ত পদাবলতে কালনীর 
যে-সকল বর্ণনা দেখিয়া আসয়াছি এই বর্ণনার সহিত তাহার বেশ মিল আছে। 
নেপালে যাঁহারা মৈথিলী সংগীত রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ভূপতীন্দ্ 
মল্লের নাম উল্লেখযোগ্য । ইহার রচিত মৌথলন সংগীতের কথা ডন্ঈর প্রবোধচন্দ্ 
বাগচী মহাশয়ই প্রথম আবিচ্কার ও উল্লেখ করেন। নেপাল দরবার পুস্তকাগারে 
রাক্ষত ভূপতীন্দ্র মল্প কর্তৃক রাঁচত 'ভাষা-সংগ'ঁত, গ্রন্থে প্রায় শ'খানেক গান 
আছে, তাহার অর্ধেকের বেশি শান্তি সম্বন্ধে । তাঁহার মতে শান্ত স্বতন্্া এবং 
পরমতত্-অন্য দেবগণ তাঁহার সেবক মান ।_ 
জয় নগনন্দিনি, রাহনি মৃগরাজ। 
অনুখন সেরয় রিধি-সুররাজ ॥ 
তাঁহার একটি গানে প্রপাত্তর ভাবাঁট ফৃটিয়া উাঠয়াছে।__ 
হে দোব শরণ রাখ ভবান। 
মন রচ করম করও মান কিছ 
সে সবে ত্‌ আপদ জান॥ 
হমে অতি দিনখীন তুঅ সেবা 
রাখ হরি যজন ঠানি। 


৪ পণ্ডিত বলদেব 'মিশ্র-সম্পাঁদত রাজতরাঙ্গিণণ, পৃ. ৯৯-১০০। 


মৌল শান্ত সাহত্য ৩৫১ 


আভ/(বি)নয় মোর অপরাধ সম্ভব 

মন জনু রাখহ আন॥ 

অওর-ইতর জন জগ জত সে সবে 

গুণ রসমক সে বাণি। 

তুঅ পদকমল ভমোর মোর মানস 

জনমে জনম এহো ভানি॥* 
নেপালের রাজা জগতপ্রকাশ মল্ল গৌরী ও ভবানী সম্বন্ধে অনেক সংগীত রচনা 
করিয়াছিলেন; রাজা রণজিৎ মল্লও শান্ত সংগীত রচনা করিয়াছেন। 
হর-গোরীকে অবলম্বন করিয়া নেপালে এবং মিথিলায় মৌথলাঁ ভাষায় 
অনেক নাটক রচিত হইয়াছে ।* নেপালের জগজ্যোতিমর্ 'হর-গোৌরাী-বিবাহ" 
(১৬২৯ খীঃ অঃ) নামে নাটক রচনা কারয়াছিলেন। নেপালের জিতামন্র মল্ল 
'ভারত-নাটকম্‌” রচনা করিয়াছেন, ইহার বিষয়বস্তু হর-গোৌরী। বংশমাঁণ ঝা 
গাীঁতি-দিগম্বর' ১৬ ৫&৫ খুবঃ অঃ) নামে যে নাটক রচনা করিয়াছেন তাহাতে গোরা 
কি করিয়া শিবকে স্বামী লাভ করিলেন তাহারই বর্ণনা রাহয়াছে। এই নাটকের 
পথ নেপালের দরবার গ্রল্থাগারে রক্ষিত আছে। লাল কব 'গোরা-স্বয়ম্বর 
নামে নাটক রচনা করিয়াছেন। নাটকখাঁনি অনেকটা একাঞ্ক নাটকের ন্যায়। 
নাটকের মধ্যে বহ; সবন্দর সুন্দর মৌথলা গান আছে। কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে' 
তপস্যারত গৌরীকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বট্‌বেশধারণ শিবের 
আগমন ও গৌরাঁর সাঁহত শিব-সম্বন্ধে তাঁহার তর্ক ইহাই এখানে মৃখ্য বিষয়। 
শিবানন্দা শুনিয়া গোরা বটুব্রাহ্গণকে কটু ভাষায় ভর্খসনা কারলে শিব জ্বমৃর্তি 
ধারণ কারয়া গোরীকে বাঁললেন-__ 
হে সখি সবহু সৃনৈ 'ছিঅ গারি। ককরহু তহ নাঁহ হোইছনে বার॥ 


অসত বচন কহনে অনুতাপে। বড় জন 'নন্দা সুননহু পাপে॥ 
হিনকা কাহঅনু জাথি ফার গামে। নাহ তেশী হমাহ তেজই 'ছিঅ ঠামে॥ 
ঈ করি চরণ উঠাওল জানি। ধয়ল জাটল কর তরাল ভবানি॥ 
কহলহি শংকর হমরে নাম। করব বিবাহ জায়ব নিজ ধাম! 
এতবা সনি গৌরী হরাঁসত ভোল। তাঁহ খন তপ তোঁজ মান্দির গোল ॥ 
সকার লাল নে থর রহ কাল। সদন সদাঁশর ভেলাহ দয়াল ॥ 


“হে সাঁখ, শুনিয়াছি সব গাল, কাহারও দ্বারাই এ নিবারত হইতেছে না। অসং 
বচন বাঁললে অনুতাপই হয়; বড় জনের নিন্দা শুনিলেও পাপ হয়। ইহাকে বল 
গ্রামে ফিরিয়া যাইতে; না হইলে আমিই এই স্থান ত্যাগ কাঁরতোছি' এই কাঁহয়াই 
চরণ উঠাইলেন; জটাধারী চণ্চলা ভবানীর হাত ধাঁরলেন। কাহিলেন, আমারই 


৫ অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহ, এম. এ.-র সংগ্রহ হইতে। 
৬এ সম্বন্ধে তথ্যগুলি অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের নিকট হইতে প্রাপ্ত। 


৩৬২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


নাম শঙ্কর, বিবাহ করিয়া নিজের ধামে যাইব। এত শুনিয়া লৌরী হরষিত 
হইলেন, তখনই তপস্যা ত্যাগ করিয়া মান্দরে গেলেন। সুকবি লাল বাঁলতেছেন, 
কাল 'স্থর থাকে না, সুদনে সদাশিব দয়াল হইলেন।' 

'গৌরী-পাঁরণয়' নামে শিবদত্ত-রচিত একখানি নাটক আছে। এখানে দোঁখি, 
গৌরী নিজ-কাননে যখন ঘুরয়া বেড়াইতোছলেন তখন হঠাং শিবকে দৌখতে 
পাইলেন। প্রথম দর্শনেই গৌরার প্রাণে প্রেম সণ্টার হইল, গৌরীর আর ঘরে 
ধরিয়া যাইবারও ইচ্ছা রাঁহল না-_ 

আহে সাঁখ বাঢ়ল শিরক সনেহ, গেহ নাহ জাএব হে। 

কুমারী নারীর প্রেমানবেদন লইয়া এখানে চমৎকার কতকগীল গান দেখা যায়। 
এই গানগাল স্থানে স্থানে রাধার প্রেমনিবেদনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 

কাহারাম দাসের 'গোরা-স্বয়ম্বর-নাটক' আছে। এই নাটকের সংগীতগুলি 
রাধা-কৃষণের প্রেম-সম্বালত কীর্তন-সংগীতের অনুরূপ রাঁতিতে 'লাখত। 
এখানে দেখা যায়, দয়ত শিবের জন্য গৌরী সব রকমের কৃচ্ছতা সাধন 
কারতেছেন। একস্থানে দেখ শিবপৃজার জন্য পুভ্পচয়নের নামত্ত গোরাঁ গহন 
বনে ফুলের অন্বেষণ কারতেছেন-__ 

ভাঁম ভি 'রাঁপন তোড়ল দল ফুল। অনেক কুসূম দল ছোঁড় অড়হূল॥ 
বেলি চমেলি কুন্দ নেবার । তোড়ল শ্রাদল তাঁকি অংগার ॥ 

ধৃপ দীপ নেবেদ কর তূল। পূজিঅ সদাঁশব হোঁথ অনুকূল ॥ 
করব কঠিন ব্রত গোর ত্রিকাল রারঅ আব হর দীন দয়াল॥ 

আধুনিক কালে পণ্ডিত বলদেব মিশ্র মহাশয়ও মুখ্যতঃ কুমারসম্ভবের 
বিষয়বস্তু অবলম্বনে 'রাজ-রাজেশবরী-নাটক' রচনা করিয়াছেন । কাব হর্ষনাথ ঝার 
মাধবানন্দ নাটকম'-এও প্রথম গীঁতিটি হইল দেবী সম্বন্ধে ।__ 

জয় জগজননী জয় জগজনন দেহ সৃমতি মৃগপাতি গমনী । 
সরসিরুহাসন 'বপদবিনাশনকাঁরাণি মধুকৈটভদমনী ॥ 
১৬১ মী ৫ 
টি তি র ) 
রওনা 

হর্যনাথ ঝার তারা সম্বন্ধে কশট গান আছে, তাহার ছন্দ ও ভাষা উভয়ই 

বৈষব কবিতার অনুরূপ । যেমন-__ 
নবল জলদ মঞ্জু ভাস, 
জবলিত প্রেত ভূমিরাস 
মুন্ডমাল আত লাস 'রিপদহারণণ। 


৷ অমরনাথ ঝা, হর্ষনাথ-কাব্যগ্রল্থাবলশী। 


মৈথিলী শান্ত সাহিত্য ৩$৩ 


তান নয়ন অরুণ বরণ, 
বিশবব্যাপ সাঁলল সরন, 
ললিত ধরল কমল যুগল চরণধারিণী॥ ইত্যাদি ।* 
উপার-উল্লীখত নাটকগুি ব্যতীত মোথলনতে হর-গোরণী বিষয়ে বা শুধু 
দেবী-বিষয় আরও অনেক কাব্য কবিতা ও গীত রচিত হইয়াছে । লাল দাস 
সাঙ্গ-দুর্গা-প্রকাশিকা” নামে সংস্কৃত দুর্গা-সস্তশতার (চণ্ডীর) একাঁট মোথলা 
অনুবাদ কাঁরয়াছেন। তানি 'শম্ভু-বিনোদ' ও গণেশ-খন্ড” নামেও দুইখানি গ্রন্থ 
রচনা করেন। গুণবন্তলাল দাস রহ্গবৈবর্তপুরাণকে অনুসরণ করিয়া 'গোৌরা- 
পরিণয়-প্রবন্ধ' রচনা করেন। খাদ্ধ্নাথ ঝা-রাঁচিত “সতন-বিভূতি'ও উল্লেখযোগ্য । 
গণে*বর ঝা রচনা কাঁরয়াছেন 'দেবী-গতা”। আধুনিক মৈথিলন কাঁব চন্দা ঝার 
গীত-সপ্তশতাঁ'তে ও “সঙ্গীত-সুধা'তে১ হর-গোরা-সম্বন্ধে অনেক গান আছে। 
চন্দা ঝার 'মহেশ-বাণী-সংগ্রহ'ও শব-শান্ত লইয়া রাঁচত গীতসমন্টি। তাঁহার 
চল্দ্র-পদ্যাবলন'তেও৯» শিব-শন্তি-সম্বন্ধে গান আছে। ডন্তর গঞ্গানাথ ঝা-কর্তৃক 
সম্পাদিত 'গণনাথ-বিন্ধ্যনাথ-পদাবলন'তে*৯ শান্ত বিষয়ে 'বাবধ সংগীত 
সংগৃহীত হইয়াছে, কতকগ্াীল প্রার্থনার গান, কতকগুলি শাল্ততত্বের গান। 
এগুলি নবরান দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে গীত হইবার জন্যই রাঁচত। 
শ্তি-বিষয়ক লিখিত কাব্য বা গীত ব্যতীত প্রাচীন ও মধাষুগেলাখত বহু, 
মৌথিলণ কাব্যেই নমস্কার বা আশীর্বাদ বা মঙ্গলাচরণে শান্ত-বিষয়ক পদ দেখিতে 
পাওয়া যায়।৯ অনেকগুলি কাব্যে বিপদে পাঁড়লেই অথবা বিপদ হইতে উদ্ধার 
হইলেই নায়কাকে দেবীর 'নিকট স্তব কারতে দেখা যায় ।৯০ 
গৌরী তপস্যাদ্বারা শিবের মত বর লাভ কাঁরয়াছিলেন। এই সত্যকে 
অবলম্বন করিয়া সীতার জল্মভূমি মিথিলায় এই প্রবাদ গাঁড়য়া উঠিয়াছল ষে 


* অমরনাথ ঝা, হর্ষনাথ-কাব্যগ্রল্থাবলণ 
» ইউনিয়ন প্রেস, দ্বারভাঙ্গা। 
১০ রাজ লাইব্রের, ্বারভাঙ্গা। 
১১ ইন্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। 
১২ যেমন রমাপাতি উপাধ্যায়-রাচিত 'ুক্নণন-পাঁরণয়ে'__ 
প্রশান্ত রমাপাঁত তুঅ পদ কিঙ্কর সংকর সূনিয় 'রনাত হমরা। 
গারজা সাহত সকল অঘ দুরী কএ পরসন ভাএঞ দিঅ অভয়ররা ॥ 
১০ যেমন কবাঁন্দ্র দেবানন্দ-রচিত "উষাহরণে' নায়ক আনিরুষ্ধ নাগ-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া 
দুর্গার 'নিকট প্রার্থনা করিতেছে-__ 


জয় জয় দুর্গে জগত জননা। দুর কএ ভরভঞএ হোহ দুহিন॥ 
খনে লনা খনে সিত নিরমান। খন কুঙ্কুম পঞ্ক তনু অনমান॥ 
রাকা বধৃমৃখ নবাঁরধু মরাল। তত নয়ন সোম কেশ করাল ॥ 
লোহিত রদন লোহত কর পান। ভূকুটি কুটিল পুনু মোন ধেআন ॥ 
পৃনি পান হই হো দৌর গোচর লৈহ। নাগপাস বন্ধন মোক্ষ দৈহ ॥ 
আনন্দে দেরানন্দ নাহ গার। হরি চাঁড় রিপু হানি পুরহ ভার ॥ 


৮৬৩] 


৩৫৪ ভারতের শান্ত-স্মধনা ও শান্ত সাঁহতা 


সীতা গৌরী-আরাধনা কারিয়া রামচন্দ্র মত স্বামী লাভ কাঁরয়াছিলেন। 
তুলসীদাসের 'রামচারতমানসে'র মধ্যেও আমরা সাীতাকে রামচন্দ্রকে বররূপে 
পাইবার জন্য দেবী আরাধনা কারতে দেখ । মোথিলন 'বাভন্ন কাব্যে ও লোক- 
সঙ্গীতে এই প্রবাদের কাব্যরূপে দোঁখতে পাওয়া যায়। চন্দা ঝার (জন্ম ১৮৩০) 
শমথিলা-ভাষা-রামায়ণে' দোখতে পাই, সীতা তাঁহার মায়ের নির্দেশে সাঁখগণসহ 
অরণ্যকুঞ্জে পেশছিয়া নানাবধ বনফুল তুলিলেন এবং নিকটবতাঁ তড়াগে স্নান 
করিয়া বাবধ স্তবস্তুতিতে দেবীর আরাধনা কারতে লাগলেন ।_ 


জয় দের মহেশ সহন্দরী। হমছণী দেরী অহাংক কিংকরা॥ 
শিবদেহ নিবাস কারিণী। গিরিজা ভন্ত সমস্ত তারণাঁ॥ 
হম গোড় লগৈত ছী শিবে। জননী ভূধররাজ সম্ভবে॥ 

জনতা মন তাপ নাশিনী। জয় কামেশ্বরী শম্ভু লাঁসনী ॥১৪ 


আরও অনেক স্তবস্তুতির পরে আসল প্রার্থনা দোখতে পাই__ 
অপনে কাঁ হম গৌর কী কহ্‌। অনুক্লা জান মে" সদা রহু॥ 
হমরা জে মন মধ্য চিন্তনা। সভটা পূরব সৈহ প্রার্থনা ॥ 
আধুঁনক কাঁব শ্রীসীতারাম ঝার কাব্য 'অম্ব-চরিতে'ও** দোঁখতে পাই 
গোরী পৃজথু রাজকুমারী । কন্যা হেতৃক ঈ ব্রত ভারী! 
সাবিত্রী নিত গৌরী মনৌলনি। তহিসেশ মন বাঞ্চিত ফল পৌলনি॥ 
ইহো পাঁজ যাঁদ গৌরি মনৌতাীঁ। তেশ নিশ্চয় আভিমত রর পৌতী॥৷ 
শুনিয়া জনক-গাঁহণশী রাণীও বাঁললেন_ 
কহুি দাই কৈ" গৌরি অরাধথু॥। শ্রদ্ধা সহিত নিয়ম ব্রত সাধথু॥ 
সীতাও ঠিক করিলেন_ 
হমার মায় জগ মে" ছাথি প্রাজ্ঞা। পালব অবস হুনক সব আজ্ঞা ॥ 
তাহার পরে দোখতে পাই, সীতা দনর্ঘ স্তবের দ্বারা গৌরী আরাধনা কাঁরতে- 
ছেন। এই স্তব স্থানে স্থানে শ্রীশ্রীচন্ডীতে প্রাপ্ত দেবগণের দেবী-স্তবের সাঁহত 
গালিয়া যায় ।-- 
জয় জগ-উৎপাঁতি-পালন-কারান, সকল চরাচর হৃদয় বিহাটরান। 
জয় জয় 'বাবধ 'দর্-তনৃ-ধারাঁণ, সকল সাধুজন-সংকটটারানি॥ 


অহা* কাঁলকা শিরা ভবানী, লক্ষী অহী* অহা" ব্রহ্মানী। 

দুর্গা অহাী* অহন* ইন্দানী, অহণশ* বুদ্ধি বিদ্যা ও বানী॥ 

স্বাহা সুরগন তৃন্টি হেতু ছ+, স্বধা পিতরগন-পুন্টি হেতু ছন। 

সভক হৃদয় মে* ভান্ত রূপ ছা, সভ পদার্থ মে* শান্ত রূপ ছনী॥ ইত্যাদ। 


১৪ বলদেব মিশ্র-সম্পাদিত, দ্বারভাঞ্গা সংস্কৃত পৃস্তকালয়। 
১৫ সংস্কৃত বৃক ডিপো, বনারস, সং ২০১৩। 


মোথিলী শানু সাহত্য ৩৫৫ 


লোক-সঙ্গীতের মধ্যেও সীতার এই গৌরাঁপূজার কাঁহনী নানাভাবে দেখিতে 
পাই। একটি “গোসাউানক গণীতে" দোখ-_ 
জনী মো পর হোহ সহায়। 
খাঁষ মুনীসূর কে* উবারল, মারল মহিষা কে জায় ॥ 
সুংভ নিসুংভ অসুর সংহারল, জয় জয় সব্ধ মচায়। 
জনকনন্দিনী অহাকে* পৃজলনি, রামচন্দ্র-রর পায় 
কার রিমতাঁ কাল? কে তারল, কিংকর অপন বনায়। 
হমরা নহি অবলম্বন আন অছি, অহ” ছণী এক উপায় ॥১* 
'গোরীক-গীত'এর একটি গরীতে জানকরীকে জনক-ভবনে বাঁসয়া গৌরা- 
পূজা কারতে দৌখ। ফুল-ফল-বিজ্বপন্, ধূপ-আসন 'সন্দূর প্রভাতি লইয়া 
দেবীপৃজার আয়োজন হইয়াছে ।_ 
গোরী পূজ7 জানকী জনক ভরন মে 
জনক ভরন মে সর সংকর জী কে সংগ মে। 
ফুল লাও ঝট দৈ অছিনজল লাও ছন মে-_ গোরা পৃজহ...। 
কেরা লাও ঝট দৈ ধূপ লাও ছন মে__ গৌরী পৃজহ...। ইত্যাঁদ* 
শুধু স্বামিলাভের জন্য নহে_ স্বামী রামচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষমণকে দেবররূপে 
পাইবার জন্যও সীতা গৌরীপূজা কারয়াছেন।_ 
জানকাঁ গোরা অরাধল মন সাধল হে 
চলহঃ নিকুংজরন জাই স্ন্দর ফুল লোঢ়ব হে 
ডালা ভার ফুল লোঢ়ল 'কছ তোরল হে 
পড়ল লছন মুখ দ্ট মনাহ লজায়েল হে 
জোহা ঠাম সীতা কে নিহরল লট ঝাড়ল হে 
চলহু জনকপদুর ধাম ওাঁহ ঠাম বিয়াহব হে 
পান সিন্দূর গৌরী পৃজল বর মাঁগল হে 
রর ভেটল শ্রীরাম লছন সন দীঅর হে ।৯* 
মৈথিলণ কবিগণের গানে ও কাঁবতায় দেবীর বিবিধ রূপের বর্ণনা পাওয়া 
যায়, আমরা পূর্বে নানা-প্রসঙ্গে এই-জাতীয় অনেক গানের উল্লেখ করিয়া 


১ শ্রীমতী আণমা সিংহের সংগ্রহ । 
১৭ ৷ তুলনীয়__ 

গৌরী পৃজয় চললশ সাঁখয়া জনক নগাঁরয়া হে 

জনক নগাঁরয়া হে সখিয়া মাথলা নগাঁরয়া হে 

ফুল বেলপন্র লয় গংগজল নীর লয়- গৌরী পজয়...। 

অক্ষত চন্দন লে চললশ জনক নগাঁরয়া হে 

জনক নগারয়া সাখয়া 'মাথলা নগারিয়া হে-_গোৌরশ পৃজয়...॥ এ ॥ 
১৯ শ্রীমতণ অণিমা সিংহের সংগ্রহ । 


৩৫৬ ভারতের শন্তি-সায়না ও শান্ত সাহত্য। 


আসিয়াছি। 'মাথলার লোক-সঞ্গীতে 'গোসাউনিক গীত", 'ভগবতীক গীত, 
গোৌরীক গাত' প্রভাতি ষে-সকল গত পাওয়া যায় তাহার বিষয়বস্তুও 'বাবধ 
এবং বিচিন্ন। কতকগুলি গান আছে যেখানে দেবীকে সাধারণ মার্ততে বা 
কালী, ছিন্নমস্তা" প্রভাতি মূর্তিতে বার্ণত হইতে দোখ। যেমন সাধারণ 
বর্ণনায়_ 

তোঁহী ঘরনী তোঁহণী করনী, তোঁহী জগতক মাত ॥ হে মা॥। 

দশ মাস মাতা উদর মে রাখল, দশ মাস দুধ পিয়ার ॥ হে মা॥। 

ণনরংকার নিরংজনি লক্ষনীস্বার, ভবঘরনি তোঁ কহার॥ হে মা... 

গাইনি মুখ মে গান ভএ পৈসলি, স_স্কর গীত সৃহার॥ হে মা॥ 

'মংগনীরাম' চরণ পর লোটাঁথ, ভান্ত মুন্ত বর পার॥ হে মা॥১১ 
কোথাও দেখি কালী বা তারার বর্ণনা । যেমন-_ 

শংকাঁর শরণ ধয়ল হম তোর। 

কুকরম দেখি পরম যাঁদ কোঁপিত, মহ করত কী মোর॥ 

সৃরতরু অরতর শিরউ* উপর, রাস আস আত ঘোর । 

সহস দিবস মাঁন চান কোটি জনি, তনু দাযাতি করত ইজোর ॥... 

বামা হাথ কুরলয় ধর, দাঁহন খংগরর কাতাঁ। 

পাঁচ, কপাল ভাল আত শোভত, শিব ইন্দরর পাঁতি॥ 

শর শর আসন পাস যোগিননগণ, পাহরন বঘছালা ।... 

বিকট রদন রসনা লহ লহ কর নর যৌবন মুন্ডমালা॥ 

চহু দিশি ফেরব মুণ্ডারাল, চিতা অশ্ন থিক গেহ। 

তাঁনি নয়ন মাঁণময় সব ভূষণ, নর জলধর সম দেহ ॥ ইত্যাঁদ ।২ 
আর-একটি বর্ণনা পাই 'সিংহার্ঢ়া কালিকার।২ এই িংহারূঢ়া কাঁলকামৃর্তি 
কাঁলকা-পুরাণোন্ত কালিকার আঁদদেবীত্বেরই প্রভাব সৃচিত করে; অর্থাৎ 
[সংহারুটা কাঁলকাই আদ দুর্গার্প, গৌরীর্প পরে লব্ধ । 

জগন্র জননী নাম কালিকা সিংহ পীঠ অসবার হে 

জার জংগল বাঘ ঘেরত তাহা পহঠ্চত ভগবতাঁ। ইত্যাদি ।* 


১৯ অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত। তুলনীয়-_ 
জগ জনন পৃজৈ এলেশ দুআর 
অচ্ছত চন্দন ফুলো কে মালা অরহূল ছৈ বিকরাট-জগ জনন... । 
হাথ মে কংগন খস্পর সোভৈ 'সিল্দুর ছৈ বিকরাট_বজগ জননপ...। 
মাথা মে খুটিয়া ও মালা 'বরাজৈ 'তিরসূল ছৈ 'বকরাট-জগ জনন... 
তু ত্য ভবানী 'ন্রিলোচন কে রানী, মাঁহমা ছৈ অগম অপার-জগ জনন... ৷ 
_শ্লীমতী আমা 'সংহের সংগ্রহ । 
২০ কৃষ্কাঁব রচিত; অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ 'সংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 
২৯ ও ২২ শ্রীমতী, আঁণমা সিংহের সংগ্রহ । 


মোথিলণ? শান্ত সাহত্য 5৫৭ 


বিদ্যাপাতর নামে প্রচালত একটি পদেও 'সংহারূঢ়া বাঘছাল-পারিহিতা 
যোগিনীবেশ-ধারিণী কালীর বর্ণনা পাই।__ 
সিংহ চলে দেরি লেল পরবেশ। 
বঘছল পরিহন যোগান বেশ॥... 
ভনই 'িদ্যাপাঁত কালী কেলি। 
সদা রহ মৈয়া দাহিনি ভোলি ॥২০ 
একটি গানে দৌখতে পাই ছন্নমস্তার বর্ণনা +_ 
জয় জগজ্যোতি জগত গাঁত দাইনি চিকুর চারু রূচি ভালে । 
পরম অসম্ভর সম্ভৰ তুঅ বস পান পয়োধর বালে ॥ 
কমল কোপ রাবি মণ্ডল্টা বিচ ত্রিরধ 'ন্রকোণক রেখা । 
তা বিচ রাত বিপরীত মনোভব সুষমা সারত 'রিশেষা ॥ 
পদ আরোপিত পদলস তা পর অরুণ মান শাশিরেহা। ইত্যাদি ।২5 
'আদিনাথে'র ভনিতায় প্রাপ্ত একটি পদ বিদ্যাপাতর বৈষব প্রার্থনার পদ 
অস্পম্টভাবে স্মরণ করায় ।__ 
হম অতি বিকল বিষয় রস মাতল ভগরাঁতি তোহর ভরোশে। 
অশরণ শরণ হরণ দুঃখ দারদ তুঅ পদ পংকজ কোশে॥ 
বিধি হরি শির শনকাদিক সুরমূনি পাবি মনোরথ দানে। 
তুঅ গুণ যশ বরণন কর অনুছন বেদ পুরাণ বখানে ॥ ইত্যাদি।২ 
এই লোক-সংগীঁতগ্যীলর মধ্যে কতকগুলি গানে দেখিতে পাই অত্যন্ত 
লৌফকিকভাবে দেবীকে পূজা ও সেবার বর্ণনা, আর সাংসারক সুখ-সুবিধা, 
ধন-জন, আপদম্বান্ত, ব্যাঁধনাশ প্রভৃতির জন্য প্রার্থনা। দেবী আসবেন, 
কোথায় বসিবেন, কি অর্থ্য কি উপচার ? দেবীর জন্য চাই সোনার আসন, পাট 
সিংহাসন, সোনার ঝারি, গঙ্গার বাঁর- সোনার থালা, কর্পরের আরতি-_ 
সোনার থালায় পায়স- ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ।২* আবার অন্যত্র দোখ_তিন বস্তুতে 
মায়ের পূজা হইবে-সিন্দুর ফুল বেলপাতা; তিন বস্তু ভোগে লাগিবে_ কলা 
নারিকেল ডালিম; তিন বস্তু লইয়া আরাত-অগর গুগৃগুল আর দীপ; বর- 


২৩ গশীত-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা-সংকাঁলত। 

২৪ অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত । 

২৫ অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রা্ত। 

২৬ কথা কৈ আসন কথশ সিংহাসন ভগবত মা কে আনি বৈসাব্‌ দেরী লাঁলতা 

সোনে কে আসন পাট সিংহাসন ভগবরতশ মা কে আন বৈসাব্‌ দেবী লাঁলতা। 

সোনে কে ঝাঁর গৎ্গাজল পানশ- ভগবত মা কে চরন পখার্‌ দেবী লাঁলতা। 

সোনে কে থারশ কপূরক আরতী- ভগৰরতণী মা কে আরতশ উতার্‌ দেরী ললিতা ॥ 
ইত্যাদ।- শ্রীমতী আমা সিংহের সংগ্রহ! 


ঞ্চি 


৩৫ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


দানও চাওয়া হইবে 'তিনাঁট_ নীতি ধর্ম আর সৌভাগ্য।৭ কোথাও দেখ মায়ের 
নিকট শুধু 'হমর মন পুরা করু'_ এই প্রার্থনা,* কোথাও দেখি বন্ধ্যা অবলার 
পন্র-্রার্থনা,৯ অনান্র প্রার্থনা দোৌখ_অন্ধ আছে মায়ের দুয়ারে দাঁড়াইয়া_ 
অন্ধের চোখ দাও, কুষ্ঠরোগী আছে দাঁড়াইয়া_-তাহার রোগ দূর কর, নির্ধনকে 
ধন দাও, বন্ধ্যাকে পুত্র দাও-_এই সকল প্রার্থনা ।* কিন্তু গানগুলির সর্বন্রই 
যে এই অত্যন্ত সাধারণ সংসারীর ন্যায় কেবল 'দোহ দেহি" প্রার্থনা তাহা নহে 
কতকগুলি গানে বেশ একটা সন্তানভাব এবং হৃদয়ের আকুতি ফটিয়া উঠিয়াছে। 
যেমন 'গোসাউনিক গীতে'র একটি গানে দোখ__ 
জননী আব কিছ কারয় উপায়__ 
ক হম করব কতয় হম জ্জায়ব 
কে হোয়ত দোসর সহায় ॥ 
জন বিন্‌ অবলম্বন ধার মে পড়লেশ 
চন্তা স* আত অগৃতায়। 
আব কৃপা কএ হেরহ* জননী 
কর ধএ লেহ* উঠায় ॥ 
পূজা ধ্যান একো নাহ কয়লহ 
তদাঁপ ন ত্যাগব মায়। 
পুত্র রিকল দেখি জগ-জননী 


কোর কৈ* লেল উঠায় ॥ 

চিন্তা দেল হটায়। 
২৭ তান বস্তু লৈ গৌরী পৃজব [সন্দূর ফূল বেলপন্র যো 
তন বস্তু লৈ ভোগ লগৈবাহ্ন কেরা নারয়ল অনার যো 
তান বস্তু লৈ ধৃপ দেখৈবাহ্‌ অগর গুগুল অরু দীপ যো 
4 নোত ধর্ম আহিবাঁতি ফো॥-_ 


পুত্র হমহ অহা কে পরল ছঈ গরৃ-_ আস মাতা... । 

পাঠ পুজা ন জানী ধ্যান কোনা ধর: আস মাতা...॥-এ 
২১ এক 'রনয় হম গায়ব জননী হম অবলা ছ পূত্র বিনা ছাঁ। 

বাঁঝক পদ ছুড়াও হে জননশ গোখুলা বিচ অন্যায় হোইত ছৈ 
মথুরাক ফন্দ ছুড়াও হে জননী-_ 

সোনাক থার কপূরক বাতা আরাঁতক ভেস দেখাও হে জননী ॥_এঁ 


০০ আহে মা কে দুআ পর অন্ধা খড়ী_ মা হে অন্ধাকে নয়না দিও ন কনী। 
আহে মাকে দুআঁর পর কোটিয়া খড়ী-_ মা হে কোটিয়াকে কায়া দিও ন কনী। 
আহে মা কে দুআ পর নির্ধন খড়ী-_ মা হে নির্ধনকে ধন দিও ন কনা। 
আহে মা কে দুআ পর বাঁঝ খড়+_ মা হে বাঁঝকে পূত্রফল দিও ন কন ।_এ 


মোথিলা শান্ত সাহিত্য ৩৫১ 


সৃম্টি কারণ অহা জগতারাণ 
মাতা সত্য কহায়। 
হম সন পূত্র অহকি মাঁতআয়ল 
রাখিয়হং সংগ লগায় ॥*, 
একটি গীতে এই আকৃতি' এবং জগত্তারিণ মায়ের উপরে নির্ভর বেশ 
মর্মস্পশশ হইয়া উঠিয়াছে। 
জগ্ঘতারা হমর কম্ট কহিয়া হরব 
ভরতারা হমর ক কাহয়া হরব। 
ভরসাগর মে নৈয়া ডুবল অছি হমর 
নাহ হেরব পলক হম ডুববে করব, 
মা অপনে সে করুআরি জা ঠৌ ধরব। 
মা উবরবা কে তা নৈ ভরোসা করব 
মা সরনো মে আ কএ পরল ছা তুরত 
মা নয়ন মাঁদ অহা সৃতল ছণী কোনা ॥০ 
'জগতারা আমার কম্ট কবে হরিবে, ভবতারা আমার কষ্ট কবে হারবে ? ভবসাগরে 
নৌকা ডুবিয়া আছে আমার-_আর পলকও দেরী কারও না- নতুবা ডুবিয়াই 
যাইব; মা তুমি নিজে আঁসয়া যে পর্য্ত না দাঁড় ধারবে, সে পরন্তি নিস্তারের 
ভরসা করিব না। মা এইমান্রই তোমার শরণে আঁসয়া পাঁড়য়াছি-মা তুমি 
কিভাবে নয়ন মুদিয়া শুইয়া আছ! 


হে ভবাণী দুখ হর্‌ মা পুত্র আপন জান কৈ॥ 
দোখ দুর্বল পূত্র কৈ* মা ক সৃতল ছা তানি কৈ 
দোঁখ আসা পূর কর্‌ না ফুল তোড়ব হম কান কৈ 
জানি হে মা নিত্য পৃজব নেমা ব্রত কৈ ঠানি কৈ ॥-_এ 


৩৬০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


কাব ঈশনাথ কর্তৃক রাঁচত এই-জাতীয় কতকগাঁল প্রপান্তমূলক সংগীত 
দেখিতে পাই। একটি গানে দেখি_ 
জে জন গহল অহণক পদ-পঙ্কজ, পরল তকর মনকামে। 
এক হমহি* আত দীন অভাগল, রহলহঠ ঠামক ঠামে॥ মাহে॥ 
জ* কিছ? দোষ পড়ল হো জননী, ছমব জানি সন্তানে। 
আপন সূতক জ+* লাজ ন রাখব, রাখত কে পুনি আনে ॥ মাহে ॥ 
অএলহঃ অহক শরণ, হম পামর, অছি মন মে অভিমানে । 
মাইক অপন কুরুপহু শিশৃপর, রহইছ ভার সমানে ॥ মাহে ॥০০ 
গৌরা-সম্বন্ধে কতকগ্ীলি লোক-সংগাঁত বাংলাদেশের আগমনী 'বিজয়া- 
সংগীতের সাহত তুলনা করার যোগ্য। কিছ কিছু বৈচিন্যেরও সন্ধান মেলে। 
যেমন গোরব ও শিবের পূর্বরাগ। এ-বর্ণনা অনেকখান রাধা-কৃষ্ণের পূর্বরাগ 
বর্ণনার অনুরূপ । প্রেম-কৌশলটিও একজাতীয়। বিদ্যাপাতির একটি পদে পূর্বে 
দেখিয়া আসিয়াছ, শিব ভিখারীর বেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া উমাকে দেখা দয়াছেন__ 
উমার মন তাহাতেই মজিয়াছে। গোবিন্দ দাসের প্রাসম্ধ পদ রহিয়াছে, কৃফও 
গোরখ যোগী সাঁজয়া রাধার মান ভাঙাইয়াছেন। একাঁট মোৌথলাী লোক- 
গীতিতেও দোখ ভিখারীর বেশে শিবের উমা-দর্শনের চেষ্টা ।_ 
হেমন্ত দুআ পর চন্দনক গাঁছয়া 
তাহি তর যোগিয়া ধূনী রমারল রে। 
তপসী যোগী ভিক্ষা মাঁগে 
সৃতলী মে ছলি হে গোরী উঠাঁল চেহায়_ 
আগে মায় ডিম ডিম ডমরু কে বজায়। 
তপসী যোগী ভিক্ষা মাঁগে_ 
থাঁর ভার লেলাঁন গৌরী চংগেরী ভার লেলাঁন 
মাই হে উপর স* লেলনি দূবি ধান হে। 


৩৩ গাঁতি-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা-সংকালিত। তুলনীয়__ 
জগত-জননী 'মিনতণ সৃনু মোর। শরণ জানি গহলহ$ পদ তোর ॥ 


আপন সৃতক লাখ সঙ্কট ঘোর। কওন জনাঁন নাহ বহবএ লোর ॥ 
কএল জনম ভার পাপ--বটোর। সাঁদখন রহলহং মদাহ* বিভোর ॥... 
ঈশনাথ একরে টা জোর। মাইক 'হিঅ নাহ রহএ কঠোর ॥_-এ 
আরও-_ 
আবহু তাকিঅ হে জননী ॥ 


অধম উধাঁরণি, তারাঁণ, সৃত 'দাঁস হোরিঅ সদয় কনী॥ 
সভ পাওল মন-কাম, নাম তুঅ জাঁপ, সম্কট-হরণণী ॥ 
হমরাহ বিসাঁর দেল কিএ, অহ+ নহি, এহন কঠোর বনী |... 
হো কুপৃত, নাহ মাএ কুমাতা, হোইত কতহু সৃনী॥ 
কী হমহী ছণী এহন অভাগল, জে নিত মাথ ধুনী॥ 
_কাঁব জীবানল্দ রচিত।-_-এ 


মোথলা শান্ত সাহত্য ৩৬১ 


তপসী যোগী ভিক্ষা মাঁগে 

ভিখিয়ো নে লৈ ছৈ হে যোগ মুখহু ন বোলৈ 

ঘুরি ঘাঁর গৌরীকে নিরেখৈ হে। 

তপসাঁ যোগী ভিক্ষা মাঁগে_ ৃ 

হম নাহ থিকহ; হে গৌরী ভিক্ষু 'িখারণী 

তোহরো সুরতিয়া দেখ ভুলেলেশ হে।০ 

হেমল্তের (গৌরা-পিতা) দুয়ারে চন্দনের গাছ-_-তাহারই নীচে যোগণী ধূনী 
রাঁখল। তপস্বী যোগী ভিক্ষা মাঁগে। শুইয়াছল গৌরী- চে"চাইয়া উঠিল;_ 
ওগো মা, ডিম ডিম ডমরু কে বাজায়! তপস্বশী যোগা ভিক্ষা মাঁগে। থাঁল ভায়া 
আনল গোরী-_চাঞ্গেরী ভাঁরয়া নিলেন গোরী- মা গো, তাহার উপরে রাখলেন 
ধান-দূর্বা। তপস্বী যোগ ভিক্ষা মাঁগে। ভিক্ষা না লয় যোগী-_মুখে না কথা 
বলে- শুধু ঘুরিয়া ফারয়া গৌরীকে নিরীক্ষণ করে। তপস্বী যোগী 'ভক্ষা 
মাঁগে। “আমি ভক্ষু-ভিখারী নাহ হে গৌরী, তোমার রূপ দোঁখয়া ভুলিয়া 
গিয়াছি! 
একটি গানে গোরীর স্বামীর সঙ্গে তাঁহার *বশুরবাঁড়তে দুঃখ-দারিদ্যের চন্র 

কর্‌ণভাবে ফ্াটয়া উঠিয়াছে। পানের মত পাতলা--ফুলের মত সন্দরী গোরা, 
কোন্‌ বনে যাইবে? যেখানে তপোবনে তপস্বা ভিখার সেই বনে যাইবে। 
মায়ের বাড়তে পরে গৌরী চিরকাল কত আভরণ-কোন্‌ বনে যাইবে এই 
গৌরী? যেখানে বনে বনে কাঠ খোঁজা হয়, সেই বনে যাইবে গৌরী । শবশুর- 
বাড়তে পরে গোরা ছে্ড়া পুরাণ কাপড়_সেই বনে যাইবে। মায়ের বাঁড়তে 
খায় গৌরী প্রি ও জিলেপী- কোন্‌ বনে যাইবে এই গোরা £ শবশহরবাঁড়তে 
আছে ভাঙ খাবার-সেই বনে যাইবে । মায়ের বাড়তে শোয় গৌরী কোমল 
পালঙ্কে-কোন্‌ বনে যাইবে এই গৌরী ? *বশুরবাড়িতে আছে ভীম আশ্রয় 
সেই বনে যাইবে গোরা ।ৎ* 


ও, শ্রীমতী অপিমা সিংহের সংগ্রহ। 
পান সন পাতর গোরী ফুল এসন সন্দার হে। 


কোন বন জৈতী-_ 

তপোরন তপসী ভিখারী হে ওহি বন জৈত। 

নাহরা মে পিহতাঁ গৌরী চির আভরন মা হে 

কোন রন জৈতী-__ 

রন রন লকরা চুনৈতী হে গাহ রন জৈতী। 

সসূরা মে পিহতীী গৌরী গুদরী পুরনমা হে 
ওহি বন জৈতী। 

নাহরা মে খৈতাঁ গৌরী পরী ও জিলেবী 
কোন বন জৈতী। 


সসূরা মে ভাংগ আধার হে ওহি বন জৈতণ। 


৩৬২ ভারতের শ্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


অন্য একটি গীতে দৌখতোঁছ, এইর্‌প ঘরে বরে গোৌরাকে দিয়া মা মেনকার 
দশ্চন্তা ও খেদের অন্ত নাই। স্বামীর ঘরে যে গৌরীর দুঃখের অন্ত নাই। 
স্বামী পাগলা ভোলা যে গাঁজাখোর ভাঙখোর-_ভোজনে ধূতুরা ও আঁক; বাঁসয়া 
খাইবার ঘর-দুয়ারও নাই। খাষরাজ নারদ যে ডাকাতি কারয়াছেন! অঙ্গে তাহার 
সাপের হার_-অঞ্গো অঙ্গে ব্যাপ্ত বিষ। ঘোর পাপের ফলেই নিশ্চয় এইরুপ 
হইয়াছে, গোরা ভয়ে মরিয়া যাইবে । *মশানে বনে বাস- ব্যাঘ্রচর্ম আসন! না 
জান গৌরীর কি হইতেছে! 
নাহ জানী আব গৌরী দুখ কোন কোন পৌতণ 
গজখোর ভাংগ পাঁবা ভোলাক সংগ জৈতাঁ॥ 
ভোজন ধতূর আকে ঘর ছে" ন দুআর খাকে 
ধাঁষরাজ দেল তাকে বেটা হমর কী খৈতী। 
নাহ জানি আব গোরা... 
বৈদেহ হার কপক রিষ অংগ অংগ ব্যাপক 
ফল থিক ঘোর পাপক ডর ফোকি মার জৈতী। 
রহতা স্মসান বন মে নহি জানি কেনা হোইতণ 
বঘচর্ম ছৈহি আসন তৈয়ো ন্রিলোক সাসন 
সর কে ভরিয়া কহোঁতী॥* 
আর-একটি পদে দোঁখ, একাঁদন স্বামী-পূত্র কাহাকেও সঙ্গে না কাঁরয়া একা 
একা গোরা মায়ের কাছে আসিয়া উপাস্থিত। মা মেনকা জিজ্ঞাসা কারলেন,_-ভরা 
যমনায় কেমন করিয়া আসলে গৌরী ?' গৌরী বাঁলল,_মা, আম শাঁড় 
ভিজাইয়া আসিয়াছি।' 'বৃষ ছাড়িয়া কেমন কারয়া আসলে গোৌরণ?' 'মা, বৃষের 
দাঁড় ধরিয়া আসিয়াছি।' 'গণপাঁতকে কি কাঁরয়া ছাঁড়য়া আসলে গৌরী? 
'মা, গণপতিকে আস্তে আস্তে চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া আসিয়াছি।” মহাদেবকে 


রংগকে রংগাঁলশ গোরণী প্রেমকে সুন্দরী 
জৈতী-_ 


কোন বরন 

নহিরা মে সতত গৌর লিয়া পলধাগয়া হে 

কোন বন জৈতশ 

সসূরা মে ভূইয়া অধার__ ওহ বন জৈতী ॥-__ এ 


০" তুলনায় : ঈশনাথ রচিত একটি গণত-_ 
গোরা! কথিলএ করব বিআহ ॥ 
এহন দিগম্বর বুঢ়বা ররস+, কাথিলএ করব বিআহ॥ 
নাহ ভার বাত খেত ছানি হিনকা, নাহ হর ও হরবাহ ॥ 
ভীখ মাকে পেট পোসৈ ছাথ, অহ*ক কোনা নিররাহ ॥ ইত্যাদি। 
_গ্ীত-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা-সংকাঁলত। 


মোৌথিলন শান্ত সাহত্য ৩৬৩ 


ক কারয়া ছাঁড়য়া আসলে গৌরী?" 'মহাদেবকে পূজায় বসাইয়া দিয়া 
আসিয়াছি মা।”* 
অন্য একটি গানে পাই ভাঙখোর স্বামীর সঙ্গে গোরীর গাহর্স্ধ্য জীবনের 
একাঁট নিখুত চিন্র। গানটি তুলসনদাসের নামে প্রচালত।-- 
ভএ গেল ভাংগ কে বেরা 
উঠ্‌ হে গোৌরা। 
হম কোনা উঠব ঈসর মহাদেব 
কার্তক গনপাতি মোরা কোরা। 
ভএ গেল ভাংগকে বেরা ... 
আসন খসায় 'দিঅ 
কার্তিক সুতায় দীঅ 
পঁস দিঅ ভাংগকে গোলা 
উঠ্‌ হে গোরা। 
ভএ গেল ভাংগকে বেরা ... 
নৈ ঘর সাসু ননদ জে ছাঁথ 
কে রাখত কার্তিক কোরা 
উঠ্‌ হে গৌরা, ভএ গেল বেরা । 


উঠ্‌ হে গোরা॥ 

মহাদেব ডাকিতেছেন,_হইয়া গেল ভাঙের বেলা, উঠ হে গোরা ।' গোর 
বালতেছেন,_ “আম কেমনে উঠিব ঈশ্বর মহাদেব, কার্তিক-গণপাঁতি ষে আমার 
কোলে ।” আবার ডাকেন মহাদেব, 'ভাঙের বেলা হইল, ওঠ হে গোরা । আসন 
খসাইয়া (বিছাইয়া) দাও, কার্তিককে শোওয়াইয়া দাও-_ভাঙের গোলা 'পষয়া 
দাও, ওঠ হে গৌরা।' গৌরী বাঁলতেছেন,-“ঘরে নাই শাশুড়ী-নাই ননদ, কে 
রাখবে কার্তককে কোলে ?' কিন্তু তবু হাক-ডাক,_'ওঠ হে গোরা” । তুলসী- 
দাস বলিতেছেন,_-“তোমার দর্শনের জন্য আম ব্যাকুল : কিন্তু হৃদয় কঠোর । 
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কে পুজা পর বৈসায় এলেশী ॥_ এ 


ৃ 


৩১৪ ৃ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


একেবারে আধুনিক কালের মৌথিলী সাহিত্যে আর-একটি প্রবণতা লক্ষ্য 

কারতে পারি। সমগ্র দেশে একটা রাশ্ট্রীবপ্লব ও সমাজাবপ্লব দেখা দিয়াছে__ 
এই বিস্লবের ভিতর 'দিয়া সমগ্র দেশ চাহিতেছে একটি নূতন যুগান্তকারী 
বিবর্তন। শোষকের নির্মম অত্যাচার এবং শোধষিতের আর্তরবে পাঁথবী পূর্ণ 
হইয়া গিয়াছে। এই লোভী শোষকরূপ দানবের দলনের জন্য মা যেন নিজেই 
আবার রন্তাঁপপাসু হইয়া উঠিয়াছেন_নিজেই আবার সমরাঙ্গনে আবির্ভূতা 
হইতে চাহিতেছেন। এই-জাতীয় একটি কাঁবতার কিয়দংশ উদ্ধৃত কাঁরতোছ। 

শোণত দে শোণিত মোথিলার্য 

প্যাসে* তবধল অছি খড়া হমর 

বড়বানল ছধা ধরাতল কৈ' 

সংহার করৈ পরতচ্ছ ঠা 

অছি খপ্পর ছচ্ছে যুগ যুগ স" 

খল খল কয় প্রাণক প্রাণ বাঁ 

মারূত গাঁত ব় গেল দিগ দিগন্ত 

ধুধুআএল ধূম কুহেস প্রখর 

ই প্রকৃতি ক্লান্ত ক্রন্দন করইছ 

স্পন্দন প্রাণক রুদ্ধ ভেল 

শোষত ক আহত দোখ দেখি 

শোষক পর মন মোর ক্রুদ্ধ ভেল 

আএল ছা উঠ দে মাংস একর 

হম পেট ভরব পুঁনি করব সমর ।« 


০* ক্রাঁন্ত-গীত রাঘবাচার্য শাস্তশ-রাঁচিত। কলিকাতা “মাঁথল-সংঘ' কর্তৃক প্রকাঁশত। এই 
প্রসঙ্গে বাঙলাদেশেব পণ্টাশের মন্বন্তরকে লইয়া রচিত এই কাবিতাঁট তুলনীয়__ 


ভূখ ভবানী বংগদেশ কী 
যা দেবী বঞ্গদেশেষ্‌ ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা 
নমস্তস্যে 


যা দূর্গা বঞ্গদেশেষু দৈন্যরূপেণ সংশস্থিতা 
নমস্তস্যৈ 


যা কাল বগ্গদেশেষ্‌ কালরূপেণ সংস্থতা 


শ্য়োদশ অধ্যায় 


অসমীয়! শাক্ত সাহিত্য 


অসমীয়া সাঁহত্যে শান্ত-সাহত্যের অনুসন্ধান কাঁরলে যেটুকু তথ্য পাওয়া 
যায় তাহাকে ছি'টে-ফোঁটা বলা যায়। কিন্তু একাঁদক হইতে বিচার কারলে 
ব্যাপারটা কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। শাক্তপনঠ-রূপে আসামের 
অন্তর্বতাঁ কামরূপের অত্যন্ত প্রাসদ্ধি। কালিকা-পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ, দেবী- 
ভাগবত, কুব্জিকা-তন্ন, যোগিনী-তন্ন, চূড়ামাণ-তন্ত্র প্রভাতি গ্রন্থে নানাভাবে 
কামরূপের কামাখ্যা দেবীর উল্লেখ ও মাহমা কীর্তন দোৌখতে পাওয়া যায়। 
অবশ্য আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, এই পুরাণ-তল্দগুলি খুব প্রাচীন 
বাঁলয়া মনে হয় না; এগুলির কোনখানই দশম শতকের পূর্ববতাঁ কালে রাঁচত 
নয়। মোটামুটিভাবে খস্টীয় দশম শতক হইতে কামর্পের শান্তপনঠ-রূপে 
খ্যাতি । বৌদ্ধতন্্গুলিতে দোঁখতে পাই, দেহমধ্যস্থ চারিটি কায় বা চারটি চক্রকে 
চাঁরাট পণঁঠ বলা হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্র 'সাধনমালা'র মতে এই চার,পাীঁঠ হইল-_ 
উদ্ভীয়ান, পূর্ণীগাঁর, শ্রীহট্র এবং কামরূপ । চর্যাপদের চতুর্থ সংখ্যক পদের-__ 

দিবসই বহুড়ী কাকভয়ে রাএ। 
রাতি ভইলে কামর যাএ॥ 

ইহার ভিতরকার 'কামর শব্দের অর্থ অনেকেই কামর্‌শপ বলিয়া গ্রহণ করেন। 
চর্যাগুলি দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত বাঁলয়া গৃহীতি-এই সময়ে 
তাহা হইলে কামর্পের তান্নিক-সাধনার পঁঠ রূপে যথেন্ট প্রাসাদ্ধ ছিল। 
কামর্প দেবীর যোনি-পঁঠ বাঁলয়া খ্যাত। যোনি-পণঠের ব্যাখ্যা এখন দেবীর 
একান্ন অগ্গ-পতনের সাঁহত একান্ন পাঠের উদ্ভবের কাহনীদ্বারাই করা হইয়া 
থাকে। কিন্তু এতিহাঁসক দৃছ্টিতে মনে হয়, এই যোনি-পনঠের প্রাসিদ্ধিদ্বারা 
বোঝা যায়, এই পাঠাঁট এক সমরে তন্দ্র-সাধনার একা প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখন 
পর্যন্তও আসামের বাহির হইতে বহু শান্ত-সাধক এবং গৃহী-ভন্ত দলে দলে 
এই শান্তপঠে তীর্থ কারতে আসেন। অম্বুবাচী উপলক্ষ্য কাঁরয়া এখানে 
এখনও সহম্ত্র সহম্্র নরনারীর সমাগম হয়। 

যে আসামের প্রায় কেন্দ্রস্থলে কামরূপের এই শন্তিপঠ কামাখ্যা এবং সমগ্র 
পূর্বভারতে যে শান্তপীঠ কামাখ্যার এত প্রার্সাদ্ধ সেই আসামের ধর্মে সাহত্যে 
এবং সংস্কৃতিতে শান্তবাদের প্রভাব নানাভাবে থাকবার কথা ছিল; কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয়, তাহা তেমন কিছুই নাই। ইহার কারণ কি? কারণ স্পম্টভাবে 


৩৬৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্্য 


কিছু বলা শন্ত; তবে কতকগৃঁল তথ্য এই প্রসঙ্গে প্রাণধানযোগ্য বাঁলয়া 
মনে হইয়াছে। প্রথমতঃ মনে হয়, কামরূপের কামাখ্যা তাঁর প্রথমাবাধ গূহ্য 
তল্সাধনারই একটি কেন্দ্র ছিল। গৃহ্য তন্ত-সাধনা কোনও জনাপ্রয় ধর্ম নয়, 
ইহা সর্বদাই একটি বিশেষ সাধক-গোম্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এইজন্যই কামাখ্যা- 
পঠকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্ম তাহার জনসাধারণের মধ্যে কোনও প্রাসদ্ধি 
ছল না। বাঙলাদেশের শান্তধর্ম যের্প প্রাসদ্ধ সাধকগণের ধ্যান-সাধনার 
[ভিতর দয়া সাম্প্রদায়ক সীমা আঁতক্রম করিয়া সার্বজনীন ধর্মের রূপে জন- 
সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পাঁড়তে পারয়াছিল, কামরূপের সাধনা তাহা কখনই 
পারে নাই। 

আর-একাটি লক্ষণীয় তথ্য এই, তার্থরূপে কামরূপ অসমীয়াগণের নিকটে 
কিন্তু খুব প্রয় তীর্থ নহে। এখন পর্যন্ত দেখা যায়, কামরূপ তীর্থের যাত্রী 
মৃখ্যতঃ বাঙালণী,_কিছহ কিছু বিহারের প্রত্যন্তবাসী, স্থানীয় যান্রীর ভিড় খুব 
কম। 

তবে অসমীয়া সাহত্যে এবং সংস্কাতিতে শীন্তবাদের প্রভাবের অনুপাস্থাতির 
সর্বপ্রধান কারণ মনে হয়, শঙ্করদেবের আবির্ভাব ও ধর্মপ্রচার। শঙ্করদেব 
১৪৪৯ খ:সজ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১৫৬৮ সনে তান দেহ রক্ষা করেন। এই 
দীর্ঘজীবনে তিনি সমস্ত আসামে ঘ্াঁরয়া ঘুরিয়া তাঁহার ভাগবত-ধর্ম এবং 
'নামঘোষা' সাধনার প্রচার করেন এবং এ-বিষয়ে তিনি অসাধারণ জনীপ্রয়তাও 
অর্জন করেন। তান অসমীয়া ভাষায় বহহ গ্রল্থ রচনা করেন এবং এ-কথা বলা যায় 
যে সাহিত্যের দিক হইতেও তাঁহার দশর্ঘজীবনের বিপুল সাধনাই অসমীয়া ভাষা 
ও সাহিত্যকে একটি স্বতন্ম ভাষা ও সাহত্য রূপে সূপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 
শঙ্করদেবের এমনই একটা সর্বাতিশয়ী প্রভাব গাঁড়য়া উঠিয়াছল যে তাঁহার পরে 
রামায়ণ-মহাভারত এবং বৈষ্ণব ভন্তি-শাস্ত্র ও বৈষ্ণব সঙ্গীত ব্যতীত আর তেমন 
কোনও উল্লেখযোগ্য শান্ত-সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। 

অবশ্য জাতিগত উত্তরাধিকার-রূপে ভারতীয় শান্তবাদের পরোক্ষ প্রভাব 
শঙ্করদেবের কিছু লেখাতেও আবিষ্কার করা যায়। আমরা পূর্বে” দেখিয়া 
আসিয়াছি, সৃম্টিতত্ত্ব বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের সর্বই একটি বিশেষ 
ভাঁঙ্গতে শান্তবাদের বর্ণনা রহিয়াছে। ইহা শুধু বাঙলা সাহিত্যে নয়, ভারতীয় 
সব আণ্চলিক সাহিত্যেই। ভারতীয় পৃরাণাঁদর মধ্যেই এই বর্ণনার মূল নিহিত 
আছে, এই এঁতিহ্যই সকল আণ্টলিক সাহিত্য গ্রহণ করিয়াছে । শব্করদেব-রাঁচিত 
'অনাদ পাতনে'র মধ্যে সৃম্টিতত্ের বর্ণনা রাহয়াছে, সেই বর্ণনার সাহত বাঙলা 
ও অন্যান্য ভারতীয় সাঁহত্যের সৃম্টিতত্তের বর্ণনার মোটামুটি এঁক্য রাঁহয়াছে। 


» এই গ্রন্থের ১৪৪-৪৬ পৃহ্ঠা দুষ্টব্য। 


অসমীয়া শান্ত সাহত্য ৩৬৭ 


শন্তবাদ ও সাংখ্যের পুরুষ প্রকাতিবাদ মাশ্রত হইয়া এই সস্টিতত্ব গাঁড়য়া 
উঠিয়াছে। 'অনাঁদ পাতনে'ও দেখি, সৃম্টির পূর্বে_ 

মহা প্রকৃতিয়ো পুরুষতে ভৈল লীন। 

ন থাকল আন একো পুরুষতো ভিন॥ 

নাহ জল নাহ স্থল নাহকে আকাশ। 

নাহ মহা বায়ু চন্দ্র সূর্যর প্রকাশ ॥ 

নাহি শীত উষ্ণ খতু নাহি রাত্রি দন। 

সমস্তে সংসার গৈল ঈশ্বরত লীন ॥ 
জ্ঞানময় আনন্দমৃর্ত নিরঞ্জন ক্্দ নয়নকমল মুদ্রত কারয়া যোগনিদ্রায় 
'আপোনাকে চিন্তি মান্র আছন্ত কেবল'। অনেক সহম্ত্র যুগ এইভাবে চালয়া 
গেলে 'দুনাই ঈশ্বরর' সৃষ্টির জন্য ইচ্ছা হইল এবং তিনি ভাবিলেন, 'মায়ার 
হাতত করাও জগত প্রকাশ'। তখন-__ 

এঁহ বাল মেলি পদ্ম নয়ন অনন্তে। 

মায়াক কটাক্ষে চাহিলন্ত ভগরন্তে ॥ 

জবর প্রকৃতিত করিলন্ত জীর দান। 

অষ্ট গুণে তেজ ষোল গুণে ভৈল প্রাণ ॥ 

সৃম্টি করিবাক ঈশবরর ইচ্ছা কাজ। 

পুরুষর পরা মহামায়া ভৈল বাজ॥ 

অনাঁদ রৃিণী ঈশবরর অর্ধকায়। 

ব্যস্ত ভৈলা মহামায়া সৃম্টিক ইচ্ছায় ॥ 

পরমা সুন্দরী নারী দ্বিধা দেবী বেশ। 

কটাক্ষত মোহ যাই জগত নিঃশেষ ॥ 


চাহবাক নপার দেবীর মহা জ্যোতি। 
কোটি এক সূর্য যেন প্রকাশে প্রকৃতি ॥ 
পুরুষকে প্রণাম করিয়া মহামায়া তখন কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয় বচনে বাললেন,_ 

'কোন কর্ম করো আবে কাঁরয়ো আদেশ'। এ-কথা শুনিয়া নিরঞ্জন পুরুষ 
খাষকেশ হাসিয়া বীললেন,_ 

শুনিয়ো প্রকৃতি একগ্‌ণে নোহা হান। 

তোমারে আমারে কিিতেকো নাহ ভিন ॥ 

মোর নিজ শকাঁত সম্যকে দেখো প্রাণ। 

সত্বরে কারয়ো মায়া জগত নির্মাণ ॥ 


২ অসমীয়া সাহত্যর চানোঁক, "দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম পর্ব । 


৩৬৮ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


তোমাক চেতাইলো আমি এই আঁভিপ্রায়। 

জানিয়োক ভালে তুমি মোর অর্ধকায় ॥ 

তোমারে আমারে একো নাহি ভিন্নাভিন্ন। 

মোতে যাতে লীন যাহা এহ খানি হাঁন॥ 

সত্বরে কারয়ো মায়া জগত প্রকাশ । 

করো সৃষ্টি লীলা তাতে বিনোদ বিলাস॥ 
এই যুগে হর-গৌরীকে লইয়া যে অসমীয়া সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল রামসরস্বতী-রাচিত 'ভীম চাঁরত'। রাম- 
সরস্বতী শঙ্করদেবের সমসামায়ক বলিয়া গৃহণত। কবিচন্দ্র, ভারতচন্দ্র, ভারত- 
ভূষণ এবং রামসরস্বতণ সবই+তাঁহার পরবতর্ঁ কালের পাওয়া নাম বা উপাধি। 
এই কবি-রচিত “ভীম চরিত" নানা দিক্‌ হইতে কৌতৃহলোদ্দীপক। আমরা 
পূর্বে বাঙলা সাহত্যে কষক শিবের উপাখ্যানকে অবলম্বন কাঁরয়া শিব-গৃঁহণী 
গোৌরার যে রূপ ফ্ীটয়া উঠিয়াছে তাহার বিশদ আলোচনা করিয়া আসয়াছি ।ৎ 
দরিদ্র কৃষক শিবের ঘরণী-রূপে দেবীর চিন্রকে আবার খাঁনকটা একটু নূতন 
রূপে পাইতোছ রামসরস্বতণর কাব্যের মধ্যে। বেশ বোঝা যায়, বাঙালী কাঁবগণ 
এবং অসমীয়া কবি এক আকর হইতেই মূল উপাখ্যান পাইয়াছেন; কিন্তু বাভন্ন 
অণ্চলের কাব তাহাতে 'বাঁভন্ন রঙ চড়াইয়াছেন। আমরা দেখিয়া আসয়াছি, 
বাঙলা 'শূন্য পৃরাণে' এবং অন্যান্য শিবায়ন কাব্যগুলিতে শিবের বিশ্বস্ত অনুচর 
হইলেন জনৈক 'ভীম'। কাব রামসরস্বতী শিবের বশংবদ ভূত্য এই ভমকে 
মহাভারতের পান্ডুপূত্র ভীমের সাঁহত অভিন্ন কাঁরয়া লইয়াছেন। পাল্ডরপত্র 
ভীমই আসিয়া কৈলাসে শিবের ভূত্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কারণ স্বরূপ 
কাব্যখানির প্রথমেই দোখতোছি, অন্নের দুঃখে ভীমের শরীর একেবারে শীর্ণ! 

একাদিনা ভীমে বোলে রাজার আগত । 

শুকাই গৈলেক দেহা আগর দৃঃখত॥ 

মেলানি দিয়োক দাদা কৈলাশক যা। 

মহাদেউর গরু চারি প্রাণ প্রবর্তাণ্ড ॥ৎ 
খাইতে না পাইয়া ভীম যাঁধান্ঠর রাজার নিকট বাঁললেন,_অন্নের দুঃখে তো 
দেহ শুকাইয়া গেল! বিদায় দাও দাদা, একবার কৈলাসে যাই; সেখানে মহাদেবের 
গোর চরাইয়া প্রাণ বাঁচাই।, য্াধাম্ঠরাঁদও উপায়ন্তর তেমন কিছু না দোখতে 
পাইয়া ভীমকে বিদায় দিলেন। ভঈম কৈলাসে গিয়া শিবের পায়ে দন্ডবং কাঁরয়া 
'গর; চার থাঁকবোহো তোমার আলয়'__এই ইচ্ছা প্রকাশ কাঁরল। শিব বাললেন, 
_-বেশ ভালই হইল; কার্তিক-গণেশ দুই ছেলেমানূষ বৃষ চরায়__তুমি তাহাদের 


৩ এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 
৪ অস্মীয়া সাহিত্যর চানোক, ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড। 


অসমণয়া শান্ত সাহত্য ৩৬৯ 


লইয়া বৃষ চরাও। মা পার্বতাঁ আসিয়া একথা শুনিয়া খুশীই হইলেন। তিনি 
ভশমকে বলিলেন, _ 

পার্বতী বোলয় শিশু মোর ঘরে থাক। 

যতেক লাগয় মানে অন্ন দব তোক॥ 

এগুাটি বলদ জানা মোহোর ঘরত। 

কার্ত গণপতি দুয়ো চারিবে লগত ॥ 
ভীম আতি স্পম্টবাদী, সে বাঁলল, এখন যে আমাকে রাখবে_ ভাবিয়া চিন্তিয়া 
রাখিও-'পাছে জানো বোলা ইটো বহু? ভাত খাই" কিন্তু 

হেন শুনি পারতীয়ে তুলিলেক হাস। 

টিপাচ গোটে নো তই কত ভাত খাস॥ 

চৌষাঁন্ঠ যোগিনী খায় আরু ভূতগণ। 

তোক লাগ আমাসার নুজ্বীরবে অল্ন॥ 
ভীম বলিল, _“আই, তোমাকে কথাটা ভাঁঙ্গায়াই বাঁলতোছি, খাইবার পাঁরমাণটা 
আমার একট বোঁশ, নিত্য আমার ভাত লাগে 'সাত সাঙ্গ”, আর ব্যঞ্জন লাগে 
'নাও সাত কুন্দা'। তোমার ত দেখিতোছ ভাঙ্গা ঘর, ফাটা ঝুলি আর “ঘর মাঝে 
নাই দেখোঁ গোটা চাঁর ধান'। শিবের যা অবস্থা দৌখলাম_ বস্ত্র নাই, ধন নাই__ 
মুণ্ডমালা আর সর্পভূষণ। মাথায় তেল নাই-চুল জটা বাঁধয়া "গিয়াছে, গায়ে 
গন্ধ--“ভক্ষা অন্নে পেট পোষে শঙ্কর গোসাঁই”! ছোটমুখে বড় কথা শুনিয়া 

পার্বতী বোলয় শশু গুটি বর টালি। 

পরশুর কথা কহ কালির ছবালী॥ 

জগতের ধন ধান্য সকল আমার । 

আমা কার কোন আর দেব আছে চার॥ 
ভীম বালিল.- আই, অতশত কথা বাঁঝ না, আমার এক কথা--'পাছকালে 
খেদাইবাক নপাঁরবা মোক'। যাক, ভীম শিবের বৃষরক্ষণে নিযুক্ত হইয়া বৃষ 
লইয়া কার্তক-গণেশসহ কৈলাসশিখরে চাঁলয়া গেল । সেখানে ঘাসের মধ্যে বৃষ 
বাঁধিয়া রাখিয়া কার্তিক-গণেশসহ ভঈম গেল গাছের ভাল ভাল ফল খাইতে । 
ইতিমধ্যে বৃষ ভাল তৃণের লোভ পাইয়া শিয়া বেড়া ভাঁঙ্গয়া ট্রকিয়া পাঁড়ল 
বিশবামিত্র ধার 'মধুবনে" এবং বন ভাঞ্গিয়া তচ্‌ নচ্‌ করিয়া 'দিল। ভীম 
কার্তিক-গণেশসহ সেখানে আসিয়া খাষর রুদ্রমৃর্তি দেখিয়া যত দোষ বৃষের 
ঘাড়ে চাপাইল- এবং বৃষের লেজ ধরিয়া এক ঘুরপাক 'দিয়া তাহাকে আধমরা 
কারয়া ফেলিল। বৃষাঁট মৃত মনে করিয়া ভীম ব্যবধের দোষ প্রথমে কার্তিক- 
গণেশের ঘাড়ে চাপাইল- পরে বিশ্বামিন্র ধাষর ঘাড়েই চাপাইল । ভশীমকে দোঁখিয়া 
সকলেরই মনে হইল, 'নজানো কোথের ইটো পরম দর্জন"। যাহা হোঁক, ভীম 
শেষ পর্যন্ত বৃষ লইয়া বাঁড় ফরিল-বাঁড়ফারয়া পূর্বচান্ত অনুসারে খাইতে 


৪ 


৩৭০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


বাঁসল। ভীমকে থালা ভাঁরয়া ভাত দেওয়া হইল, কিন্তু 'এক গ্রাসে ভীঁমে তাক 
পেলাইলেক খাই'। ভীমকে ভাত দিয়া ব্যঞ্জন আনতে গেলে দেবী ফিরিয়া 
আসয়া দেখেন ভাত নাই-ব্যঞ্জন দিয়া ভাত লইয়া 'ফারয়া দেখেন ব্যঞ্জন নাই। 
দেবী যতই ভাত-ব্যঞ্জন দিতেছেন ততই-_ 

ডাক দয়া ভীমে বোলে শুনিয়োক আই। 

আরু ভাত আনা মোর ভোক নপলাই॥ 
[কিন্তু এঁদকে ভাড়ার যে একেবারে উজাড়! দেবী ভাত আনতে ঘরে ঢ্াকয়া 
আর ফারলেন না 

ভাত নাই দোঁখ দেবী ওলাই নাসিলা। 

অসন্তোষে ভীম যাই আচান্ত কারলা॥ 
কিন্তু ভনমের ক্ষুধা যায় না-_দেবীকে বালল, 'ঝুঁলতে চাউল খুদ কিছু আছে ?, 
িল্তু 

হেন শুনি পার্বতীয়ে বুলিলা বচন। 

আজ বাপু মোর ঘরে নাই খুদকণ॥ 
ভীম তখন আস্ত ক্ষোপয়া গেল, বলিল খালি পেটে সে আর গোরু চরাইতে 
পারবে না। সে আগও বিদ্রুপ করিয়া বলিল, পার্বতীর ঘরে ভাত নাই-কেবল 
ভাঙ্‌ খাইয়া জীবনধারণ: এবং “খাইবে নপাই শিবে ফুরে ডম্বরু বাজাই'! 
ভীমের বচনে দেবৰ পার্বতন বড় লজ্জা পাইলেন, তান গিয়া মহাদেবকে ধরিয়া 
বাললেন,_ 

পার্থতী বদাতি প্রভূ শুনা 'ভ্রলোচন। 

একবার 'কিরাঁষ করিবে দয়া মন॥ 

[৬ক্ষার চাউলে জানা পেট নুপরয়। 

খাইবে নাপাই গরখায়া আরাব করয়॥ 
পার্বতীর ধ।কা শাঁনয়া শিব বলিলেন,_গুরু কীষিকর্ম আমি কিভাবে কারব 2 

দুত্কর কীষক মই করিবো কিমত। 

নাই কড়াকাঁড় ধন মোহর ঘরত॥৷ 
ইহার উত্তরে পার্বতী বকে যে কথা বাঁললেন তাহা আমরা এই প্রসঙ্গে যে 
একটি সংস্কৃত শ্লোক পূর্বে উদ্ধৃত কাঁরয়া আসয়াছিৎ এবং আমরা বাঙলা 
শিবায়ন কাব্যে এ-ক্ষেত্রে পার্বতীর যে উত্তি দোখয়া আঁসয়াছ তাহার সাহত 
আশ্চর্যভাবে গিলিয়া যাইতেছে । 

পারত? বদাঁত প্রভূ ভয় এরা মনে। 

মাটি খুকি লোবরা কিছু বাসবর স্থানে ॥ 


ও রামাদ্‌ ঘাচয় মৌদন৯ং ধনপতেবাঁজং ইত্যাদি। এই গ্রন্থে ১২৬-২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 


অসমীয়া শান্ত সাহত্য ৩৭১ 


কঠিয়া আনাহা খুঁজি সাথ কুবেরত। 

নাঙ্গল আনাহা খুজি বলো যে ভদ্রুত॥ 

যমর মাহষ গোট আনিয়োক যাই। 

তোমার বৃষভ আছে করা এক ঠাই॥ 

ব্রিশলফলক ফাল কাঁর হালক জ-ুরিয়ো। 

এহ মতে কীঁষকার্য বিধান কারয়ো ॥ 
পার্বতশর বাক্য শিব গ্রহণ করিলেন, সব জিনিস যোগাড় হইল, শব হাল 
চঁষলেন এবং 'বৈলা বিধে বিধে ধান সব কীন্তিবাস'। দেখিতে দোখতে মাঠ ভরিয়া 
ভাল ধান হইল। শিব একাঁদন পন্র্বতনীকে ডাঁকয়া কখনও ধানের মাঠে যাইতে 
নিষেধ করিলেন; কিন্তু নিষেধ শুনিয়া পার্বতীর কৌতূহল বাঁড়ল, গোপনে 
একা একা একাঁদন মাঠে গেলেন । মাঠভরা পাকা ধান দৌঁখয়া শিবের কার্যে দেবী 
আশ্চর্য হইয়া গেলেন_ এবং 'উশ্‌ আশ এই দুই উচ্চারিল বাণী"! কিন্তু কি 
কাণ্ড__এই দুই “বাণী হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া সব পাকা ধান পড়িয়া 
ফোঁলিল; ভয় পাইয়া পার্বতী পলাইয়া আসিলেন, কাহাকেও কিছ? বাঁললেন 
না। কিন্তু শিব গিয়া একাঁদন সব দোঁখলেন, সব পার্বতীর কার্য বুঝিয়া ঘরে 
ফিরিয়া আসিয়া ধবস্তর টঁ্কলা”। তখন-_ 

পার্বতী বদতি প্রভূ গৈলাহোঁ হঠাৎ। 

পুরলেক ধানখান দেখিলোঁ সাক্ষাত ॥ 

চরণত ধরো প্রভু দোষ মরধিয়ো। 

আর একবার প্রভূ খেতিক কারয়ো॥ 
শঙ্কর আবার ধান রুইলেন-_ আবার প্রচুর ধান হইল। অবশ্য ভীমকে লইয়া 
ধানকাটা ব্যাপারে আরও কিছু গোলমাল হইল-কিন্তু শেষ পর্যন্ত শকছন আহ 
কিছু ভৈলা শালী'। 

আসামে এখনও বিবাহের তিনদিন পরে নব-বিবাহিত বরবধূকে এই “ভীম- 
চারত' শুনাইবার প্রথা বর্তমান আছে। দেবীর 'উশ আশ এই দুই বাণী হইতে 
হাহা” ও 'হূহ এই দুই দৈতোর কজ্পনা করা হয়; গ্রাম্য বি*বাসে ইহারাই শিবের 
এই 'হাহা-হুহ” আর মাঠের শস্য না খাইয়া নব-বিবাহিত বরকন্যার রন্তু খাইবে। 
গ্রাম্য বিশ্বাস, বিবাহের তন দিন পরে বরবধূকে এই কাঁহনী শুনাইয়া দিলে 
দৈত্যদ্বয় তাহাদের আর কোনও অপকার কাঁরতে পারে না। 
অসমীয়া সাহত্যের মধ্যযুগে বাঙলা মঙ্গল-কাব্যের অনুরূপ কিছু কিছু 

মনসা-মঙ্গল পাওয়া যায় । এ-যাবং তিন জন কাঁবর মনসা-মঙ্গল পাওয়া 'শ্সিয়াছে, 
কাঁব মনকর (১৫শ শতক ?), কাব দুর্গাবর (১৬শ শতক) এবং 'সৃকনান'। এই 
তৃতীয় কাব “সৃকনানি' হইলেন সুকাঁব নারায়ণ দেব। ইনি মৈমনাঁসংহবাসী 


৩৭২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিতা 


বাঙালশ কবি হইলেও তাঁহার মনসা-মগ্গলের আসামের বহু স্থানে খুব প্রাসাম্ধি 
এবং 'তাঁনও একজন অসমীয়া কাব বাঁলয়াই আসামে প্রাসম্ধ। 
সপ্তদশ শতকের শেষভাগে রুচিনাথ কাব এবং রঙ্গনাথ কবি মাকন্ডেয় চণ্ডাঁর 

অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কাব রঙ্গনাথ 'দ্বজ তাঁহার যে আত্ম- 
পারচয় দিয়াছেন তাহাতে বেশ স্পম্ট দেখা যায় যে কাব কামাখ্যার ভন্ত 'ছিলেন। 
তাঁহার পূর্বপুরুষ কামাখ্যা দেবীর পরমভন্ত শিবচন্দ্রের পরিচয়প্রসঙ্গে কাব 
নীলাগার-পর্বত এবং কামাখ্যা দেবীরও বর্ণনা কাঁরয়াছেন।__ 

গার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সিতো নীলাগার বড়। 

ফলে ফুলে জাতিস্কার দেখিতে সুন্দর ॥ 

অনেক মন্ডপগণ যাহাত আছয়। 

চন্দ্রর সদৃশ সবে প্রকাশ করয়॥ 

সৌভাগ্য আছয় তাত পাপ বিমোচন । 

কামাখ্যা গোসানী আছে আনো দেবগণ ॥ 

সোহ পণ্য ভীম জানা জগতর সার। 

পাঁথবী মণ্ডলে তার সম নাহ আর&৷ 

দিবজগণ আছে তাত সবে শুদ্ধ মাতি। 

দুর্গার চরণে সদা করন্ত ভকাতি॥ 

মহাস্‌খে থাকি বিপ্র সোহ পর্বতিত। 

কারলা ভকাত কামাখ্যার চরণত ॥* 
শিবচন্দের ভাঁন্ত এতই গাঢ় এবং 'বিশহদ্ধ ছল যে দেবী ভগবতাঁ কামাখ্যা মাই 
তাঁহার প্রাতি আঁতশয় সদয় হইলেন এবং প্রত্হই দেবী একবার আসিয়া ভত্ত 
শিবচন্দ্রকে সাক্ষাতে দেখা দিতেন। এই সংবাদ জানিয়া কামরূপ আঁধপাঁত 
ধর্মপাতি আসিয়া শিবচন্দ্রকে ধরিয়া পাঁড়লেন, মাকে একবার সাক্ষাতে দেখাইতে 
হইবে । ?শবচন্দ্র স্বীকার কারলেন। তাহার পরে_ 

বাধতে রাহ্গণে পাঁজলা নানা মত। 

পূর্ববতে দেবী আস ভৈলন্ত বেকত॥ 

সিবেলা সাক্ষাতে রাজা দেবীক দোঁখলা । 

রাজাই দেঁখিলা হেন দেবীয়ে জানিলা ॥ 

কোধদৃষ্টি চাহি পাছে ব্রাহ্মণক প্রাত। 

তেতিক্ষণে অন্তর্ধযানে ভৈলা ভগবত ॥ 
'গোসানী'র ক্লোধদৃন্টিতে শিবচন্দ্র কালো বর্ণ এবং ইস্দুর-মস্তক হইলেন এবং 
এইজন্যই তাহার নাম হইল কেন্দুকালে"। 


' অসমীয়া সাহত্যর চানোক, ২য় ভাগ, ৩য় খন্ড। 


অসমীয়া শান্ত সাহিত্য ৩৭৩ 


'দ্বজ রঙ্গনাথ মাকর্ন্ডেয় চণ্ডর আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, মূলকে 
অনেকখানি সংক্ষেপ করিয়া নিজের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অনেক সময়ই মূলকে স্মরণ করাইয়া দেয় । স্থানে স্থানে বর্ণনা 
মূলের অনুর্পই। যেমন দেবতাগণের দেহজাত তেজসমৃহ ঘনীভূত হইয়া যখন 
দেবীরুপ পরিগ্রহ কারল তখনকার বর্ণনা এইরূপ 

সবে দেবতার তেজ ভৈলা একস্থান। 
আতি উচ্ছ পুঞ্জ তেজ পর্বত সমান॥ 
দেখে দেবগণে তাতে সোঁহ তেজচয়। 
জবলন্তে আছয় যেন কোটি সূর্যময়॥ 
জবালায়ে ব্যাঁপছে সবে দিগ নিরন্তর, 
নাহিকে তত্তুল্য আতিশয় ভয়ঙকর॥ 
চাহবে নোবার তেজ আতি ভয়ানক। 
কান্তিয়ে ব্যাঁপলা তার তিনিও লোকক॥ 
একঠাই হুয়া সবে দেবতেজ চয়। 
ভৈলা এক গোটা নারী পরম বিস্ময় ॥ 
ইহা মূলের_ 
অতীব তেজসঃ কৃটং জঙ্লন্তমিব পর্বতম্‌। 
দদৃশুস্তে সুরাস্তন্র জবালাব্যাপ্তদগন্তরমূ্ 
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরঈরজমূ। 
একস্থং তদভূল্বারী ব্যাপতলোকত্রয়ং ত্বিষা॥ 
প্রভীতিরই নিকট অনুসরণ। কিন্তু কবি স্থানে স্থানে স্বাধীনতাও গ্রহণ 
করিয়াছেন। চশ্ডিকার রূপের কথা শুনিয়া শৃম্ভ-নিশুম্ভ লৃব্ধ হইয়াছিল এবং 
চণ্ডিকাকে কামনা করিয়াছল; কিন্তু রঙ্গনাথের চণ্ডাঁতে দেখিতে পাই চশ্ডিকার 
মনোমোহনী মার্ত দৌখয়া মাহষাসুরই যুদ্ধস্থলে চণ্ডিকাকে কামনা কারিয়া- 
ছিল। এস্থলে চশ্ডিকার রূপের রঙ্গনাথ যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাকে আমরা 
বিবিধ বাঙলা মঙ্গলকাব্যে দেবীর রমণীয় মূর্তির যে বর্ণনা পাই" তাহার সাহত 
একসঙ্চে তুলনা কাঁবতে পাঁর। 
গোসানীর দেখ অঙ্গ মাহষর ভৈলা রঙ্গ 
হাসিয়া বোলয় শুন রামা। 
তোহোর বদন শোভে তরুণর মন লোভে 
নবীন (2) বিহিন হিম ধামা॥ 
নব পুতলি তনু ভ্রু যুগ মদনর ধনু 
নাসা তোর তিল ফুল 'জান। 
৭ এই গ্রন্থের ১৫৩-৫৪ পন্ঠা দুস্টব্য। 


৩৭৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


ছারয়া মর [তত বেশ কেনে যন্দধ আঁভিলাষ 
আপুনাক আবে অভাগিনী॥ 


অধর বন্দুলি যেন প্রকাশয় বিতোপন 
পরু ডারম্বর বীজ দন্ত। 

নয়ন খঞ্জন নয় দীর্ঘ আত কেশ চয় 
দোঁথ চমরি দম্ভ অন্ত॥ 

মৃণাল বনিত ভুজে নারীগণ মন রুজে 


কর অশোকর কিসলয়। 
সুঠান আঙ্গুল চয় চম্পার পাকার নয় 
দেখিতে সুন্দর মনেমিয় ॥ ইত্যাঁদ। 


সম্ভবতঃ, সপ্তদশ শতকের শেষভাগে কাব অনন্ত আচার্য 'আনন্দ-লহরী 
নামক শঙ্করাচার্য-কর্তৃক রাঁচত বাঁলয়া প্রাসদ্ধ সংস্কৃত তল্তগ্রন্থখানিকে অবলম্বন 
কাঁরয়া “আনন্দ-লহরী"' নামে অসমীয়ায় একখান গ্রল্থ রচনা কাঁরয়াছেন। ইহা 
অনবাদ নয়, মূলে যে ৪১টি শ্লোক রাঁহয়াছে তাহার সাহত সম্পর্কও আতক্ষীণ; 
_ মূলের সামান্য কিছু তথ্য ও তত্ব অবলম্বনে কাঁবর প্রায় স্বাধীন রচনা । কাবির 
আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে ভবানী-ঈশানের বসাতিস্থান 'সৌমার পাঠের বিস্তৃত বর্ণনা 
রহিয়াছে । 'আনন্দ-লহরী'তেও দেবীর বাহ্যরুপের যে দীর্ঘ বর্ণনা পাই তাহা 
দিবজরঙ্গনাথের দেবীর বর্ণনারই অনুরূপ 1 


অরুণ চরণষূগ নৃপুরে রাঞ্জত। 

দশ নখে চন্দ্র জনি প্রকাশে তহত॥ 
গুল্ফ দুইক দেখি মোহ হবে মুনিগণ। 
রাম কদলক নিন্দৈ উরু দুই জন॥ 


পূর্ণ চন্দ্র জনিয়া শোভন্ত তাতে মূখ । 
যাক দৌখ ভকতর 'মলৈ মনে সখ ॥ 
ডাঁরমর বীজ নিন্দৈ দশনর পান্তি। 
ঈষৎ হাস্যত তাতে করি আছে কান্তি ॥ 
রাতুল অধর শোভে পক্কাবম্ব সম। 

নাসা তিল পুশ্পতো আধক নির্পম॥ 
মৃগীর চক্ষুক নিন্দৈ নয়ন 'ত্রতয়। 

ভ্রুব যুগ অনঙ্গর ধনুক জিনয় ॥৮ ইত্যাঁদ। 


* অসমীঘা সাহত্ার ধনোক, ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড। 


অসমীয়া শান্ত সাহিত্য ৩৭৫ 


কিন্তু ইহা ত হইল মায়ের স্থল রূপ-ধা প্রকট রূপ; মায়ের সক্ষনরূপে মা 
কুন্ডাঁলনী শন্তরূপে মূলাধার-চক্রে প্রাতি জীবদেহে অবস্থান করেন। ভ্রু-মধ্স্থ 
আজ্জাচক্র হইল িবধাম__ 
তাহার কণিকা মাঝে আছে সদাশিব। 
সদানন্দ তব স্বামী জগতর জীব॥ 


তুমি থাকা মৃূলাধার বাহিরে সন্দরী। 

হর আছে তযুপাঁত অনত্গর আর॥ 

তুমি কামাকুল হৈয়া রাঁহতে না পারি। 

ঘনে ঘনে চেগ চোরা যেন বেশ্যানারী ॥ 

দুর্গম স্থানত আছে মোর পাতি শিব। 

তান সঙ্গ নগৈল নরৈব মোর জীব॥৷ 

এক মুদ্রা শত ভাগ জিতো মূলাধার। 

তার এভাগর সম করি কলেবর॥ 

সোহ রূপে সুসুমার মধ্যে প্রবোশিয়া । 

ছয় পদ্ম সমে ছয় তনুক ভোদয়া॥ 

শীঘ্র বেগে গৈয়া তুমি কার মহারঙ্গ। 

রহস্য স্থলত পাইলে নিজ পাতি সঙ্গ॥ 

বিরহ বহিক নিবারিল তান সঙ্গে। 

ক্রীড়া কার পাতি সমে ভৈল মহারজ্গে॥ 
কিন্তু মূলাধারাস্থতা কুণ্ডলিনী শান্ত উধর্বগা হইয়া শিবসত্গে একবার মিলিত 
হইয়া সেইখানেই অবস্থান করেন না; 'মহারঙ্গ' আস্বাদ করিবার পরে তিনি 
আবার নিম্নগা হইয়া নিজাবাসে 'ফারয়া আসেন ।__ 

সোহ পথে আস পূর্ব স্থান পাইল আর। 

মূলাধার বাহরত 'ব্রকোণ আকার॥ 

আপূুনাক ভূজঙ্গর সমান করিয়া । 

লঙ্জা শ্রমে মের 'দিয়া থাকল শূতিয়া॥ 
ইহা তল্-সাধনার গভীর রহস্য। কাঁবর বর্ণনা পাঁড়লে মনে হয়, তান শুধু 
পঃাঁথগত বিদ্যার উপরে 'ানর্ভর করিয়া এসকল বর্ণনা করেন নাই; তাঁহার 
নিজের এই সাধন-রহস্যে কিছু কিছ প্রবেশ ছিল। তন্দর-সাধনাকেই তান 
কাঁলযৃগের শ্রেষ্ঠ সাধনা বালয়া মনে করিয়াছেন। এ-বিষয়ে তান তাঁহার গ্রল্থে 
স্পম্ট কারয়া বালয়াছেন-__ 

মোক্ষর সাধন আছে যত কোনো কোনো খানে নানা মত 
হেন দেখি তুষ্ট নভৈল শম্ভুর মন 
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কলিকালে যত লোকচয় বহু শাস্ত চাইতে কার ভয়, 
অনর্থ করিব নাজানি কোনো সাধন ॥ 
ইহেতু স্বতল্ঘ তন্র নাম যাত ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, 
তাকে পাঁথবীক আনিলা তোমার পাতি। 
সোহ সে তোমার নিজ তন্তু তাতে আছে নানা যল্লতন্, 
তারে সে মন্ত্রক উদ্ধারো তষু সম্প্রতি ॥ 
অসমীয়া লোক-সাহত্যে নানাভাবে দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। লোক- 
সাহিত্যে দেবী 'আই' সেংস্কৃত আর্যকা) নামেই প্রাসদ্ধা। বাঙুলায় আমরা যেমন 
বহ্‌ স্থলে আদিদেবীর উল্লেখ পাই, অসমীয়া সাহিত্যে তাঁহাকে দেখিতে পাই 
'আদি-গোসানী'-রূপে। অসমীয়া 'বারমাহী 'গীতে" বোরমাসী গীত) স্থানে 
স্থানে আশ্বিন মাসে বাঁলদানসহ দেবীপৃজার উল্লেখ পাই ।৯ বিবাহ উপলক্ষ্যে 
যে গান হয় তাহার নাম বয়া-নাম' । এই বিয়া-নামে হর-গৌরণীর বিবাহের গান 
কিছ কিছু গাওয়া হয়। এইসব গানে হর-গৌরাঁকে অবলম্বন করিয়াই পল্লীর 
সমাজ-চিত্র এবং তৎসঙ্গে কিছু কিছ গ্রাম্য স্থূল রাঁসকতাও দেখতে পাই। 
একটি গানে দেখি, লক্ষমী-সরস্বতাঁ দুই ভাগনী হরের নিকট হইতে গোৌরীর 
অলঙ্কার পঁরিতেছে। হরের ঘর হইতৈ অলঙকার আনিয়াছে পিতলের বড় থালায় 
ভরিয়া ভিতর হইতে বাহিরে আঁসয়া গৌরী মাথা নত কারয়া সব গ্রহণ 
কারতেছে। 
লক্ষী সরচতশ দুই ভনী আহিছে 
হররে অলঙ্কার লৈ। 
ওলাই আহা গৌরী পিন্ধাহ সাদরী 
মেনকার আগতে কৈ॥ 
আনিছে শরাই ভরাই। 
[ভিতররে পরা ওলাই আহা গৌরী 
লোবাহ মাথা দোরাই ॥৯ 
একটি 'গার'লীয়া গীতে' [গ্রাম্য গীত) কোন্দল-পরায়ণ গ্রাম্য হর-পার্বতনর 
একাঁট চমৎকার ছবি ফটিয়া উঠিয়াছে। গানটির নাম 'পগলা পার্বতীর গত"; 
পার্বতী এখানে কৈলাসবাঁসনী পার্বতী মনে করিবার কোনও কারণ নাই, 
আহিনর মাহতে দেবীর অস্টম 
হাহ কাটে পাঠা কাটে পার জাকে জাক। 
যতে আছে প্রাণস্বামী তৈতে ভালে থাক ॥ 


! _অসমাঁয়া সাহিত্যর চানেকি, প্রথম ভাগ। 
১০বিয়া নাম, অসমীয়া সাহিত্যর চানোক, ১ম ভাগ। 
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পার্বতন এখানে স্বামীর সঙ্গে সমানে যাীঝবার একটি গ্রাম্য বধ আর 'পগলা' 
বা পাগলা শিবাই এখানে যে-কোনও একাটি গোঁয়ার স্বামী । কোন্দলের ফলে 
পার্বতী গৃহ হইতে বাহর হইয়া আসিয়াছে, 'পগলা' শাসাইতেছে, পাইলেই 
[কলাইবে। সমস্ত গানে “পগলা” ও পার্বত?'র উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতেছে। 
“পগলা” বলিতেছে, 'মায়ের ঘরে তুই যাঁদ যাবি পার্বতী তবে পথে খাপ "দিয়া 
ধারব।' 
মারর ঘরলৈ যাঁব তাঁঞ পার্বতী 
বাটত খাপে 'দিয়ে ধারম। 
পার্বতী বালতেছে-_ 
বাটত খাপে দিয়ে ধর তঞ্জি পগলা 
হাবিত লরে মার পারিম ॥ 
(বাটে খাপ দিয়া ধরিবে যাঁদ পাগলা তবে জঙ্গলে দৌড়াইয়া ঢুকিব।” 'পগলা'ও 
ত ছাঁড়বার পান্র নয়, সে বালিল-_ 
হাবিত লরে মার সোমা তঞ্ পার্বতী 
হাবত জয়ে দিয়ে ধারম। 
'জঙ্গলে দৌড়াইয়া যাদ ঢুকিয়া পাঁড়স্‌ পার্বতী, তবে জঙ্গলে আগুন 'দিয়া 
তোকে ধারব।” পার্বতীও অত সহজে ধরা পাঁড়বার মেয়ে নয়; সে বালিল-_ 
হাবিত জয়ে দিয়ে ধর তাঁঞ পগলা - 
ধোঁবারে লগতে উড়িম॥ 
'জঙ্গলে আগুন দিয়া যাঁদ ধরিস্‌ তুই পাগলা, আম তবে ধোঁয়ার সঙ্গে উাঁড়ব।' 
'পগলা' ধলিল-_ 
ধোঁবার লগতে উড় তাঁঞ পার্বতী 
হাঁকুটি জোরায়ে ধারম। 
'ধোঁয়ার সঙ্গে উঁড়স্‌ যাঁদ তুই পার্বতী তবে আঁকাশ জোড়া দিয়া দয়া ধারব ।” 
পার্বতী উত্তর করিল 
হাঁকুটি জোরায়ে ধর তাঁঞ পগলা 
তোরে বড় বিলত পাঁড়ম॥ 
'আঁকাঁশ জোড়া 'দিয়া দিয়া যাঁদ ধারস তুই পাগলা, তবে তোর বড় বিলে পাঁড়ব।, 
'পগলা' বলিল, “বড় বিলে পাঁড়লে জাল বাইয়া ধারব'; পার্বতণ বাঁলিল, "তবে 
শামুক হইব? । 'পগলা' বলিল, 'তবে তোকে পোড়াইয়া চুন করিয়া খাইব'। 
পার্বতাঁ উত্তর করল,-'তবে তোর দুই গাল পোড়াইব। 'পগলা' বলে, -গাল 
পোড়াইলে তোকে তেল ঘাঁষয়া ঘুচাইব।" পার্বতী বলে, “তবে আম সাঁরষা জন্ম 
ধারব'। 'তোকে তবে তেলীর ঘানিতে ফেলিব'। 'তবে খইল জ্কূম ধাঁরব'। “তোকে 
তবে বাঁড়র কোণে ফেলিব'। 'আম তবে বাঁড়র কোণে বাঁড়র বড় গাছ হইব । 
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তখন 'পগলা” বালল, -বাঁড়র বড় গাছই যাঁদ হাবি তুই পার্বতী তবে তোকে 
কাঁটয়া নাও কারয়া বাহব'। 
বাঁড়র বড় গছ হবি তঞ পার্বতী 
তোকে নাও কাটি বাম। 
গ্রাম্য পার্বতীও কিছু কম যায় না, সে উত্তর করিল-_ 
মোকে নাও কাট বাবি তাঞ পগলা 
মাঝতে বুরায়ে মারিম ॥১১ 
“আমাকে নাও কাটিয়া বাইবি যাঁদ তুই পাগলা, মাঝে তোকে ডুবাইয়া মারিব।' 
এই 'গারলীয়া গীতে'র মধ্যে 'টোকারাী নাম" নানে একাটি গান দোখিতে পাই, 
সেখানে আবার খানিকটা সন্ধ্যাভাষায় বর্ণন। দোখতে পাই; লৌকিক বর্ণনার 
ফাঁকে ফাঁকেই আবার কিছ? কিছু সাধনার কথা । টোকারী হইল কাচ্গখণ্ডের 
সঙ্গে গুণা" বা তার বাঁধিয়া একরূপ বাদ্য যল্ল। কৈলাসের যে গাছাটিতে 
মেলিতেছে দুইটি পাতা নীচে ছড়াইয়া পাঁড়তেছে শিকড়, সেই গাছই ভাল 
কারয়া খখাঁজয়া দোঁখতেছেন মহাদেব-টোকারীর জন্য ভাল কাঠ কোথায় পাওয়া 
যায়। ভাল কাঠ বাছিয়া মহাদেব যখন টোকারী সাজাইলেন তখন পার্বতন পথের 
মধ্যে আনিয়া দলেন, 'গুণা' বা তার; এ-গুণা চারিটি- ইড়া, পিঙ্গলা, সষম্না 
ও সুষুম্নার মধ্যবতর্ণ চিন্রা- এই চারিটি নাড়ীই হইল চারটি গুণা। 
, মহাদেউ গোসাঞ্ডে টোকারী সাজলে 
বাটে পারেবতী গুণা। 
ইলা গলা িন্রা সৃষুম্না 
এই চারগাঁছ গুণা॥ 
কিন্তু ইহার পরই দেখতেছি শিব পার্বতঁকে ভাঙ দিতে বলিতেছেন, 
আঁটয়া কলা খাইতে চাঁহতেছেন_ এই-সব খাইয়া টোকারী হাতে ভিক্ষায় 
'যাইবেন। আর 'ভিক্ষায় যাইয়াই বা কি হইবে, বৃদ্ধ ভিখাঁরকে কুকুরে কামড়ায় 
বালকে ঢিল ছোঁড়ে_ভিক্ষায় মেলে না খুদও। 
ছাঙ্গর ভাঙ্গএ মৃঠি নমাই আন পার্বতী 
আঁটয়া কলেরে খাণ্ড। 
ভিখা মাগবলৈ যাণ্ড॥ 
দুখরে উপার দুখ। 
কুকুরে কামোরে ছরালে দলিয়াই 
[ভখাতো নামলে খুদ॥ 


১১ অসমীয়া সাহির্ঠার চানেকি, ১ম ভাগ। 
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অসমীয়া লোক-সঙ্গীতের আর-একরূপ সঙ্গীত হইল “'আইনাম, বা "'আইর 

নাম'। সাধারণভাবে দেবীই হইলেন 'আই" দেবীকে অবলম্বন করিয়া যে সঙ্গীত 
তাহাই “আই নাম'। সাধারণতঃ মেয়েরাই মিলিত ভাবে এই গান করিয়া থাকেন। 
আসামের এই 'আই নামে'র মৃখ্য লক্ষ্য হইলেন কিন্তু শতিলা দেবী; 'তানই 
ভবানী, ঈশানী, পার্বতী, দুর্গা । গানগ্লি গীত হয়ও সাধারণতঃ শতলার 
সম্মুখে । একদিক্‌ হইতে তথ্যাট অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা পূবেহি 
বাঁলয়াছ, 'কালকা-পুরাণে' যেভাবে কামর্পের মাহমা কীর্তিত হইতে দোঁখ 
তাহাতে মনে হয় গ্রল্থখাঁন এ অণ্চলেই রচিত এবং কালকার উদ্ভব না হইলেও 
প্রাসাদ্ধ এই অণ্চলেই ছিল; কিন্তু গত পাঁচ শত বংসরের অসমীয়া সাহত্য- 
সংস্কাতির দ্বারা এই অনুমান মোটেই সমার্থত হয় না। কালী বাকালিকার উল্লেখ 
একজন সাধারণ দেবীর্‌পে মন্ত্র-তল্তে উল্লিখিত হইতে দেখিলেও,৯ কালা বা 
কালিকার প্রাসদ্ধি আসামে- এমন ক কামরুপ অণ্চলেও কিছুই নাই । কালিকা- 
পুরাণের মধ্যে দেবীর্পে কালিকার যে প্রাধান্য তাহাই বা এ অণ্চলে এক সময়ে 
অমন কাঁরয়া গাঁড়য়া উঠিল কেন এবং পরবতাঁ কালে তাহা একেবারে ডীঁবয়াই 
বা গেল কেন তাহার যথোপযুন্ত কারণ এখন পর্য্ত নির্ণয় করিতে পার না। 
কামর্প-কামাখ্যার প্রসঙ্গে কিছু কিছ কারণের উল্লেখ করিয়াঁছ বটে, কিন্তু 
এ-বিষয়ে 'স্থর সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে তাহা যথেম্ট নহে । “আই নামে' 
দেবীর সব প্রকারের বর্ণনার মধ্যেই শীতলারুপিণীত্বের পাঁরচয় আছে। 

আই ভগবতাঁ আই, তোমার মান সুন্দর নাই। 

আম্বকা চণ্ডিকা ভবানী কাঁলকা এই রূপে ফ:রা বেড়াই ॥ 
কিন্তু ঠিক ইহার পরের পধীন্ততেই দেখি 

আই ভগবত আই, বসন্তে বা বলাই। 
সেই আই-ই আবার নীলাচলের (নীলাগাঁর বা কামাখ্যা পাহাড়) কামাখ্যা, 
কৈলাসের দেবা । 

আই ভগবতাী আই, তোমার নীলাচলে রাতি। 

দুখাঁন চরণত পার্থনা করিছো রক্ষা করা ভগবাতি॥ 

আই ভগবতাঁ আই, রাতিকো কাঁরলা দিন। 

এক হাতে লৈলা কৈলাসর টোকারী আর হাতে লৈলা বীণ ॥৯ 

ব্রজগোপাীরা কৃষ্ণলাভের জন্য কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন; সেই 


১২ তুলনায় 2 
বান্ধিলা সাগবে নোঁদলা উত্তব। তেখনে গৈলা কাঁলকার ঘব ॥ 
কাঁলকাষে আছে দুই শাখা পাঁন্ধ। তেখনে কালিকাই পেলাইলেক বান্ধি ॥ 
বান্ধ পাই কাঁলকাই আচন্ত চাই। ফিমক বান্ধিলা আমাক পাই॥ ইত্যাঁদ। 
_-পক্ষরীরাজ মল্ল, অসমীয়া সাহস্তবর চানোক, ১ম ভাগ। 
১ আইব নাম, এ । 


৩৮০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাঁহত্য 


উপাখ্যানের প্রভাবেই দেখতে পাই, আইয়ের ভন্ত গোপারা- আর আইয়ের 


সঙ্গে যুস্ত হরি-কথা। 


আসন পারি "দিয়া বহক মহামায়া 
থাকক হারকথা শ্বীন। 
সকলো গোপণয়ে একান্ত চিতেরে 


বোলা দুর্গাতি নাঁশিনী ॥১৪ 
অন্য একাঁট সুন্দর পদে দেখি_ 
আসনতে বাহ আয়ে নমাই দিছে ভরি। 
গোপিনীয়ে তাতি করে চরণেতে ধাঁর॥ 
আসনরে চউপাশে চম্পা নাগেশবর। 
মলমলি গোন্ধাই আছে আইরে বহা ঘর ॥ 
আসনরে চউপাশে ফুলেছে টগর । 
আসনতে বাহ আয়ে ভাঁঙ্গছে জগর ॥ 
আসনরে চউপাশে ফাাীলছে কেতেকাঁ। 
দাল ভাঁঙ্গ ফুল পারে হররে পার্বতী ॥১৫ 
আমরা জানি কালী, করালী, মনোজবা প্রভাতি আঁগনর সপ্তাঁজহবা হইতে 
সস্তদেবীর পাঁরকম্পনা জাগয়াছে। ইহারই প্রভাবে এই অসমীয়া লোক- 
সঙ্গীতগুলিতে বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়. 'আইরে সাত ভনণ'_আইরা 
সাত বোন। গানগুলির মধ্যে বসন্তের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার করুণ আর্তিই 
অনেক স্থলে ফুটয়া উঠিয়াছে, ভন্ত তাই প্রায় সর্বত্রই 'দুখায়া' বাঁলয়া বার্ণত। 
একাঁট পদে আছে__ 
দুখীয়ার পৃতলা আয়ে তুলি দিলে, 
আইর মান ধরমণী নাই। 
আইর নাম শীতিলা দুখীয়ার পৃতলা 
দি যৌবা বূকু জুরাই॥ 
আসামে বসন্তের প্রকোপ হইলেই 'আই' শীতলাকে কৈলাস হইতে আবাহন 
কাঁরয়া নামাইয়া আনিতে হইবে; একাঁটি 'আই”য়ের গৃহ 'নার্দন্ট করিয়া সেখানে 
এক আসনে তাঁহাকে প্রাত্ঠিত কারতে হইবে--পরে তাঁহার নিকটে আর্তি- 
নিবেদন। কিন্তু এই 'দুখাীয়া'র 'পৃতলা'র জন্যই যে সর্বত্র আর্তি ফুটিয়াছে 
তাহা নহে. স্থানে স্থানে গভীর ভন্তিও ফুটিয়া উঠিয়াছে ।_ 
ক দয়া পাঁজম আই চরণ দুখানি। 
তোমাক পৃজিবর বস্তু নেদেখোঁ গোসানী ॥ 


১৪ আইর রা জানা ১ম ভাগ। ১৫ এ। 


অসমীয়া শান্ত সাহত্য ৩৮১ 


ফুল 'দি পৃজিলো হে+টেন ভোমোরাই চুমিলে। 

দুগ্ধ দ পৃজিলো হয় ডামুরীয়ে পিলে॥ 

ধন দি পৃজিলো হয় আপোনাতে আছে। 

জল দ পৃজিলো হয় বিতাঁলিলে মাছে॥ 

অন্ন দি পৃজিলো হয় গরুরে খাঁছলে। 

বস্ল দি পূজিলো হয় মার দি সিজালে ॥ 

দেহ দি পৃঁজলো হয় পাপে জজীরত। 

মন 'দ পৃাঁজলো হয় মনর নাই থিত॥ 

যেই বস্তু দি ম্যতু সেই বস্তু চুবা। 

নাম দি পৃজিম মাত গোধাঁল যে পুরা ॥১ 
ফুল দিয়া পাঁজলে হয়, কিন্তু ফুল ভোমরায় চুমিয়াছে; দুধ দয়া পৃজিলে হয়, 
দুধ বাছুর পান কাঁরয়াছে। ধন দয়া পৃঁজলে হয়, ধন ত দেবীর নিজেরই আছে। 
কিন্তু অন্ন ধোন) ত গোরুদ্বারা মাড়ান হইয়াছে, বস্ন ত মাড় দয়া অপবিত্র করা 
হইয়াছে; দেহ দয়া পৃজিলে হয়, কিন্তু দেহ ত পাপে জর্জীরত। মন "দয়া 
পৃজিলে হয়, মনের নাই 'স্থাতি। বাহরের যে উপচারের কথাই ভাবা যায় সব 
উপচারই অপাঁবন্র--সৃতরাং শুধু মায়ের নাম 'দয়াই মাকে সন্ধ্যাঃসকালে পজা 
কাঁরতে হইবে। 

বাঙলা-আসাম অণ্চলে একরূপ ঝাড়-ফ$কের তুকৃতাক্‌ মনত আছে, ইহার 

একটা বিশেষ ভাষা আছে । বাঙলাদেশে এই-জাতীয় যে মন্ত্-ছড়া আছে তাহা 
বিশেষ বিশেষ আণুিক ভাষার সহিত 'মাশ্রত কতকগুলি আপাত-অর্থহণন 
মন্দ; কোথাও এগ্যাল সংস্কৃত তন্তোদ্ধৃত মন্ন--কোথাও কতকগুলি অর্থহীন 
শব্দসমান্ট। এই মল্গ্ালর মধ্যে কতকগুীলিতে দোঁখ শিবের দোহাই-_কতক্‌- 
গুলিতে শিব ও দেবী উভয়ের দোহাই-কতকগ্বীলতে শুধু দেবীর দোহাই। 
সাপের বিষ বা অন্য কিছুর বিষ অথবা বিষান্ত ঘা প্রভাতি সম্বন্ধে যত তুকৃতাক্‌ 
মন্ল সেখানে মনসা বা পদ্মাবতী বা বিষহরীর নিকট প্রার্থনা ও দোহাই-ই দেখিতে 
পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানে দেবীর দোহাই সেখানে দেবী 'শিবানা, 
ভবানী, দুর্গা, চশ্ডিকা। এই তুকৃতাকের ব্যাপারে কামরূপ-কামাখ্যার অত্যল্ত 
প্রসিষ্ধি বালয়া বাঙলাদেশের এই-জাতায় অনেক মন্দমেও কামর্প-কাম্রাখ্যার 
দোহাই দৌখতে পাই। ভূত-ঝাড়ার মন্দ্রে ত সর্বত্রই প্রায় কামাখ্যা। তা ছাড়া 
বাঙলাদেশের মেয়েদের-__বিশেষ করিয়া কুলবধুগণকে যে-সব ভূতে ধরে তাহারা 
সাধারণতঃ কামাথ্যারই কোনও যোগিনী। কামরূপ এই তুকৃতাকের দেশ বাঁলিয়াই 


১৬ আইর নাম, অসমীয়া সাঁহত্যর চানৌক, ১ম ভাগ। 


৩৮২ ভারতের শীল্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


বহাাঁদনের প্রাসদ্ধি। কামরুপের একখানি নিজস্ব তন্দম আছে, কাম-রত্র-তন্ত," 
ইহা মৃখ্যতঃ তুকৃতাকেরই তন্ত্র ॥। অসমীয়া ভাষায় রচিত এইরূপ বাঁবধ 
রকমের তুকৃতাক্‌ ঝাড়-ফ:কের মন্ত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া 
যায়। দেবীর প্রভাবই ইহার ভিতরে সর্বাঁধক। গৃহকম্পন-মন্ত্ে দোখ-_ 
রজত পিতল আরু তাম কাস। 
খল খল দেবী তুললা হাস॥ 
যেবে স্মানাব মায়ের দোহাই । 
হরণ বস্তুক পেলাই দিবি তাই ॥১* 
'তাম্বূল ঝারা' মন্ত্রে 
ফল ধার ডাক পারে গোঁসনী। 
ভূতুনী প্রেতনী পিসাঁচনঈ বিড়াল কল কিল ধনি, 
আই বিড়াক বান্দি করো দেবীর আজ্ঞাক মানি। ইত্যাঁদ। 
'কদলী-পন্র ঝারা' মন্তে দোখ, "দুর্গার তলপে ঝারিলোঁ পন্ন।' ণচকনি ঝারা' 
মন্লেও দুর্গার তলপ এবং ভবানীর শপত। “সূত্র ঝারা'য় দেখি 'মহামাই দেবা 
নিজেই বাঁধবার সূত্র কাটিয়া দেন এবং শেষে দোখ-__ 
দেবীর চরণ চিন্তি বোহো একমনে । 
এাহ গাঠির উপরে যি কাঁরব যায়। 
খান্ডা ধার কাটিব তাক কালিকা চণ্ডী মায়। 
'সারসা ঝারা' মন্ত্রে 'দেবাঁকার বর”। ধঁদশ বান্দ' মলে দেখি, “৩ নাভিকুণ্ডলী 
দেবী ভবানীর সপত। মোর বচন নুহি দুর্গাদেবীর ডাক । 'ধনুবাটলি' মন্তে 
'মাঁট দেবী আনিলা কাঁট' এবং 'বাটাল হৈ গেল দেবীর পাকত'। গিঢ় মল্তে' 
দেখি, 'মহাদেবী দুর্গাদেবী পাতি আছে খোঁড়।' “বড়া বন্ধ' মন্তে মহাদেবের 
মাজ্ঞায় দুর্গার বর'। 


** হেমচন্্র গোস্বা়-সম্পাঁদত, 'অসমীয়া সাহত্যর চানোক, ভূমিকা, ১ম খণ্ড, পূ. 
88-8৫। 
৯৮ অসমশীযা সাহতাব চানেকি, ১ম খন্ড। 


চতুর্দশ অধ্যায় 
হিন্দী শাক্ত সাহিত্য 


হন্দী সাহিত্যের প্রসার উত্তরভারত এবং মধ্যভারতেই বোশ। ভারতবর্ষের 
এই অঞ্চলে শান্ত-ধর্মের তেমন একটা প্রাধান্য কোন দিনই হয় নাই; তাই 
স্বাভাবিকভাবেই হিন্দী সাঁহত্যে শান্ত-সাঁহত্যের পারমাণ খুব বোঁশ নয়। 
হন্দী সাহিত্যে শান্ত-সাহত্য যাহা পাওয়া যায় তাহার একটা বড় অংশ 
লোক-সাহিত্য। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য স্মরণ করিবার এবং আলোচনা 
কারবার যোগ্য । পুরাণের যুগ হইতে উত্তরপ্রদেশে অবাঁস্থত 'বন্ধ্যাচল একাঁটি 
আত প্রাসদ্ধ দেবী-ক্ষেত্র । পুরাণে আমরা বহুস্থলে দেবীকো বন্ধ্যবাসনী বলিয়া 
বার্ণত দেখিতে পাই। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই বিন্ধ্যাচল ভারতবর্ষের আতি- 
প্রাসদ্ধ একট দেবী-তীর্থ। বিন্ধ্যাচলে বত্মান কালেও দেবীর তিনাট রূপ 
দেখিতে পাই; গঞঙ্গাতীরের মন্দিরে দেবী বিন্ধ্যেবরী নামে পূঁজতা; আর 
পাহাড়ের উপরে গৃহামধ্যে তিনি অস্টভুজা দুগ্গারূপে পৃজতা; পাহাড়ের 
উপরেই কিছ দূরে নিজ্ন বন-পরিবেশে তিনি কালীমৃর্তিতে পৃজিতা । 
পঁণ্ডিতগণ দেবীর এই তিন রূপে তিন ক্ষেত্রে অবস্থানকেই দেবীর ত্রিকোণ-তত্ত 
বলিয়া উল্লেখ করেন। বিন্ধ্যাচলে বর্তমান কাল পর্যন্ত দেবীর পান্ডা-পূজারী 
যথেম্ট সংখ্যক আছেন, কিন্তু তাঁহাদের ভিতরে তেমন কোনও জনাঁপ্রয় শান্ত- 
সাহিত্য গাঁড়য়া ওঠে নাই । অবশ্য হিন্দীতে 'দুর্গাচালীসা' এবং শবন্ধ্যে*বরী- 
চালীসা' অর্থাৎ চল্লিশাট করিয়া দেবী-বিষয়ে পদ প্রচলিত আছে* এবং কোনও, 
কোনও গৃহশী তাহা নিত্য বা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে পাঠ কারয়া থাকেন। 
নমুনাস্বর্প দেবীদাস-রচিত দেবীর 'দুর্গা-চালীসা'র উল্লেখ কারতে পারি।২ 


১উদ্দৃতে লিখিত চালীসাও পাওয়া খায়। একশত বংসর পূর্বে লালা শগ্করলাল কর্তৃক 
উর্দতে রচিত একটি 'শন্তি-চালীসন* 'কল্যাণ' পান্রকার 'শান্ত-অংক'-এ উদ্ধৃত হইয়াছে। 


২নমো নমো দর্গে সুখ করনণী। নমো নমো অন্বে দুঃখ হরণী ॥ 
নিরংকার হৈ জ্যোতি তুহ্ধারী। 1তহ্‌* লোক ফৈলশী উীঁজয়ারী ॥ 

শাশ লিলাট মুখ মহা 'রিশালা। নেত্র লাল ভূকুটী 'বিকরালা ॥ 

রূপ মাতৃ কো আধক সৃহাবৈ। দরশ করত জন আত সুখ পাবৈ॥ 

তুম সংসার শান্ত লৌ কাঁনা। পালন হেতু অন্ন ধন দীনা॥ 

অন্ন পূরনা হই জগপালা। তুমহী* আদ সুন্দরী বালা ॥ 

প্রলয় কাল সব নাশন হারাঁ। তুম গৌরী শিব শংঘ্তব প্যারী॥ 

শির যোগণ তুহ্গরে গুণ গাবৈ। ব্রহ্মা বিফ তুদ্ষে' নিও ধ্যারৈ'॥ ইত্াদি। 


-হিন্দা প্রচারক প.স্নুকালয়, কাঁলকাতা। 


৩৮৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


প্রায় ঠিক একই রকমের শবন্ধ্েশ্বরী-চালনসা'রও প্রচলন আছে। 
এই সব চালীসা ব্যতীত বিন্ধেশ্বরী সম্বন্ধে প্রকীর্ণ গীতও কিছু কিছু 
পাওয়া যায়। আহমাদ 'মশ্র-কর্তৃক সংগৃহীত পাঁণ্ডত জগন্নাথ মিশ্রের একা 
গান নিম্নে উদ্ধৃত কারতেছি।__ 
বজত সকারে হৈ* নগারে অধাঁবকা কে দ্বারে 
সুর নর মুনি আদ হাথ জোড় হৈ* খড়ে। 
পারত ন পার বিরুদাবলী কো বেদ চার, 
কহত অহীস আদ [বিবৃধ বড়ে বড়ে॥ 
'জন জগন্নাথ সীঁস হাথ রখ অভয়দ, 
তর গুন গানহাঁ সোঁ কাম উস কো পড়ে। 
কাম কোহ মদ মোহ লোভ আদ সুভটোঁ সে 
সাহস কা অস্ত্র বাঁধে বহ সর্থা লড়ে ॥ 
করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। যশোগাথার সীমা পায় না চার বেদ,_অহীশ (শেষ 
নাগ) আদ বড় বড় পান্ডিতও বলিতে বালতে শেষ পায় না। জগন্নাথের মাথায় 
অভয়প্রদ হাত রাখ, তোমার গুণগানেই উহার সব কাজ; কাম-ক্লোধ-মদ-মোহ 
লোভ আঁদ বড় বড় যোদ্ধাগণের সঙ্গে সাহস্-অস্ত্ বাঁধয়া লইয়া সর্বথা 
লাঁড়ব 1 
বিন্ধ্যাচলবাসনী সম্বন্ধে একাঁট লোক-সঙ্গীতে দোখিতে পাই__ 
গয়ে পর্বত ভবন তেরা মাঁ নীচে গংগ বহাই, 
[রন্ধ্যাচল মাঈ ওহো বিন্ধ্যাচল মাঈ। 


৩০ধথা--. 

জয় জয় জয় বিন্ধ্যাচল রানী । আদি শান্ত জগ বিদিত ভবানী ॥ 

ধসংহরাহনী জৈ জগ-মাতা। জৈ জৈ জৈ ভুবন সুখদাতা॥ 

কষ্ট নিরারনি জৈ জগদেরশ। জৈ জৈ জৈ অসৃরসূর সেরশী। 

মাহমা আমিত অপার তুদ্ধারী। শেষ সহসমৃখ বর্ণত হারী ॥ 

দীননকো দুখ হরত ভরানী। দে না ভোট জালা 

সব কর মনসা পুররত মাতা। মহিমা আমত ভন্ত বিখ্যাতা | ইত্যাদি । 

হন্দশ-প্রচারক পৃস্তকালয়, কাঁলকাতা। 

৪জগল্লাথ মিশরের আর-একাঁট গান আছে-_ 


দানর দলাঁন আগমন নভ মে* 'রলোক 
জোগিনী জমাত সাথ মৈরো অগরানশ হৈ। 
খ”্পর খরগ অরু রিসিখ সরাসন লৈ 
দনূজ দলন সুর নর সুখদানী হৈ॥ 
বিধি হরি হর, কর জোড়ে সান্রাগ খড়ে 
| জয় জয় নাদ মে* নিমগ্ন সব বাণী হৈ। 
রংধ্য পর বাসী রিংধ্যরাসান 'বিভা ভবন, 
জ্যোতি হৈ অখংড জহোঁ রাজ ভরানশী হৈ॥ 


হিন্দী শান্ত সাহত্য ৩৮৫ 


নংদ গোপ ঘর জন্ম লিয়ৌ হৈ মথুরা মে* প্রগটাই। 
কংস রাজ জব পটকন লাগা ছুট আকাশ সো জাঈ শব্দ সুনাঈ॥ 


হাথ জোড় কর কর বীনতাঁ রীনতা সুন সাঁরল মাঁঈি 
সমর চরণ ধ্যান জস গারে হম বালক তুম মাঈ কলাসংবাঈ ॥৭ 
বিন্ধ্যবাসিনী দেবী সম্বন্ধে মৌথলণ কবি হর্ষনাথ ঝা-রচিত একটি গানও 
দেখিতে পাই ।* 
হিন্দী কাবগণের মধ্যে চন্দ বরদাঈকে বেশ প্রাচীন বালয়া গ্রহণ করা হয়; 
সাধারণভাবে তাহার লিখিত “পৃথবীরাজ-রাসো' কাব্য চতুর্দশ শতকের রচনা 
বলিয়া গ্রহণ করা হয়; যঁদও এ-বিষয়ে পণ্ডিতগ্ণের এঁকমত্য নাই, কেহ কেহ 
'পৃথবীরাজ-রাসো' ষোড়শ শতকের চারণকাব্য বালয়াও মত প্রকাশ কারয়াছেন। 
'পৃথবীরাজ-রাসো'র ভিতরে একাধিক স্থলে দেবীর উল্লেখ পাই; এই দেবীকে 
রন্তলোলুপা চশ্ডিকা, চামুণ্ডা বা কালী বলিয়া বার্ণত দোখ। একটি পদে 
দেখি দেবী চশ্ডিকা ইন্দ্রকে বাঁলতেছেন, রামায়ণ-মহাভারতে যে-সব যুদ্ধের 
বর্ণনা রাঁহয়াছে, সেই-সব যুদ্ধ হওয়া সত্তেও আম ক্ষাধত আছি, আমাকে 
শোণিতের দ্বারা তৃপ্ত কাঁরয়া দাও। 
কহৈ চংডি সরপতি সুনাহ, রুধির অঘারহ7 মোহি। 
রামাইন ভারথথ ছনাধ, রহশী নিহারৈ তোহি॥ 
উত্তরে আবার দেখি, হে চণ্ডি, যাঁদ কনোৌজ এবং দিল্লী রাজ্যে লড়াই লাগিয়া 
যায়, তবে যোগিননদের ক্ষুৎপিপাসা নিবারিত হইবে, শিবের গলায় মুন্ডমালা 
সুশোভিত হইবে, আর তোমার রন্ত-পান্তও পূর্ণরূপে ভরিয়া ষাইবে। 
চংডী বরণ পুজজাই ন্রিখ, মংডি মুংড উরমাল। 
জো কনবজ 'ল্লিয় বয়র, ভরাঁহ+ পল্র রজবাল॥ 
অপর একাঁট পদে দেবীর স্তুঁতিতে বলা হইয়াছে-_যখন দেবতাদের অসুর- 
গণের সাঁহত যুদ্ধ হইয়াছিল তখন তুমি দেবতাগণকে 'দিয়াছিলে অমৃত-আর 
অসরগণকে করিয়াছিলে মোহত; মাঁহমার্দনী কালী তিন লোকে সমস্ত রণে 
জয়কারিণী, জালন্ধরকে ভস্মকারিণন, রামের মতনই দশস্কম্থ রাবণের বধকারী ; 
যখন যখনই দেবতাগণের উপরে বিপৎপাত হইয়াছে, তখন তখনই তুমি 





৬জয় জয় বিন্ধ্যানবাসিনি তনূরুচিনিন্দিতদামান ॥ 
আনন শশধরমণ্ডল তশীন নয়ন শ্রৃতকুণ্ডল ॥ 
আসন বসয় নিকট পণ্ঠানন ॥ 
শঙ্খ চকু নিরভয় রর কর ধরু শশধর শেখর ॥ 
তুঅ পদ পদ্কজ মধ্কর হর্ধনাথ ভন করিরর॥ 
_ হর্ষনাথ কাব্যগ্রল্থাবলী, ০০০০৪ 


ডে 


৩৮৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


উহাঁদগকে অভয় 'দিয়াছ ; হে বীরাধবীর, দানবদহনী, আমাকে তোমাব চরণের 
শরণে রাখ ।' 
মহন গহন জব সরণি, জুদ্ধ অসুরাং সুর জব্বহ। 
অমরাণ আপ্পয় আময়, মোহি অসুরাঁণ তুমি তব্বহ॥ 
কাল সুর-মাহখাস, তিপুর 'জান্তয় হর জংগহ। 
জালংধর ভসমাস, রাম দসকংবধ ভংগহ ॥ 
জহ*কহ* সুরংক দেরন পারিয়, কারয় অভয় তুম দের তব। 
রীরাধরীর দানবদহন, চরন সরন হম রকৃখি অব॥৷ 
মধ্যযুগের প্রাসদ্ধ হিন্দী কবিগণের মধ্যে একমাত্র গোস্বামী তুলসাদাসের 
সমগ্র সাহিত্য-রচনার একটি শান্ত পটভূঁমকা লক্ষ্য কারতে পারি। 'রাম-চরিত- 
মানস'ই তুলসাদাসের সবশ্রেষ্ঠ রচনা এবং রাম-ভন্তরূপে তুলসীদাস সর্বজন- 
বাদত। কিন্তু তুলসাঁদাস-রচিত এই 'রাম-চারত-মানসে'র বন্তা হইলেন স্বয়ং 
শঙ্কর, এবং পরমাগ্রহান্বিতা শ্রোতা হইলেন স্বয়ং ভবানী উমা । ইহারা যে 
শুধু বস্তা ও শ্রোতাই ছিলেন তাহা নহে, সমগ্র 'রাম-চারত-মানসে'র মধ্যেই এই 
জিনিসটি বড় করিয়া দেখাইবার চেস্টা হইয়াছে যে, শঙ্কর-ভবানীই হইলেন 
শ্রীরামচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বড় ভন্ত--মর্তেয তাঁহারাই রামভন্তির প্রচারক । তুলসী- 
দাস বালয়াছেন,-এমন সহন্দর রাম-চাঁরত ইহা বই রচনা কারয়াছিলেন,_ 
এবং রচনা কারয়া আবার কৃপা কাঁরয়া উমাকে শুনাইয়াছিলেন। 
সম্ভু কীনৃহ যহ চাঁরত সোহাবা। 
বহ্‌রি কৃপা কার উমাহ* সুনাবা॥ (বালকান্ড) 
রাম-চঁরিত রচনা করিয়া মহেশ নিজের 'মানসে' ইহা রাখিয়া 'দিয়াছিলেন; 
সুসময় পাইয়া “শবা'কে বালয়াছিলেন। 
রাঁচ মহেস নিজ মানস রাখা । 
পাই সসমউ সিবা সন ভাখা॥ (এ) 
ভবানীরও রাম-চারত সম্বন্ধে কৌতূহল ও অনুসন্ধিংসার অন্ত ছল না, 
নানা-ভাবে খ:টাইয়া খ্টাইয়া তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন এবং শঙ্করও সেইভাবেই 
উত্তর দিয়াছেন।__ 
কণনূহ প্রশ্ন জোহি ভাঁতি ভরানী। 
তোহি 'বাধ সঙ্কর কহা বখানী॥ ইত্যাদ। (4) 
রামচন্দ্র। আসলে মনে হয়, তুলসীদাস যে সমাজের মধ্যে নূতন করিয়া রাম-ভন্তি 
প্রচার করিয়াছেন সেই সমাজের মধ্যে তিনি একটি প্রবল শৈব-শান্ত মতের 
জল থাকবেন। সেই শব-পার্বতীর ভন্ত-সমাজে রামভান্তকে 
কারিয়া 'তুলিবার জন্য নানা উপাখ্যানের সাহায্যে তুলসাঁদাস উমা- 


চিপ পা সহিত ৩৮৭ 


রামভন্ত কাঁরয়া তুলিলে শৈব-শান্তগণের মনে একটা ক্ষোভ দেখা 'দিতে পারে, 
এইজন্য তান সমন্বয়-সাধন-মানসে রামচন্দ্রকেও আবার উমা-মহেশ*বরের ভন্ত 
করিয়া লইয়াছিলেন। 

তুলসাঁদাসের ধর্ম-সাধনা ও সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্র ছিল কাশীধাম। কাশী- 
ধাম তুলসীদাসের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই শিব-অন্নপূর্ণার ধামরূপে 
প্রাসদ্ধ ছিল। অপর প্রাঁসদ্ধ দেবীক্ষেত্র বিন্ধ্যাচলও কাশশ হইতে বেশ দূরবতাঁ 
নয়, আশি মাইলের মত হইবে । সুতরাং এই অণ্টলের লোক-মানসের বাভন্ন 
স্তরে পার্ব তী-মহেশ্বরের প্রভাব থ্যুকবারই কথা । সেই প্রভাবের পরিচয় তুলসী- 
দাসের 'রাম-চাঁরত-মানসে, ইতস্ততঃ 'বাক্ষপ্ত হইয়া আছে। তিনি নিজেই 
বাঁলয়াছেন__ 

সামার [সরা সব পাই পসাউ। 
বরনউ* রামচরিত চিতাচাউ ॥ (বালকাণ্ড) 
শশবাকে ও 'শিবকে স্মরণ কারয়া এবং তাঁহাদের প্রসাদ পাইয়া উৎসাঁহত চিত্তে 
আম রামচরিত বর্ণনা করিতোছি।, 
সপনেহু সাঁচেহু মোহ. পর জো হর গৌরি পসাউ। 
তো ফুর হোউ জো কহেউ সব ভাষা ভানাতি প্রভাউ ॥ (এ) 

“স্বপ্নেও যাঁদ আমার উপরে হর-গৌরা সত্যই প্রসন্ন থাকেন, তবে ভাঁষার কবিতার 
বিষয় আম যাহা কিছ; বলিয়াছি তাহা সত্য হউক ।, 

অন্য্ও দেখি, তুলসাঁ রাম-মহিমা গান করিয়াছেন 'সুমার উমা-বৃষকেতু?। 
তখনকার 'দনে সাধূ-সন্তগণের মধ্যে গাঁর-নান্দিনীর প্রীত যে গভীর শ্রদ্ধা- 
বিশ্বাস ছিল তাহা বোঝা যায় তুলসীর এই উীন্ত হইতে-_রামনাম হইল সাধ 
ও বিবুধকুলের হিতের জন্য 1গাঁর-নান্দিনীর ন্যায়-সাধ; বিবধ কুল হিত 
গিরি নশদনি?। অন্যত্র তুলসাঁ বলিয়াছেন, “কালি দেখিয়া জগহিতের জন্য হর 
গিরজা শবর মন্জাল সৃস্টি কারয়াছলেন।” এই শবরমল্ম হইল অর্থহীন 
ছন্দোহীন মিলহীন তুকৃতাক্‌ মল্ল। বেশ বোঝা যায়, তুলসীদাস লক্ষ্য 
কারয়াছেন যে তৎকালে তাঁহার সমাজে হর-িরিজাকে অবলম্বন করিয়া অনেক 
শবরমল্দ্ের প্রচলন ছিল। 

'রাম-চরিত-মানসে' দেখা যায়, হর প্রথমাবাঁধই রামভন্ত হইলেও দেবীর মনে 
রাম-বিষয়ে অনেক সংশয় ছিল; কিন্তু হর নানাভাবে দেবীর এই সংশয় ভঞ্জন 
কারবার চেষ্টা করিয়াছেন। একটি উপাখ্যানে দেখি, একদিন সাঁতাবিরহকাতর 


কাল 'বিলোক জগাঁহত হর 'গিঁরজা 
সাবর মল্ল জাল জিন্হ সিরজা। (বালকাণ্ড) 


৮৯ ভারতের শীন্ত-সাধনা ও শান্ত সাহতঘ 


রামচন্দ্রকে বনমধো দেখিতে পাইয়া হর 'জয় সচ্চিদানন্দ জগপারন বলিয়া প্রণাম 
করিয়া চালতোছলেন; সঙ্গে ছিলেন সতা।_ 

সতী সো দসা সম্ভু কৈ দেখা। 

উর উপজা সন্দেহ বিসেখী॥ 
শিবকে তখন নানাভাবে রামচাঁরত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দ্বারা দেবীর সন্দেহ ভঞ্জন 
কারতে হইল । মনে হয়, তৎকালীন শৈবগণ রামভীন্তকে বত সহজে গ্রহণ কাঁরতে 
প্রস্তৃত ছিলেন, শান্তগণ তেমন ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে সতীকে অবলম্বন কাঁরয়া 
তুলসাদাস দক্ষষজ্ঞ ও সতনদেহত্যাগের কাঁহনী সংক্ষেপে বর্ণনা কাঁরয়াছেন, 
কন্যারূপে পার্বতীর জন্ম, শিবের জন্য তাঁহার তপস্যা ও শেষে পার্বতী-মহেশবরের 
পাঁরণয়-কাহিনী। এই কাঁহনী মোটামুটিভাবে কালিদাসের “কুমার-সম্ভবে'র 
বর্ণনা অবলম্বনে রাঁচত। তুলসঈদাসের পদ মধ্যে মধ্যে এমনভাবে মূল সংস্কৃত 
শেলোকের অনুগামী যে, দেখলেই বোঝা যায়, কালিদাসের কাব্যের সাহত 
তুলসীদাসের প্রত্যক্ষ পাঁরচয় ছিল। তুলসাদাস এই পার্বতীর তপস্যা এবং 
শিবের সাঁহত তাঁহার পাঁরণয় লইয়া 'পার্বতী-মঞ্গল' নামে একখান পৃথক্‌ 
কাব্যই রচনা করিয়াছলেন। 'পার্বতী-মগ্গলে' 'রাম-চরিত-মানস' হইতে কিছু 
বিস্তৃত বর্ণনা দেখি, বিষয়বস্তুরও সামান্য কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 
পার্বতীর বিবাহ-বর্ণনায় স্বাভাঁবকভাবেই তুলসাঁদাস তাঁহার নিজের সমাজকে 
অনেকখানি আনিয়া ফেলিয়াছেন। পার্বতীর তপস্যার কারণ বর্ণনাতেও খাঁনকটা 
লৌকফিকতার সৃম্টি করিয়াছেন। 'কুমার-সম্ভবে' আছে, 'একদা স্বেচ্ছাগাঁত নারদ 
পিতার সমীপে সেই কন্যাকে দেখিয়া বাললেন, বিশুদ্ধ প্রেমপ্রষূন্ত এই কন্যা 
মহাদেবের অর্ধা্গভাগিনী এক বধ্‌ সেপক্লীশন্যা ভার্যা) হইবে ।' তুলসঈদাসের 
'রাম-চারত-মানসে' দোখতে পাই, দেবার্ধ নারদ একাদন বেড়াইতে আিলে 
হিমালয় ও মেনকা কন্যা উমাকে ডাঁকয়া দেবার্কে প্রণাম করাইলেন এবং কন্যার 
ভবিষ্যং ভাল-মন্দ-সম্বন্ধে প্রশন কারলেন। অনেক ভালর কথা বাঁলয়া নারদ 
উমার হস্তরেখা বিচার কাঁরয়া কিছু মন্দের কথাও বালিলেন,-_ 

অগুন অমান মাতু পিতৃ হীনা। 

উদাসীন সব সংসয় ছীনা॥ 

জোগন জল অকাম মন নগন অমঙ্গল বেখ। 
অস স্বামী এহ কহ” 'মিলাহ পরী হস্ত আস রেখ ॥ 

'গুণহাীন মানহীন মাতা-পিতাহাীঁন, উদাসীন, সব সংশয় ছিন্ন হইয়াছে এমন-_ 
জাঁটল যোগী অকাম-মন, নগন এবং অমগ্গলবেশধারী- এইরৃপ স্বামী ইহার 
মিলিবে, হাতের টিরখা সেইভাবেই পাঁড়ষাছে। এই 'অরগুন' খণ্ডাইবার জন্য 
নারদ তপস্যার কথা বাঁললেন; মা মেনকাকে বৃঝাইয়া শুনাইয়া উমা তপস্যায় 


হিন্দী শান্ত সাহত্য ৩৮৯ 


গেলেন। 'পার্বতী-মগ্গলে'র বর্ণনাও অনুর্প। সেখানে নারদ বলিলেন, 
“মোরে'হ7 মন অস আব মিলিহি বর বাউর'_'আমার মনে এই হইতেছে যে ইহার 
“পাগল” বর জাটবে'। এই কথা শানয়া মাতা-পিতাকে বুঝাইয়া উমা নিজেই 
তপস্যায় গেলেন। 
হর-পার্বতীর 'িবাহকে উপলক্ষ্য কাঁরয়া 'অ্পেয়ে' নারদকে একচোট গাল 
সকল বাঙাল কবিই মেনকা এবং প্রাতবোশনীগণের মারফতে পাঁড়য়াছেন, এ 
ব্যাপারে তুলসাঁদাসও কসর করেন নাই। বর দেখিয়া মেনকা পার্বতীকে কোলে 
করিয়া শ্যাম সরোজে'র চক্ষ; দুইটি জলে ভারা করিয়া কন্যার কপালের দঃখের 
কথা ভাবিয়া অনেক কাঁদলেন এবং শেষ পর্যন্ত বাললেন-_ 
তুমৃহ সহিত গার তে গিরউ* পারক জরউ* জলানিধি মহ+ পরউং। 
ঘর জাউ অপজসু হোউ জগ জীরত বিবাহ ন হেশ করউ*॥ 
তোমার সহিত গার হইতে পাঁড়ব, আগুনে জালব, সমৃদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিব; 
ঘর যাউক, অপযশ হউক, জীবন থাকতে তোমার বিবাহ দিব না। 
ইহার পরই নারদকে গাল পাঁড়বার পালা__ 
নারদ কর মৈ* কাহ বিগারা। ভরন মোর জিনৃহ বসত উজারা ॥ 
অস উপদেসু উমাহ জিনৃহ দীনৃহা । বৌরে বরাহ* লাগি তপু কীন্হা॥ 
সাঁচেহু উনৃহকে মোহ ন মায়া । উদাসীন ধনু ধাম ন জায়া॥ 
পর থর ঘালক লাজ ন ভীরা। বাঁঝ কি জান প্রসব কী পীরা॥ 
'নারদের আমি করিয়াছি কি আনষ্ট- যিনি আমার ভরাবাড়ি উজাড় করিলেন! 
যিনি উমাকে দিলেন এই উপদেশ- পাগলা বরের জন্য কারিল তপস্যা । সত্য সত্যই 
উহার মায়াও নাই- মোহও নাই; উদাসীন-_ না আছে ধন, না ঘর-বাড়, না স্ত্রী । 
পরের ঘর করে নম্ট, না আছে লজ্জা- না.ভয়: বাঁঝা কি জানে প্রসবের বেদনা 2 
'পার্বতী-মঙ্গলে' দেখি, পাগল বর এবং তাহার সঙ্গের সব 'বরাতণ' (বরযাল্রণী) 
দৈখিয়া গ্রামের বাচ্চাগুলি ভয়ে পলাইয়া ঘরে গেল, এবং ঘরে গিয়া বলাবঙ্গি 
কাঁরতে লাগিল-_ 
প্রেত বৈতাল বরাত ভূত ভয়ানক। 
বরদ চঢ়া বর বাউর সবই সুবানক॥ 
প্রেত, বেতাল এবং ভয়ানক ভূত--এই হইল বরযান্রী; আর বলদের উপরে চাঁড়য়া 
'বাউরা” বর-_সবই সুন্দর! 
বিবাহ উপলক্ষ্যে মেয়েদের জ্বারা কিছ গালাগাঁলির ব্যবস্থা তুলসাঁদাস না 
করিয়া খাইতেছেন, আর এঁদকে 'নারিবৃন্দ সুর জে“বতঙ্জজানী। লগ" দেন 
গারী মৃদুবানী॥+ এবং 'গারী মধুর সুর দোহ* স্ন্দরি র্যা বচন সূনারহা*।, 
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'ার্বতী-মঙ্গলে' দেখি বরযান্রীদের ভোজনের সময়ে ত নারীগণ সর কাঁরয়া গালি 
দয়াছেনই, জুয়াখেলার সময়ও তাঁহারা গাল 'দিয়াছেন,_'জুআ খেলারত গারি 
দেহি* গাঁরনারাহি'। কিন্তু বাপ-মা তুলিয়া বর শিবকে গালি দয়া লাভ কি? 
তাঁহার ত বাপ-মায়ের বালাই নাই!_“অপনী ওর নিহাঁর প্রমোদ পুরারহি। 
তুলসীদাসও বেশ করুণ করিয়া তুঁলিয়াছেন। বিদায় লইবার পূর্বে উমা বার বার 
মাকে জড়াইয়া ধারতোঁছল-_বার বার পাঁড়তোছল মায়ের চরণে । স্নেহ-প্রেমের 
সে দৃশ্য বর্ণনা কারবার নয়। সব নারীরা আঁসয়া দেখা করিলেন উমার সঙ্গো__ 
উমা আবার 'িয়া মায়ের বুকে ঝাঁপাইয়া পাঁড়ুল। 
পূনি পুনি মিলাত পরাতি গাহ চরণা । পরম প্রেম কছ জাই ন বরনা॥ 
সব নারন্হ মিলি ভেশট ভরানী। জাই জনাঁন উর পান লপটানী॥ 
তাহার পরে চলিতেই হয়_ আবার মায়ের সঙ্গে দেখা কাঁরিয়া চলে উমা, সবাই 
দেয় আশীর্বাদ; চলিতে চলিতে 'ফাঁরয়া ফিরিয়া মায়ের দিকে তাকাইতে থাকে 
উমা;_ সখারা তাহাকে লইয়া যায় শিবের পাশে। ্‌ 
জননী বহর মিলি চলী উঁচত অসম সব কাহ দঈ। 
ফার 'ফাঁর 'বিলোকাতি মাতৃতন তব সখী লেই সির পহ* গ্ঈ ॥ 
আমরা পূর্বে মৌথলী লোক-সঙ্গীতে যেমন দেখিয়া আসয়াছ যে সীতা 
দেবী-আরাধনা করিয়াই রামচন্ডদ্রের ন্যায় বর পাইয়াছিলেন, তুলসীদাসেও আমরা 
তাহাই দোঁখতে পাই। রাম-লক্ষমণ দুই ভাই মাঁথলায় গিয়া প্রভাতে উঠিয়া 
গুরুর আদেশে ফুল তুলিতে রাজার বাগানে প্রবেশ কারয়াছিলেন। সেখানে 
নানাপ্রকার গাছ ও 'বাঁবধ বর্ণের লতাবতান শোভা পাইতে ছিল। গাছে গাছে 
যেমন নৃতন পল্লব ও ফল-ফুলের শোভা, তেমনই চাতক, কোকিল, তোতা, 
চকোরের কাকলী ও ময়্‌রের নৃত্যে উদ্যান মৃখাঁরত। বাগানের মধ্যস্থলে স্বচ্ছ 
সরোবর, মণিদ্বারা 'নার্মত 'বাঁচন্র সোপান । 'নর্মল জলে নানা রঙের পদ্ম আর 
জলপাখীদের খেলা । দুই ভাইয়ের মন মুগ্ধ, মালীদের 'জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা 
কিছু ফুল তুলিলেন। সেই সময়ে সেখানে আিলেন সীতা, গৌরী পৃঁজবার 
জন্য সেখানে তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার মা।__ 
সঙ্গ সখী সব সূভগ সয়ানী। গারাহ* গীত মনোহর বানী॥ 
সর সমপ গারজাগৃহ সোহা । বরন ন জাই দেখি মন মোহা॥ 
মজ্জন কার সর সাঁখনৃহ সমেতা । গঈ মুঁদতমন গৌরি নিকেতা॥ 
পৃজা কীনৃহি অধিক অনুরাগা। নিজ অনুরূপ সৃভগ রর মাঁগা॥ 
“সঙ্গে ছিল সহন্দরী চতুরা সখীগণ. তাহারা মনোহর পদের গান গাহিতেছে। 
সরোবরের সমীপেইধ্রাছল গোৌরাী-গৃহ; তাহার সৌন্দর্য বর্ণনা করা যায় না, 
দেখিলে মন মধ হয়। সখাগণসহ সরোবরে স্নান কাঁরয়া সীতা মুদিতমনে 
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গৌরী-ভবনে গেলেন; আধিক অনুরাগের সাঁহত করিলেন পূজা, নিজের অনু- 
রূপ সুন্দর বর প্রার্থনা কারলেন। এই গৌরী-পূজা করিয়া বর প্রার্থনা কাঁরয়া 
উঠিয়া সীতা উদ্যানে দোখতে পাইলেন রাম-লক্ষমণ-_ তাঁহার দেহ হইল 
রোমাশ্টিত-_ চোখ অশ্রুসিন্ত। 
ব্জ-অণুলে যেসব লৌকিক দেবীর গত পাওয়া যায় তাহাতেও সাতার 
গৌরী দেবার কাছে বর-্রার্থনার প্রাতধ্ানি দেখিতে পাই। একটি গানে দেখি, 
মেয়েরা 'করবা-চোঁথ'র ব্রত করিতেছেন। 'করবা-চোৌঁথ' হইল কার্তক কৃষ্ণা 
চতুর্থ, এই 'তাঁথতে মেয়েরা গৌরী-ব্রত করেন। এখানে দোঁখ, মেয়েরা দাঁধর 
অর্থ দিয়া গৌরী-ব্রত কারতেছেন, আর বর প্রার্থনা কাঁরতেছেন অযোধ্যার ন্যায় 
রাজ্য, রাজা দশরথের ন্যায় *বশুর, কোশল্যার ন্যায় শাশুড়ী, শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় 
স্বামী, লক্ষমণের ন্যায় ছোট দেবর, ভরতের ন্যায় বড় দেবর- আর ছোট বোনাটর 
মত একটি ননদ! 
মৈ" তো বরতু রহ উ* করবা-চোৌঁথি, দহাঁন কে অরঘ দীএ॥ 
মৈ" নে" মাঁগো এ অজযধ্যা কো রাজু; সুসর রাজা জসরথ-সে। 
মৈ" নে মাগী কোৌসল্যা-সী সাসু, সুসর রাজা জসরথ-সে॥ 
মৈ* নে" রর মাঁগে এ* সার রাঁম, দিবর ছোটে লাছম*ন-সে। 
মেরে চরত ভরত দেরর জেঠ, ননপ্দ ছোটাঁ ভাগনী সী 
তুলসাদাঙ্গ যে তাঁহার সমাজ-জীবন হইতে একটি শান্ত এতিহ্যও লাভ 
কারয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যেও পাওয়া যায়। তাঁহার 
“বনয়-পান্রকা'র মধ্যে দুইটি দেবী-স্তব দোঁখতে পাই। প্রথমটি হইল-__ 
দুসহ-দোষ-দুখ-দলনি করু দোর! দায়া। 
বিশ্বমূলাসি, জন-সান্কৃলাঁস, শর-শূল-ধাঁরণি, মহামূল মায়া ॥ 
তাড়তগভাংগ সর্বাংগ সুন্দর লসত, দব্য পট, ভব্য ভূষণ বিরাজৈ। 
বালমৃগমংজু-খংজন-বিলোচানি, চংদ্রবদাঁন, লাখ কোট রাঁতমার লাজৈ।& 
ইত্যাদি। 
স্তবের শেষে কিন্তু প্রার্থনা দেখিতে পাই,-দেহি মা! মোহিপ্রণ প্রেম, যহ নেম 
নিজ রাম ঘনশ্যাম, তুলসী পাঁপয়া॥' ঘনশ্যাম রাম, তুলসা পাপিয়া, প্রেমলাভের 
জন্যই মায়ের কাছে এই প্রার্থনা । প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে 
যে ভাগবত-পুরাণে দেখি, ব্রজের গোপ-বালকাগণ কৃষ্ণলাভের পূর্বে কাত্যায়নী 
পূজা করিয়াছিলেন। শান্তর উপাসনা করিয়াই যে পুরুষোত্তমে প্রেমলাভ 
কারতে হয় ভারতীয় ধর্ম-সাধনায় ইহারও একটি ধারা লক্ষ্য কারতে পারা ঘযায়। 
দুর্গার কোলে কৃষ্ণের যে ছবি দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পাঁরকল্পনা এইখান 


“ব্রজ কা লোক-সাঁহতা, ডন্ঠর সতেন্দ্র সম্পাঁদত। 


৩২২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


হইতেই আসিয়াছে বাঁলয়া মনে হয়। মা শান্তরুপিণী- শক্তির বুক হইতেই ত 
পুরুষোত্তমের উদ্ভাস। 
“বনয়-পন্রিকা'র ছ্বিতীয় দেবীস্তুতাট হইল এইর্‌প-- 
জয় জয় জগজনান, দেরি, সুর-নর-মুনি-অসৃরসেবি, 
মংগল-মৃদ-সাদ্ধিসদান, পরশর্বরীশ-বদান 
তাপ-তিমির-তরুনতরাঁন-কিরনমালিকা॥ ইত্যাদ। 
এখানেও শেষ পর্যন্ত প্রার্থনা দোখতে পাই-_ 
তুলসী তব তীর তর সুমিত রঘৃবংশ বীর, 
রিচরত মাতি দোহ মোহ-মাহষ-কালিকা॥ 
তুলসীদাস-রাঁচিত 'কবিতাবলাী*র মধ্যেও আমরা চাঁরাট দেবী-বিষয়ক কবিতা 
দেখিতে পাই । একটি কাবতায় দেখি, মা ভবানী অন্নপূর্ণার নিকটে করুণ আর্তি 
প্রকাশ। লালসার ত আর শেষ নাই- লালসায় লালসায় ফিরিতে হয় দ্বারে দ্বার 
দীনদ্‌ঃখীর মত-মলিন বদন- মন মেটে না- কেবল খেদ! শান্ত-সামর্থা-উৎসাহ 
শুদ্ধ শ্রাদ্ধে-বিবাহে-মন সতত চণ্চল__ বুঝিতে পারা যায় শুধু ঢোল-ত্‌রীর 
শব্দ! পিয়াস আছে-বার নাই, ক্ষুধা আছে- খাইবার 'চানা' নাই_ এখন শরণ 
শুধু ভবানী অন্লপূর্ণা ।১ 
উত্তরকান্ডের ১৬৮ সংখ্যক কবিতাটির লক্ষ্য শঙ্কর-ভবানী-__মেরে মায় বাপ 
গুরু সংকর ভবানএ'। ১৭৩ সংখ্যক কবিতায় বলা হইয়াছে__ 
রচত বিরংচ, হরি পালত, হরত হর, 
তেরেহণ প্রসাদ জগ অগজগপালিকে। 
তোহি মে" বিকাস বিশব, তোহ মে" বিলাস সব, 
তোঁহ মে* সমাত মাতু ভূমিধরবালিকে ॥ 
দঁজৈ অরলংব জগদংব ন বিলংব কঁজৈ, 
করুণা-তরংগিনন কৃপা-তরংগ-মালিকে। 
রোষ মহামারী পাঁরতোষ, মহতারী! দুনী; 
দেখিয়ে দুখারী মুনি-মানস-মরালিকে ॥ 
"সাম্ট করেন বরক্গা, হার পালন করেন, হর হরণ (সংহার) করেন--সবই তোমারই 
প্রসাদ, ওগো চরাচরপালিকে! তোমার মধ্যেই বিশ্বের বিকাশ, সকলের 'বিলাস 
তোমারই মধ্যে_-আবার তোমারই মধ্যে প্রবেশ করে. হে মা পার্বতশ! অবলম্বন 
»লালচণী ললাত, বিললাত দ্বার দ্বার দীন, বদন মাঁলন, মন মিটে ন বসরনা। 
তাকত সরাধ কৈ 'বিরাহ কৈ উচ্ছাহ কছু, ডেশলৈ লোল বৃঝত সবদ ঢোল ত্‌রনা ॥ 
প্যাসে হু ন পানৈ %রি, ভূখৈ ন চনক চারি, চাহত অহারন পহার দার করনা । 


সোক কো অগার দুখ-ভার-ভরো তৌলো জন জৌলো দেবা দ্রবৈ ন ভবানী অন্নপূর্ণা ॥ 
_ উত্তরকাণ্ড, ১৪৮ সং। 


হিন্দী শান্ত সাহত্য ঞ৯৩ 


দাও হে জগদম্বে, বিলম্ব করিও না, হে করুণা-তরাঁঙ্গণী-_কৃপা-তরঞ্গ-মালিকে, 
রোষ-মহামারী ত্যাগ করিয়া দুনিয়ার প্রাতি পরিতুষ্ট হও, দেখ দুঃখার্ত_হে 
মুনি-মানস-মরালণী!, 

অপর একটি কবিতায় তুলসাঁ বলিতেছেন, মহামারী মহেশানি মহিমা কী 
খনি, মোদ মংগলকী রাস, দাস কাসী-রাসী তেরে হৈ*॥ 'হে সংহাররাঁপণী 
মহেশানি, মহিমার খাঁন, আনন্দ-মঙ্গল-রাশি, কাশীবাসী (তুলসী) তোমরই 
দাস।' (১৭৪ সংখ্যক)। 

নিগঠণপল্থী হিন্দী কাবগণের দোহা ও গীতে শান্ত প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে কিছ 
থাঁকিবার কথা নহে । কবীরের দোহাবলী, পদাবলী ও রমৈ'নীগ্ীলতে কবীরের 
ধর্মমতের সকল উদারতা সর্তেও শান্তধর্ম-সম্বন্ধে একটা অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা 
দেখা যায়। বোধ হয় শান্ত সাধনপদ্ধাত ও আচার-অনজ্ঞান কবীরের ভাল 
লাগিত না বালয়া তিনি বহু স্থানে স্পম্টভাবে সাধকের পক্ষে শান্তসঙ্গ নিষেধ 
কারয়াছেন। দরগা প্রভৃতি শান্তদেবীকে কবীর অনেক দেবদেবীর মধ্যে একজন 
আত সাধারণ দেবা বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। তাই কবীরকে একাধিক স্থানে বালিতে 
দেখ, এক নিরঞ্জন রামের কোটি কোট দুর্গা পদসেবা করেন-ুর্গা কোটি 
জাকৈ মর্দন করে'। কবীর অন্যত্র বাঁলয়াছেন, “কোটি সকতি সির সহজ প্রগাসো 
একৈ এক সমানা”।৯ সহজে অর্থাৎ নিরঞ্জন ব্রন্দে কোটি শান্ত এবং শিবের 
প্রকাশ_ আমার একের মধ্যেই সব সমাহিত। 

কিন্তু পরোক্ষভাবে কবীরের উপরেও শান্ত ভাবধারার প্রভাব একেবারে 
দুলক্ষ্য নহে । কবীরের নামে একটি বাণী প্রচালত আছে,_পনর্গণ হৈ পিতা 
হমারা সগদ্ণ মহতারা*১__ নির্গণ হইলেন আমার পিতা, সগুণ হইলেন আমার 
মা। এই কথাঁটই কিন্তু আসলে শান্তবাদের মূল কথা । আমরা পূর্বে দেখিয়া 
আসয়াছি, শ্রীরামকৃক পরমহংসদেব শন্তিকে অচলের চল" বা অটলের "টল' 
বলিয়াছেন। অচল অটলই হইল 'িনর্গণ, চল" বা টল'ই হইল সগুণ অবস্থী। 
বৃহদারণ্যক উপনিষদেই বলা হইয়াছে, “দ্বে বাব ব্র্ধণো রূপে, মৃর্তামূর্ত 91) 
এই অমূর্তই নির্গণ অবস্থা মূর্তই সগুণ। সগুণরূপেই ত মায়ের মূর্তি। 
সগুণ রূপ হইতেই ত আমরা জাত-_সগৃণেই প্রাতিপালিত-_বিধৃত, তাই সগুণই 
মাতা । কবীরের এই বাণণটি তাই অত্যন্ত সারগর্ভ। 

কবীর তাঁহার দোহা ও পদাবলীতে বহ স্থলে এক মায়ার উল্লেখ করিয়াছেন । 
এই মায়া বহু স্থলেই সাধারণভাবে জগত্প্রপণ্ডে মোহ ও আসান্ত-উৎপাদক 
একটা ভ্রান্তিমাত্। সাধারণভাবে কবীর এই মায়ার একটা বিশ্বব্যাপিনী আদি- 


১০ কবর গ্রল্থাবলণ, শ্যামসুন্দর দাস-সম্পাদিত নোগরা-প্রচারিণশ-্্রাভা), পাঁরিশিষ্ট, ১৬২। 
১১ এই উীন্তাট কবীরের নামে বহু স্থানে উদ্ধৃত দেখি; হি ও কবার-গ্রল্থাবলীব 
মধ্যে আমরা এই পদটি খজয়া পাই নাই। 


৩১৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


শান্তর্পত্ব স্বীকার করেন নাই । মায়ার বশ্বব্যাপিত্ব যেখানে বার্ণত সেখানেও 
তাহার বিশ্বব্যাঁপনন শন্তিরূপত্বের আভাস স্পম্ট নহে । যেমন-__ 
মায়া জপ তপ মায়া জোগ, মায়া বাঁধে সবহাী লোগ। 
মায়া জল থাঁল মায়া আকাঁস, মায়া র্যাঁপ রহ চহত পাঁস। 
মায়া মাতা মায়া পিতা, আত মায়া অস্ততাঁ সূতা । 
মায়া মারি করৈ ব্যোহার। কহৈ কবীর মেরে রাঁম অধার।১২ 
অথবা 
মায়া মহাঠাগনী হম্‌ জান। 
[তির্গুন পাশ লিয়ে কর ডোলে বোলত মধুরী বানী॥ ইত্যাঁদ। 
কিন্তু স্থানে স্থানে কবীরের এই মায়ার বর্ণনার মধ্যে পরোক্ষভাবে মায়ার 
সাধারণ মোহময়ী ভ্রান্তিরূপিণীত্বের পিছনে একটি সাংখ্যবার্ণত প্রকৃতি রূপ 
বা শাল্তশাস্তবার্ণত শান্তর্পের দ্যোতনা দোখতে পাওয়া যায়। কবীর রচিত 
বহুসংখ্যক হে*য়ালী বা সন্ধাভাষা রাঁচত গ়ার্থক পদ দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই পদগনলি 'উল্টারাঁসী' নামে প্রাঁসম্ধ। এই পদগুলির সাধারণতঃ বন্তব্য হইল 
এই যে দুনিয়ায় সর্বত্ই একটা আশ্চর্য উল্টা ঘটনা লক্ষ্য করা যায়; সবন্রই 
দেখা যায় একটা অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে । জীব তাঁহার 'সহজ' স্বরূপ ভূিয়া 
গিয়া পদে পদে কুহাকিনী মায়ার অধনীন হইতেছে এবং বন্ধনক্লেশ ভোগ করিতেছে। 
রন্ষের শরণ না লইয়া সে লয় মায়ার শরণ- হয় মায়ার হস্তে পহুস্তুলিকাপ্প্রায়। 
এই মায়াকে কবীর বহু স্থানেই একটি মোহনী চণ্লা নারীর রূপ 'দিয়াছেন__ 
যে অসাবধান উদাসীন পুরুষকে নানা প্রলোভনে ফেলিয়া বন্ধনগ্রস্ত কারতেছে। 
একাট পদে কবীর বাঁলয়াছেন__ 
কৈসৈ* নগাঁর করেশী কুটরারী, চংচল পুরিষ বিচষন নারী ।২ 
জীবকে এই চণ্চল পুরুষ" এবং মায়াকে ণবচক্ষণ নারী' বলবার মধ্যে 
পরোক্ষভাবে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-তত্তের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। 
কবীর আবার একস্থানে একটি 'রমৈ“নী'তে বলিয়াছেন__ 
কহন সুনন কেশ জাহ জগ কীহা, জগ ভুলাঁন সো কিনহ* ন চীহ্াঁ। 
সত রজ তম থৈ* কীহ্ণী* মায়া, আপণ মাঁঝৈ আপ ছিপায়া ॥৯০ 
'কহিবার শুনিবার জগৎ অর্থাৎ ব্যাবহারক জগৎ) যান সৃম্টি কারয়াছেন, 
সমস্ত জগতের লোক ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে কেহ চানিল না। সত্ব রজ তম দ্বারা 
কারলেন মাযা- আপনার মাঝে আপনাকে লুকাইলেন।' এখানে তাহা হইলে 
দেখিতোঁছ পরব্রহ্ম রাম নিজেই সত্ব রজ তম দ্বারা ব্রিগ্‌ণাত্মিকা মায়া সৃষ্ট 
করিয়া জগৎকে ভূলাইয়া আপনার মধ্যে আপনাকে ল.কাইয়া রাখবার ব্যবস্থা 


৯২ লি ৮৪) মসন্দর দাস সম্পাদিত (নাগরাঁ-প্রচারণী-সভা)। ২ এ, ৮০। 
১৩৩এ। 


'হন্দণ শান্ত সাহিত্য ৩৯৫ 


কারলেন_তাই সত্যকারের ব্যাকুলতা ব্যতীত জীব মায়াকে অতিক্রম করিয়া 
তাঁহাকে ধারতে পারে না। আবার দোখি,_ 
সৃক বিরখ যহু জগত উপায়া, সমাঝ ন পরৈ বিখম তেরা মায়া॥ 
সাথা তান পন্র যুগ চারী, ফল হোই পাপ পান আঁধকারী ॥ 


কহন সুনন কেপ কীহন জগ, আপৈ আপ ভুলাঁন॥ 
জনি নটবৈ নটসারী সাজী, জো খেলৈ সো দীসৈ বাজী॥ 

“শুজ্ক বক্ষ রূপ এই জগৎ উৎপন্ন কারলে-_ বুঝিতে পারে না কেহ 1বষম 
তোমার মায়া । (এই মায়া-বক্ষের) তিনটি শাখা চার যুগ পনর; পাপ-পুণ্যের 
আঁধকার হইল ফল ।...কহিবার শশীনবার (ব্যাবহারিক) এই জগৎ স্টি করিলেন 
_আপনা-দ্বারাই আপনাকে ভুলান্‌; 'জান নাটক কাঁরতেছেন তিনিই সাঁজলেন 
নাট্যশালা; যান খোলতেছেন 'তানই বাঁজ দোখতেছেন।” 'রিগুণাত্বকা এই 
মায়া তাহাই হইল তিন শাখা_ চারি ষুগ ব্যাপ্ত হইয়া এই ব্রিগুণাত্মকা মায়ার 
জগং-প্রপণর্‌পে প্রকাশ । এখানেও দেখিতেছি মায়া যে মূলতঃ ব্রন্মের আত্মশান্ত 
এইরূপই একটা আভাস । আবার দেখি-_ 

এক বিনাঁনন* রচ্যা বিনান, সব অয়াঁন জো আপৈ জানি॥ 
সত রজ তম থৈ* কীহণ মায়া, চাঁরখাঁনি বিস্তার উপায়া ॥ 

“এক “বুনুনী” এক “বোনা” রচিয়াছে। যাহারা নিজেরাই সক জানে তাহারা 
অজ্ঞান। সত্ব রজ তম হইতে মায়া রচিয়াছেন, চারি যুগে বিস্তার ব্যবস্থা 
কারয়াছেন।' সমগ্র বিশ্বসৃন্টিই যেন এক চতুর 'বৃনুনী'র বোনা জাল; সত্ব রজ 
তম দ্বারা মায়া সৃম্টি হইয়াছে, সেই মায়াই চারি যুগে এই 'বুনানি'কে বস্তার 
কাঁরয়া দিতেছে । কবীরের এই-জাতীয় পদগুি আলোচনা কারলেই মনে হয়. 
পুরাণের যুগে সাংখ্যের পুরুষ-প্রকীতি, বেদান্তের ব্রক্গ-মায়া ও তন্দের শিব- 
শান্তর ভিতরে যে একটা জনাপ্রয় সমন্বয় দেখা 'দিয়াছিল সেই সমন্বয়জঙ্গত 
শান্ততত্ত একটা সামাঁজক উত্তরাধকার-রূপে কবীরের 'নিকটেও আঁসয়া 
পেশীছিয়াছিল; তাই মাঝে মাঝে মায়ার বর্ণনায় তাঁহার কাঁব-মানসের পট- 
ভূমিতে দেখা দিয়াছে মায়ার একটা আদিশক্তি-রাঁপণীত্ব। একটি পদে কবাঁর 
স্পজ্টই বলিয়াছেন__ 

দুতিয়া দুহ কার জানৈ অংগ। 
মায়া ব্রহ্ম রমৈ সব সংগ॥১৪ 

কবীর এবং মধ্যযুগীয় সগুণপল্থী নির্গণপল্থী সকল সাধক-সম্প্রদায়ের 
উপরেই তন্দোন্ত নাদ-বিন্দু-তত্তের একটা গভীর প্রভাব লক্ষ্য কারতে পারি। 


পপ 


৯৪ কবীর গ্রল্থাবলী নোগরা-প্রচারিণী সভা), পৃ. ৩০৩। 





৩৯৬ ভারতের শ্ান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


যোগ্‌ হইতেই এই নাদ-সাধন মধ্যযুগের এই সম্প্রদায়গুলর মধ্যে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। অনাহত নাদের কথা সকল শ্রেণীর সাধক-সম্প্রদায়ের কবিতা- 
গানেই দেখিতে পাই । সকল হীন্দ্রয় বিষয় হইতে প্রত্যাহত হইয়া চিত্তে সমাহত 
হইলে এবং *বাস-প্রবাহের সাঁহত চিত্তপ্রবাহও নিরুদ্ধ হইলে ভিতরে স্ফৃরণ হয় 
এই অনাহত নাদের। এই নাদকে অবলম্বন কাঁরয়াই পেশছাইতে হয় ধ্রুব 
বিন্দতে। গুরু নানক এবং অন্যান্য শিখ গুরুগণের পদেও আমরা বহুভাবে 
এই নাদের উল্লেখ দেখিতে পাই। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, তল্তরমতে এই নাদই 
শান্ত, বন্দুই শব। এই নাদ-তত্বই কবার প্রীতির শব্দ-তত্ব। 
পূর্বেই বলিয়াছ, শান্ত-সম্প্রদায়ের প্রাতি কবীরের একটা বিরূপ মনোভাব 
ছিল। কিন্তু আমরা রামপ্রসাদ-রামকৃফ-শ্রীঅরাঁবন্দ প্রভৃতি প্রকৃত মাতৃসাধকগণের 
মত ও সাধনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি, প্রকৃত সাধকগণের ক্ষেত্রে শান্ত 
কোনও সম্প্রদায় নহে, শান্ত একটা ভাবমান্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলয়াছেন, নিরাকার 
নিগ:ণের ঘর বড় উষ্চু ঘর, সেখানে মন বেশিক্ষণ রাখা যায় না; তাই তাঁহার 
সন্তানভাব। আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য কারতে পারি, এই সন্তানভাব কবারের মধ্যেও 
এক-আধ সময় দেখা দিয়াছে । যেমন কবীরের সন্তানভাবের ভার সুন্দর একাঁট 
শপদ-_ 
হর জনন"* মৈ বাঁলিক তেরা, 
কাহে ন ওগ:ঃণ বকসহ মেরা ॥ 
নিন 7 জননী*কে চিত রহৈ* ন তেতে॥ 
কর গহি কেস করৈ জৌ ঘাতা, তউ ন হেত উতারৈ মাতা॥ 
কহৈ কবীর এক বুণ্ধি বিঢারি, বালক দখা দুখী মহতারণ ॥১ 
“হরি জননী, আমি তোমার বালক; আমার দোষ কেন ক্ষমা কর না? সন্তান 
দনের মধ্যে কত অপরাধ করে, সৌঁদকে জননীর মন থাকে না। (সন্তান মায়ের) 
কেশ হাতে আকর্ষণ করিয়া কত আখাত করে, তথাপি মাতা স্নেহ ত্যাগ করে 
না। কহে কবীর এক বাদ্ধি বিচারিয়া, বালক দুঃখী হইলেই মাতাও হয় 
দুঃখাঁ।” 
কবারের মধ্যে 'মায়া'-সম্বন্ধে যে আলোচনা দেখিতে পাই দাদূর ভিতরে মায়া- 
সম্বন্ধে অনুরূপ অনেক আলোচনা দেখি। বরণ মায়াই যে শান্ত এই কথাটা 
দাদূর দুই-একটি পদে কবীর হইতে আরও স্পম্ট করিয়া দেখিতে পাই। এই 
প্রসঙ্গে দাদূর একটি পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
মায়া আগৈ*' জার সব ঠাঢ় রহে কর জোড়। 
জিন সিরজে জল বৃদংসেশী তাসেশ বইঠে তোঁড়॥ 


১৫ পদাবলা, ১১১ 'পং, (নাগরণী প্রচারণশ)। 


'হন্দী শান্ত সাহিত্য ৩১৭ 


সুর নর মুনয়র বস কিয়ে ব্রহ্মা বিশন মহেস। 
সকল লোককে সির খড়ী সাধূকে পগ দেস॥ 
মায়া চেরী সংতকী দাসী উস দরবার । 
ঠকুরাণী সব জগত কী তাঁনউ* লোক মঝার॥ 
মায়া ্রাসী সংত কী সাকত কা সিরতাজ। 
সাকত সেতন* ভাঁডনী সংতো সেতাঁ* লাজ॥৷ 
সকল ভুবন ভানৈ ঘনৈ চতুর চলারণহার। 
দাদ্‌ সো সৃবৈ নহাঁ* জিস কা বার ন পার॥ 
মায়া মৈলী গণ মঈ,ধাঁর ধাঁর উজ্জবল নার" । 
দাদ্‌ মোহৈ সবহি* কো সূর নর সবহণী ঠার*॥৯, 
'মায়ার আগে জীব সব দাঁড়াইয়া আছে করজোড়ে; যান সৃজিলেন সেমস্ত বিশব) 
জলবিন্দু হইতে তাঁহার সঙ্গে বাঁসল সেব সম্বন্ধ) ছিন্ন করিয়া । সে বশ কারয়াছে 
সুর নর মৃনিগণকে, বশ করিয়াছে ব্রহ্মা বিষ মহেশকে; সকল লোকের 1শরে 
আছে দাঁড়াইয়া- শুধু সাধুর পদদেশে। মায়া সন্তের চেড়ী-_তাঁহার. দরবারে 
দাসী; কিন্তু তিন-লোকের মধ্যে সব জগতের ঠাকুরাণন। মায়া দাসী সন্তের__ 
শান্তের মাথার মুকুট; শান্তের কাছেই তাহার ভাঁড়িভূর্শড়, সন্তের কাছে লঙ্জা। 
সকল ভুবন ভাঞ্জো গড়ে চালায় কত চাতুরী; দাদ্‌, তাহা বোঝাই যায় না 
যাহার নাই সীমা-পারসীমা । মায়া মলিন-সে গুণময়ী--কিন্তু উজ্জবল নাম 
ধাঁরয়া ধরিয়া-হে দাদু. মোহত করে সকলকেই--সৃর নর সকল স্থানে ।' 
এই পদটি লক্ষ্য কারলে বোঝা যাইবে, দাদূর ধারণা ছিল, শান্তগণ 
আসল সৃন্টিকর্তার সন্ধানই পান নাই, মায়াকেই শান্তর্‌পে সারসত্য জানিয়া 
ভ্রমে পাঁতিত হইয়াছেন। পরবতর্ঁণ কালের সন্ত কাব দাঁরয়া সাহেবের অনেক 
পদের মধ্যেও আমরা মায়ার স্মজাতীয় বর্ণনা দৌখতে পাই ।» দাদুর কাঁবতায় 
আরও একটি তথ্যের আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার গানে যখন দোঁখ-_ 
অজ্ঞা অপরংপার কী বাঁস অংবর ভরতার। 
হরে পটংবর পাহাঁর কার ধরতী করৈ সংগার॥ 
বসধা সব ফূলৈ ফলৈ পিরাঁথ অনংত অপার। 
গগন গরজি জল থল ভরৈ দাদ্‌ জয়জয়কার ॥ 
“অম্বরে বাঁসয়া আছেন ভর্তা, আর অসীম অপারকে না জানিয়াও সবুজ পত্রাম্বর 
পরিধান কাঁরয়া ধাঁরন্রী করিতেছে শৃঙ্গার (সাজসজ্জা)। বসুধা সব ফলে ফলে 
ভরিয়া উঠিতেছে, -পাঁথবী অনন্ত অপার; গগন গরজিয়া জলস্থল ভাঁরতেছে-_ 


১৬ দাদু, পাঁশ্ডত শ্রীক্ষীতিমোহন সেন সম্পাঁদত 
00 ভন্তান-রত়্' দ্রষ্টব্য; ডাঃ ধরেন চারণ শান্ত খত 'সংত-কাঁব দারয়া” 
1 


৩১২৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিতা 


হে দাদ্‌, জয়জয়কার ।' এই বর্ণনার পশ্চাতে দাদুর মনে একাঁট এীতহোর প্রভাব 
আছে বাঁলিয়া মনে কার। এখানে অসীম অনন্ত অন্ভ্রাত ভর্তার জন্য বিশ্বপ্রকীতর 
যে প্রেম-প্রসাধন ইহার মধ্যে সাংখ্য ও তন্নের একটি জনাপ্রয় মিশ্রণ ঘঁটয়াছে। 
পরবতাঁ কালের সাংখ্যমতে এই-জাতীয় একটি ধারণা গাঁড়য়া উঠিয়াছল যে 
ন্রিগ্ণাত্মিকা প্রকৃতি পুরুষের সন্তোষের জন্যই সকল কাজ করেন; তন্তমতেও 
শান্ত হইলেন শিবের সমস্ত কামনা-পূরণের জন্য কামে*বরী । এই সকল চিন্তা- 
ধারাই মিলিয়া মিশিয়া চমৎকার কাবিত্বময় রূপ গ্রহণ কাঁরয়াছে এই সব পদে। 
নাদ বা শব্দ সম্বন্ধেও দাদূর অনেক পদ রহিয়াছে । কম্পনাত্মক নাদই 
সৃম্ট্যাত্বক আদিস্পন্দন। এইভাবেই নাদ তন্ত্রের শন্তিরূপে দেখা দিয়াছে । নাদ 
বা শব্দের এই সম্ট্যাত্রক আঁদস্পন্দন রূপ দাদুর অনেক কাঁবতায় চমৎকার 
প্রকাশ পাইয়াছে। দাদূর শব্দ-সম্বন্ধে একাঁট পদে আছে__ 

জ্ঞান লহরী জহ* তৈ* উঠে বাণী কা পরকাস। 

অনভব জহ* তৈ* উপজৈ সবদ কিয়া নিবাস ॥ 

জহ* তন মন কা মূল হৈ উপজৈ ওঁকার। 

তহ* দাদু নাধ পাইয়ে নিরংতর 'নিরাধার ॥৯* 
যেখান হইতে জ্ঞান-লহরী ওঠে সেখানে বাণর প্রকাশ; যেখান হইতে 
অনুভব উৎপন্ন হয়_ সেখানে শব্দের নিবাস। যেখানে তনু মনের মৃূল- সেখান 
হইতে জাগে গুঁকার; সেইখানেই দাদ্‌ নিধি পাইবে_নিরন্তর নিরাধার । 
জ্ঞানে চিদবৃত্তর সাক্য়তা- সেখানে বাণী শব্দের মধ্যমাবৈখরী রুপ)। 
যেখানে জ্ঞান নাই_ শুধু অনুভূতি-সেইখানেই নাদ বা শব্দ; আদ নাদ বা 
শব্দই হইল গুঁকার। দাদ্‌ অন্যব্র বলিয়াছেন,_ 

সবদে* বন্ধা সব রহৈ সবদৈ* হা সব জাই। 

সবদৈ* হী সব উপজৈ সবদৈ* সবৈ সমাই ॥৯৯ 
শধ্যযুগের বাঙলা সাহত্যের ন্যায় মধ্যযুগের হিন্দী সাঁহত্যেরও একটি 
প্রধান অংশ জাঁড়য়া আছে বৈষ্ব-কবিতা। বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতার ন্যায় হিন্দী 
বৈষণব-কাঁবতাও কৃষ্ণলীলা লইয়া গাঁড়য়া উঠয়াছে। বাঙলাদেশে এই কৃষ্লনীলার 
ক্ষেত্রে যেরুপ রাধার প্রাধান্য হিন্দী বৈষব-সাহত্যে রাধার প্রাধান্য তদ্রুপ নয়। 
তবে বাঙলা বৈষ্ব-কবিতায় যেরুপ, ঠিক সেরূপ না হইলেও হিন্দী বৈষব- 
কবিতাতেও শ্রীরাধা একটা প্রধান স্থান অধিকার কাঁরয়া আছেন। এই রাধাবাদ 
যে ভারতীয় শন্তিবাদেরই একটি বিশেষ পাঁরণাতি বাঙলা বৈষব-কবিতার 
আলোচনার ক্ষেত্রে আম এ-বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছি, আমার শ্রীরাধার 


১৮ দাদু, পাঁণ্ডত ক্ষিতিযোহন সেন সম্পাদত। 
১১ এ, প্রশেনাত্তরী। 
২০ এই গ্রম্থের ১৪৭-£২১ পচ্ঠা দ্ুষ্টব্য। 


হিন্দী শান্ত সাহিত্য ৩৯৯ 


ক্রমবিকাশ, গ্রন্থে এবিষয়ে আমি বিস্তারত আলোচনা করিয়াছি। এ গ্রল্থেই 
আম হিন্দী বৈষ্ব-সাহিত্যেও প্রেমশন্তিরূপিণী রাধাকে কিভাবে পাওয়া যায় 
সে সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করিয়াছি । এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া উল্লেখ- 
যোগ্য উত্তর ভারতের রাধাবল্লভী সম্প্রদায়, গোসাঁই হিতহরিবংশজশী সম্ভবতঃ 
ষোড়শ শতকে এই রাধাবল্লভন মতবাদ প্রচার করেন; হিন্দীতে এই মতবাদ 
অবলম্বন কাঁরয়া বহু বৈষুব-কাবতা রচিত হইয়াছে । গোসাঁই হিতহরিবংশজনী 
যুগল-লীলার সাধক ছিলেন; কিন্তু এই যুগল-ললার প্রধান আশ্রয় ছিল 
শ্রীরাধা; কৃষের পরিচয় এই রাধার বল্পভর্‌পেই, এইজন্যই এই মতাঁটির নাম 
রাধাবল্লভ মত। হিতহরিবংশজী বাঁলয়াছেন__ 
প্রীহতজ্‌ কী রতি কোউ লাখান মে" এক জানে। 
রাধাহি প্রধান মানে পাছে কৃষ্ণ ধ্যাইয়ে ॥ 

রাধাকে প্রধান মানিয়া পাছে কৃষ্ণ-ধ্যান। এই রাধাবল্লভীগণের সাধনার সঙ্গে 
তত্তের দিক হইতে খানিকটা তুলনা করা যায় বাঙউলাদেশের কশোরীভজনে'র। 
এই কিশোরীভজন-তত্ত ও রাধাবল্লভ-তত্ত মূলতঃ যে প্রাচীন ভারতীয় একটি 
বিশেষ শন্তিবাদেরই বিশেষ পাঁরণাত শ্্রীরাধার ক্রমাবকাশ' গ্রন্থের ব্রয়োদশ 
অধ্যায়ে আমি এ-ীবষয়েও বিশদ আলোচনা করিয়াছি। 'বষয়গ্াঁল গ্রল্থান্তরে 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াঁছ বলিয়া এখানে আর পুনরুল্লেখ করিতে চাহ না। 

হিন্দী রীতিকালের প্রাঁসদ্ধ কাঁবভূষণের রচিত হিন্দী আলতকারক গ্রন্থ 
“শবরাজভূষণে'র মঙ্গলাচরণ ভবানী-স্তুতি দ্বারাই কবি করিয়াছেন।__ 

জৈ জয়ংতি জৈ আদ সকতি জৈ কালি কপার্দাীন। 
জৈ মধৃকৈটভ-ছলনি দোৰ জৈ মাহষ-বিমার্দীন॥ ইত্যাদি 

রুঁতিকালের আরও অনেক কবি এইর্‌পে তাঁহাদের কাব্যে শান্তর স্তুতি বা 
উল্লেখ করিয়াছেন । 

আধুনিক হিন্দী সাঁহত্যের জনক ভারতেন্দ হারিশ্চন্দ্র তাঁহার 'নলদেবধ' 
নামক নাটকে চণ্ডাীর শ্লোক উদ্ধৃত কারয়া ভারতীয় নারীজাতিকে সেই শান্তর 
আদর্শ গ্রহণ কারবার উৎসাহ 'দয়াছেন। 

উনাবংশ শতকের চতুর্থ পাদের কাব বালমনকুন্দ গুপ্তের দেবী-বষয়ক 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা দেখিতে পাই । ইহার ভিতরে 'দ:র্গা-স্তৃতি”৯ নামক 
কবিতাটি তিনি শঙ্করাচার্ষের নামে প্রচলিত “দেব্যপরাধক্ষমাপন-স্তোন্রের ছায়া 
অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন। কাবির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাঁবতা হইল 
শারদীয় পৃজা”। এই কবিতায় শরতের বর্ণনার মধ্য দিয়া কবি শারদীয়া দেবীর 
আবির্ভাবকে যেরূপ সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন হিন্দী অন্য কোনও 


২১গৃপ্ত নিবন্ধাবলখ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। 


৪০০ ভারতের শন্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


কাঁবতায় এর্‌প বর্ণনা পরিলক্ষিত হয় না। শারদীয়া দেবীর আবির্ভাব উপলক্ষে 
কবি শরং-প্রকীতির যেমন উপয্স্ত বর্ণনা 'দয়াছেন, তেমনই শারদীয়া পৃজাকে 
অবলম্বন করিয়া ভারতবাসীর মনের আশা-উৎসাহ উৎসব-আনন্দের রূপ 
দিয়াছেন। কবি 'আগরানী' কবিতার মধ্যে মায়ের ষে আগমনী গাহয়াছেন 
তাহাতে দেখি দেবীর এ আগমন কৈলাস হইতে 'ভারত-ভবনে'_ভারত-ভরনহি* 
দরস দখায়ে আয়।' মা যখন বংসরান্তে একবার আসলেন তখন-_ 
বহ তেরী সন্তান দেখ, তোহ ধারতনী। 
'মা, মা" করতশ মা তেরে, টঢিগ আৰতাঁ॥ 
তবে পিতা 'হিমাচলের াঁরপুরে কন্যারপিণী পার্বতীর আবির্ভাবের 
বর্ণনাও দোঁখিতে পাই অন্য কাবতায়__ 
আজ মধুর ধুন বজত সৈল-পাঁত ভবন বধাঈ। 
নাচত গারত বহ কিন্নার সুর তাল মিলাঈ। 
বহ্বাবাধ ফুলে ফুল পরন সৌরভ ফৈলারত। 
[বকসে কমল তড়াগন মহ* সোভা সরসাবত। 
[গাঁরপুররাঁসনকো আনন্দ কহ্যো নহপী জাঈ। 
আজ 'হমাচলকে মহলন এক কন্যা আঈ ॥২২ 
বাঙাল রামদৃলাল দাস দত্তের *মশান ভালবাঁসস্‌ বলে, *মশান করোছ 
হাঁদ' গানাট একটি প্রাসদ্ধ শ্যামাসগ্গীত। এই সঙ্গীতে যেমন দোখতে পাই,_ 
আর কোন সাধ নাই মা চিতে, 
চিতার আগুন জবলছে চিতে, 
ওমা, চিতা-ভস্ম চাঁরভিতে, 
রেখোছি মা আসস্‌ যাঁদ॥ 
বালমুকুন্দ গুপ্তের 'আরহ মায় কবিতাটির মধ্যেও বার বার এই আকুল 
রাখী মা. ঠাঁর বনায়", “যহ হিয় মেরে নাস দন মা ঘোর মসান। বাঁতত হৈ 
যা মহ* দিন রৈন এক সমান।' 
বালমুকুন্দ গুপ্তের মাতৃভান্তর সাহত দেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধের 
মিশ্রণের কথা আমরা পৃবেই উল্লেখ করিয়াছি।২০ এ-বষয়েও এই যুগের 
বাঙাল কাঁব-মনের সাহত তাঁহার কবি-মনের মিল লক্ষ্য করা যায়। 
বাঙলা মঞ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ পৃবেইি করিয়াছি; এখানে 
কাঁবগণ কিছ কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করিলেও কোন কবিই মূলকে একেবারে 


২ দূর্গা-স্তবন, এ, 
২৩ এই গ্রন্থের ৩২১১-২২ পচ্ঠা দ্রুষ্টব্য। 
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ঢালিয়া সাজেন নাই । আধুনিক যুগে 'কুমারসম্ভব' কাব্যের কিছু কিছ সাঁচত্র 
অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে; এই অনুবাদে কেহ কেহ কিছু কিছু স্বাধীনতা 
গ্রহণ কারলেও মূলকে এখানেও ঢালয়া সাজান হয় নাই । অর্থাৎ মোটের উপরে 
অসুরনাশিনী চণ্ডিকা বা পার্বতী উমাকে অবলম্বন করিয়া বাঙলা সাহিত্যে 
কোনও স্বতল্ন কাব্য রচিত হয় নাই। কিন্তু হিন্দী সাহত্যে আধূনিক কালে 
এইরূপ কয়েকখানি কাব্য রচিত হইয়াছে দোঁখতে পাই। 
এ-প্রসঙ্গে প্রথমে উল্লেখ কারতে পার আধুঁনক যুগের প্রাসদ্ধ হিন্দী কবি 
মৈথিলীশরণ গুপ্তের 'শল্তি'২ৎ কাব্য। মূল চন্ডাঁ পাঁড়য়া কবির একাঁট জিনিস 
মনে গভনীরভাবে দাগ কাঁটয়াছিল, তাহা হইল চণ্ডিকার মধ্যে সৌম্যাতিসোম্য 
আবার অতীব ভয়ঙ্করী রূপের অপূর্ব সমাবেশ। কাব একাঁদকে যেমন 
দেখিলেন পহমালয়-কৃতাশ্রয়া' দেবীকে 'পরং রূপং বিভ্রাণাং সৃমনোহরম অপর 
দকে দেখলেন স্ইে দেবীই দর্পভরে বালতেছেন-__ 

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি। 

যো মে প্রাতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভাবষ্যাত॥ 
কাঁবও তাঁহার কাব্যের মধ্যে দেবীর একাধারে সৌম্য-ভীষণা রূপাঁট ফটাইয়া 
তুলিতে ঢাহিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন__ 

কৈসা সুন্দর কৈসা ভীষণ থা দেবী কা রূপ! 

ইধর অমৃত কাঁ চারু চান্দ্রিকা উধর প্রলয় কী ধৃপ”" 
অন্যত্র দোখি__ 

মন মে" মৃদুতা কর মে* দৃঢ়তা তেরী রহে সদৈব. 

রোষ সময় পর কিন্তু তোষ কী ধারা বহে সদৈণ।-১ 
কাব্াখানি ছোট কাব্য। ইহাতে স্বর্গলোকে অসুরের উৎপাত-অত্যাচার ও 
দেবী-কর্তক অসৃরনিধন সংক্ষেপে বার্ণত হইয়াছে । কাঁবণ সময়ে ভারতবর্ষে 
যে অনাভপ্রেত পর-রাস্্রশাস্তর অত্যাচার-আঁবচার চলিতোছ5ণপ তাহারই বেদন/!- 
[বিক্ষোভ কাঁবর মনোভূঁমতে ঘনীভূত ছল; দেবভূমিতে অসরের অত্যাচার এবং 
দেবভূমির স্বাধীনতা-হরণ বর্ণনার ভিতরে আমরা তাহারই আভাস পাই। 
এ-ক্ষেত্রে শন্তর উদ্বোধনের মধ্যে যে সঙ্ঘ-শ্তির উদ্বোধনের কথা রহিয়াছে 
তাহার ব্যঙ্জনা স্থানে স্থানে লক্ষণীয় । ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণের নিকটে তহাদের 
দুর্দশার কাঁহনী শানিয়া বিষু বালয়াঁছলেন, “সঙ্ঘ-শান্ত হী কাঁল-দৈত্যো 
কা মেটেগী আতঙ্ক ।” কাব্যের শেষেও দেখিতে পাই,_ 

পৃরদেরী সে কহা ইন্দ্র নে, “ভদ্রে, অব ভয় ছোড়, 

হম সব কা একন্ শান্ত নে দিয়া দৈত্য-বল তোড়।” 


২৪ সাহিত্য-সদন, চিরগাঁর ঝোসী) হইতে ১৯৪৮ সংবতে প্রকাশিত।। 
২৫ পৃ.১&। ২৬ পৃ. ২৮। | 


৬ 
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কাব কাব্যমধ্যে দেবীমাহমা বর্ণনা কারলেও বংশ যুগে শান্তর যে নৃতন 
ধারণা তাহা তাঁহার কাব্যমধ্যে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 
বিশেষ্ক স্থান ও কালের সাঁহত চন্ডীর অসুরবধ-কাঁহনীকে কতখানি 
মলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহার একটি কৌতুকপ্রদ দন্টান্ত দেখিতে পাই 
মেবারের ভৈ'সরোড়গড়স্থত সাহিত্যরঞ্জন কুর'র হিম্মতাঁসংহ-বিরচিত 
'মহিষাসূর-বধ'৭ কাব্যে। কাব্যখানি পাঁড়লে বেশ বোঝা যায়, এখানে স্বর্গভূমি 
হইল ভারতবর্ষ বিশেষ কাঁরয়া রাজস্থান, সময় উনাঁবংশ-বিংশ শতাব্দী, 
দেবতাগণ হইলেন কর্তব্যবমূখ শোর্যবিমুখ বিলাস-ব্যসনে মগ্ন দেশবাসগণ, 
অসুর হইল বিদেশী শাসকবর্গ যাহারা এদেশের অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ 
করিয়া এই স্বর্গরাজ্য আবুমণ এবং আঁধকার করিয়া বাঁসয়াছেন। একটি গ্রীষ্ম 
ধতুর বর্ণনা 'দিয়া কাব্যের আরম্ভ; সেই গ্রীচ্মের প্রচণ্ডতার মধ্যে অসর- 
অত্যাচারের প্রচণ্ডতা। অসুরগণ কেন প্রলুব্ধ হইয়াছিল এবং সাহস কারয়াছিল 
আমাদের এই স্বর্গোপম দেশকে আক্রমণ এবং অধিকার কারতে? কাব 
বাঁলতেছেন- এ দৈত্য কাঁটিল-নীতিজ্ঞ; জাতির দুর্বলতার সুযোগ লইয়াই সে 
আস্তে আস্তে তাহার বেড়াজাল বিস্তার কাঁরয়াছে ॥_ 

জান গয়ে সব ভেদ হমারে দৈত্য কুটিল নীতিজ্ঞ। 

ফৈলী ফট দেখকর হমমে আয়ে হৈ* বন 'িজ্্॥ 

'পতন বহাঁ পর হোতা নিশ্চয় জহাঁ ঘোর হৈ দ্বেষ। 

পড়া ফৃট কে চক্র-জাল মে* হৈ যহ প্যারা দেশ ॥২ 
কিন্তু এখন শুধু বসিয়া কাঁদিয়া পশ্চাৎ-তাপ করিয়া কিছু লাভ হইবে না; 
সমর-আঁগ্নতে শন্নুকে পুড়াইয়া ছারখার কাঁরতে হইবে। বসহধাকে বীরগণ 
ভুজাবরুমেই ভোগ করিয়া থাকেন; বসিয়া কাঁদলে রাজ্য মেলে না, শুধু শব 
হাসে- 

পর অব যোঁ রোনা-পছতানা হৈ 'নতান্ত 'নস্সার। 

সমর অশ্নি মে* করনা সত্বর শন্রুবর্গ কো ক্ষার॥ 

করতে সদা বীর বসুধা কা ভুজ-বিকুম সে ভোগ। 

রাজ নহন* মলতা রোনে সে, হ*সতে হৈ* রিপু লোগ ॥২১ 
1কন্ত দেশের রাজা ইন্দ্র তখন কি কাঁরতেছেন 2 রাজ্যের কথা তখন তাঁহার 
ভাবিবারও অবকাশ নাই, তিনি রাজকার্য ছাড়িয়া ন্দনবনে গিয়াছেন_ সেখানে 
যে বড় জৌলস। গ্রীম্মাতপ দূর করিবার জন্য মহানন্দে তান শচীসহ তখন 
জলযল্ল-বেম্টিত ভবনে আরাম করিতেছেন । সেখানে নর্তকীদের নৃত্য-নিরীক্ষণ 


২৭ ইপ্ডিয়ান প্রেস '্লিমিটেড্‌, প্রয়াগ, ১৯৩২। 
২৮১। ২৪ /২১১। ২৫ 
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করা ব্যতীত অন্য কাজের যে আর ফুরসৎ নাই! যে রাজ্যের রাজার এই অবস্থা 
সে রাজ্যের দন 'দন হ্বাস-পতন ত অবশ্যম্ভাবী । 
কিন্তু করে” ক্যা, পথ ন দীখতা ছোড় রাজ কা কাজ। 
নন্দনবন কো শত্রু সিধারে বহাঁ রহে হৈ* ভ্রাজ॥ 
গ্রীষ্মাতপ হরনে কো সুরপতি শচী-সংগ আনংদ। 
জন্গ-যংত্রো সে ঘিরে ভরন মে* করতে হৈ* আনন্দ ॥ 
নর্তাঁকয়োঁ কে নৃত্য-নিরাক্ষণ সে উনকো অরকাশ। 
নহন* তাঁনক ভী মিলতা, ইসসে হুআ রাজ্য কা হ্যাস॥ 
যহ আমোদ-প্রমোদ জহাঁ পর বতা হৈ সবিশেষ । 
বনা দেশ কো দীন প্রমাদী করতা হৈ নিশৃশেষ॥০০ 
ইহার পরে কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে আমরা নন্দন-কাননে শচীসঙ্গে ও নর্তকী- 
গণ সঙ্গে ইন্দ্রের বিলাস-ব্যসনের একটি বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাই। এই বর্ণনা 
লক্ষ্য করিলে বুঝিতে একটুও কম্ট হয় না যে ইহা রাজস্থানের ক্ষয়িফু সামন্ত- 
রাজাগণের বিলাস-ব্যসনেরই একাট নিখুত বর্ণনা। অবশ্য কিছু পরেই ইন্দ্রের 
চৈতন্য হইল__তিনি দেবতাদের দুর্দশাও ভাল করিয়া বুঝলেন, সঙ্জো সঙ্গে 
দব্দশার কারণও ভাল কাঁরয়া বাঁঝলেন। সে কারণ হইল প্রেমের একান্ত 
অভাব; হদয়-সিন্ধুর প্রেমবারি শুকাইয়া গিয়া সেখানে জবালতেছে শুধু 
ঈর্যানল। ফলে দেবসমাজে কোথাও নাই এঁক্য, এঁক্য ব্যতাঁত ক করিয়া হইবে 
কার্যাসদ্ধি-কি করিয়া জগতে হইবে কীর্তিলাভ ? 
প্রেমরারি সব হৃদয়-সন্ধৃকা হঃয়া তিরোহিত। 
ঈর্যানল হো প্রবল কিয়া হৈ তুম কো ভাস্মত ॥ 
ইস কারণ একত্ব নহন* ক্যা তুম করতে হো। 
ফুট-ফংদ মে ফ'সে বিরশ হে কর মরতে হো 
কার্য (সিদ্ধ একত্ব বিনা হৈ ক্যা হো সকতা । 
এঁক্য-বিনা হৈ কৌন কীর্ত জগ মে* বো সকতা 0 
তৃতীয় সর্গে দেখিতে পাই, শচন নিজে যথার্থ রাজপুত-বীরাষ্গনার রূপ ধারণ 
করিলেন, দেশের জন্য দশের জন্য সংগ্রামে ইন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ এবং উৎসাহিত করিতে 
লাগিলেন। তিনি বাললেন__ 
মম হদয়-প্রেম নদ বহতা হৈ, 
কর্তব্য কিন্তু যহ কহতা হৈ 
সংগ্রাম করো নৃপকর্ম যহাঁ, 
দুখ হরো প্রজা কা ধর্ম যহণী।০ 


৩০ মাঁহযাসূর-বধ, ১। ২৬-২৭ ০১ এ, ২। ৪৫-৪৬ ৩২ এ, ৩। ১৪ 
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মাহষাসূর পশ্চিম হইতে আঁসয়াছিল-_সুরা-নারী লইয়া তাহার সকল 
প্রমন্ততার বর্ণনা দেখিতে পাই কাব্যের পণ্চম সর্গে। যাহা হোক, শেষ পর্যন্ত 
সুরগণ এঁক্যবোধে জাগ্রত হইলেন-_তখন তাঁহাদের মধ্যে আবর্ভতি হইলেন 
শক্তিরাপণী দেবী- মাহষাসুরের বিনাশ হইল। 

চণ্ডী-সপ্তশত"'তে বার্ণত চণ্ড-মুণ্ড-বধ কাহিনী অবলম্বন কাঁরয়া একেবারে 
হালে রচিত (সং ২০১৪) "ামুণ্ডা-প্রাকট্য' অথবা চণ্ড-মুন্ড-মথন” নামে ছোট 
একখানি কাব্য দৌখতে পাই ।০ জয়পুরের নিকটউবতর্ঁ অম্বরে প্রাতী্ঠিতা দেবী 
অম্বরে*বরী অম্বিকার মাহমা-খ্যাপন উদ্দেশ্যে কাব্যথানি 'লাখত। কাব্যখাঁন 
চন্ড-মুণ্ড-বিমথিনী চামুস্ডাসম্বন্ধে একান্নটি গ্লঁতের সম্টি। 

'ভারতীনন্দন' রামানন্দ তিরারী শাম্পী-রাঁচত হিন্দীতে একেবারে হালের 
আর-একখানি বড় কাব্য দেখতে পাই 'পার্তী' নামে ।০ৎ কাব্যখানি ২৩শ সর্গে 
সম্পূর্ণ । মূল বিষয়বস্তু 'কুম্যর-সম্ভব'-বার্ণত পার্বতশ কাহন; কিন্তু সেই 
কাহনীর সূত্রসার অবলম্বন কাঁরয়া কাব্যে যতটা সম্ভব তাঁহার স্বাধীন কাঁবি- 
কল্পনার বিস্তার করিয়াছেন। পৌরাণিক শান্তকে কাব যতটা সম্ভব আধূনিক 
কবিদৃম্টিতে দোঁখবার চেস্টা কাঁরয়াছেন। এই ভাবদৃম্টির আভাস পাওয়া যায় 
যেখানে গ্রল্থারচ্ভে 'মঙ্গলাচরণে'র পরে 'অর্চনা'য় কাব আঁদশান্ত শৈলকুমারী 
সম্বন্ধে বীলতেছেন-__ 

জিন কণ মাহমা সে শির বন কর জাঁবন কা শর জাগা 
জিন কী করুণা সে সন্তা শ্রেয় সজন কা মাঁগা; 
[ঈজিন কণ প্রীত উদার চেতনা বন জীবন মে* ছাঈ, 
জন ক কৃপা অপার প্রকৃতি মে* কীত-গোরব বন আই) 

যাঁহার মাহমায় জীবনের শব শব হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, যাঁহার করুণায় 
সৃজনের সত্তা ও শ্রেয় মাগিতেছি; যাহার প্রশীত উদার চেতনা হইয়া জীবনে 
ছাহয়া গিয়াছে, যাঁহার কৃপা অপার প্রকৃতিতে কীতি-গৌরব হইয়া আসিয়াছে ।' 

কাব শান্তকে এক দিকে যেমন বিশব-সৃষ্টির সব-ীকছূর ভিতর দয়া দোঁখবার 
করিয়াছেন নারীর মধ্য দিয়া_নারীর সকল সৌোন্দর্য-মাধূর্য প্রেম-আকর্ষণের 
1ভতরে। 

কাব্যের প্রথম সর্গে হিমালয়ের বিস্তৃত বর্ণনা । এই বর্ণনায় যেমন “কুমার 
সম্ভবে'র বর্ণনার বহু বিস্তারও রহিয়াছে-_আবার কেদার-বাদ্র-তাহার বিস্তৃত 
পথের বর্ণন_ নেপাল প্রভৃতির বর্ণনও বাদ যায় নাই। দ্বিতীয় সর্গে হিমাচল- 
কুমারীর বর্ণনায় 'কুমার-সম্ভবে'র বর্ণনার নানার্প লৌকক 'বদ্তারও যেমন 
রা 

৩৩ জয়পুর - 

রা 


৩৪ নয়াপুর, কোটা € ), ১৯৫৫ খ:শন্টাব্দ। 


হিন্দী শান্ত সাহত্য ৪০৫ 


দোঁখতে পাই, তেমনই দোঁখ পার্বতী যখন রাজকন্যা তখন রাজসভায় গিরিরাজ 
হিমালয়ের দক্ষিণ পা্বে প্রীতি ও শাসনের সঙ্গে সংযুস্ত নীতিরূপে প্রসন্না ও 
অভীতা মূর্তিতে উপাবিস্টা ।০ কাব্যের অন্যান্য ঘটনা, বর্ণনা কবি-কজ্পনা-বিস্তার 
সত্বেও মোটামুটি 'কুমার-সম্ভব'কে অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে। 'কুমার-সম্ভবে'র 
“গণ্য. সর্গের শেষ দুইটি শ্লোককে কবি এইভাবে একটি পদে রুপ দিয়াছেন 
পথ মে বিরশ অচল বাধা সে আকুল শৈরালনী সা, 
স্থাত-গাঁতি কে অসমংজস মে" রহ রহাঁ সরিত-নলিনী সী 
কহা গম্ভু নে স্নেহভাবসে, পপ্রয়ে! আজ সে তেরা, 
প্রেম ওর তপ-ক্রীত,দাস হৈ" তন, মন, জীবন মেরা ।* 
পরিণয়ের পরে নব-দম্পাতি মহাদেব-উমা কৈলাসে চলিয়া আসলে এই নব- 
দম্পতীকে লইয়া কাব নর-নারী-জীবনাদর্শ_বিশেষ করিয়া স্বাম-স্তী- 
জীবনাদর্শের অনেক কথা বালবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। মদন দাহ করিবার 
পরে বিবাহের তাৎপর্যাট কাব নানাভাবে প্রকাঁশত কারবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
মাঝে মাঝে দাম্পত্য জীবনের লৌকিক বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকেই কবি আঁদশান্ত- 
রূশ্পিণী উমার অলোকিক মাহমা উদ্ভাসত কারবার চেস্টা করিয়াছেন। 
(যেমন-_ 
বৈঠে থে শংকর কুটীীরে মে* ধ্যান লগায়ে, 
দেখ রহ থা উমা, পলক মে" সপনে ছায়ে; 
চণ্টল তকল ঘ্‌ম রহ *বাসোঁ কী গাঁত সন, 
ৰিরচ রহী থা সূত্র সৃম্টি কা বিশ্ব নিয়াতি-সীঁ।" 
ধ্যান ধরিয়া কুটীরে শঙ্কর বাঁসয়া আছেন, দোখতেছলেন উমা-_ পলকে ভরা 
স্বপ্নের ছায়া; কুটীরবাঁসনী উমা বাঁসয়া বাঁসয়া কি করিতোছলেন ? তানি 
তকলী কাঁটতেছিলেন; কিন্তু সে তকলাঁতে কোন্‌ সূত্র কাটা হইতোঁছল ? 
বি*বনিয়তির মত কেবল সৃষ্টির সূত্র বিরচনা করা হইতেছিল। 
কাব্যে কুমার-জন্মের পর কুমার-দীক্ষা, দেবোদবোধন, তারক-বধ, জয়ন্ত- 
অভিষেক প্রভৃতি এবং আরও বহু সর্গ দেখিতে পাই। ইহা “কুমার-সম্ভবে'র 
ঘটনার সাহত পুরাণাদি হইতে বিন্যস্ত। গ্রন্থশেষে 'আরত?'তে প্রার্থনা 
দেখি__ 
বনে উমা-সা প7ণ্যবতী প্রাত প্রকাতি-কুমারী, 
নর হো শংকর তুল্য তেজ-তপ সংযম-ধারা, 
শান্ত ওর শির কী গোদী মে" বীর কুমার পলে*। 


৩৫ রাজা সভা মে" বৈঠ পিতা কে দাক্ষণ পারব পুনীতা। 
প্রতি ওর শাসন সে সংযত নাতি প্রসন্ন অভাঁতা। 
৩৬ সপ্তম সর্গ। ০৭ লয়োদশ সর্গ। 


৪8০৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


আধুনিক প্রীসম্ধ হিন্দী কাবগণের উপরেও শান্তবাদের প্রভাব 'বাঁভন্বভাবে 
লক্ষ্য করা যায়। জয়শঙ্কর প্রসাদের 'কামায়ন'র মধ্যে বহ স্থানে দৌখতে পাই 
পারপূর্ণ নারীত্বের ভিতরে তিনি 'ভগবতাঁ' বা “সর্বমঙ্গলা'র রূপ দর্শন করিতে 
চাহিয়াছেন।** "নরালা' কবির (সূর্ধকান্ত ভ্রিপাঠন) উপরে শান্তর প্রভাব আরও 
স্পন্ট। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের রচিত 'নাচুক তাহাতে শ্যামা ও অন্যান্য শন্তি- 
সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি হিন্দীতে অনুবাদ করিয়াছেন। এই সব অনুবাদে মূলের 
ভাব বেশ রক্ষিত হইয়াছে ।__ 
দুঃখভার ইস ভর কে ঈশ্বর, 
'জিনকে মান্দির কা দ্‌ঢ় দ্বার, 
জলতী হুঈ চিতাও* মে" হৈ 
প্রেত-পিশাচোঁ কা আগার; 
সদা ঘোর সংগ্রাম ছেড়না 
উনকী পূজা কে উপচার, 
বীর! ডরায়ে কভী ন, আয়ে 
অগর পরাজয় সোৌ-সো বার। 
চুর চুর হো স্বার্থ সাধ সব 
মান, হদয় হো মহাশমশান. 
' নাচে উস পর শ্যামা, ঘন রণ 
মে" লে কর নিজ ভীম কৃপাণ। 
“নরালা'র 'আৰরাহন' কবিতাটিও অনুরূপ- 
এক বার বস ওর নাচ ত্‌ শ্যামা! 
কিতনে হা হৈ* অসুর, চাহএ কিতনে তুঝকো হার 2 
কর মেখলা মুংড-মালাও* সে বন মন-অভিরামা__ 
এক বার বস ওর নাচ ত্‌ শ্যামা । 
নিরালা কবি একশত আটটি নীলোৎপলের দ্বারা রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার 
উপাখ্যানটিকে নিজের মতন করিয়া রৃপ দিয়া 'রাম কা শান্তপূজা' কাবতা রচনা 
করিয়াছেন। কবিতাট একটি দীর্ঘ কবিতা । কৃত্তিবাস হইতেই বিষয়বস্ত গ্রহণ 
কারলেও কাব ইহার মধ্যে নবীন সরসতার সৃষ্টি করিয়াছেন। একশত আটাট 


০৮ হে সর্মঙ্গালে তুম মহতাঁ। 
সব কা দৃঃখ 13 সহতাঁ॥ 
কলযাণময়ী রাণণ 
তৃম ক্ষমা নিলয় রহতশ। 


হিন্দী শান্ত সাহিত্য ৪০৭ 


পদ্ম দিয়া দূগ্গাদেবীকে পৃজা করিতে গিয়া রামচন্দ্র যখন শেষ অঞ্জলির সময়ে 
একটি ফুল কম দেখিতে পাইলেন তাহার পরের বর্ণনা এইরুপ- 

বাদ্ধকে দন্র্গ পহচা বিদ্যৎং-গাঁতি হতচেতন 

রাম মে জগী স্মৃতি হএ সজগ পা ভার প্রমন। 

“যহ হৈ উপায়” কহ উঠে রাম জ্যোঁ মন্দ্রিত ঘন-_ 

কহর্তী থা মাতা মুঝে সদা রাজীব নয়ন! 

দো নীল কমল হৈ* শেষ অভাী, যহ পুরশ্চরণ 

পৃরা করতা হ১ দে কর মাতঃ এক নয়ন।” 

কহ কর দেখা তৃণীর ব্রহ্মশর রহা ঝলক, 

লে লিয়া হস্ত লক'্লক করতা রহ মহাফলক; 

লে অস্ন বাম কর, দক্ষিণ কর দক্ষিণ লোচন 

লে আর্পত করণে কো উদ্যত হো গয়ে সুমন 

জিস ক্ষণ বধ গয়া বেধনে কা দৃগ দ্‌ঢ় নিশ্চয় 

কাঁপা রহ্গান্ড, হুআ দেবী কা ত্বারং উদয় ঃ__ 

“সাধু, সাধু, সাধক-ধীর, ধর্ম-ধন-ধন্য রাম !” 

কহ 'লিয়া ভগবত নে রাঘর কা হস্ত থাম। 

দেখা রাম নে, সামনে শ্রীদনর্গা, ভাস্বর 

বামপদ অসনর-স্কন্ধ পর, রহা দাঁক্ষণ হার পর ॥০৯ 
নরালার অনেক গতিতে মা, জননী, অরুণা প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায় ।৯০ 
'নরালা কাবর জল্ম অবশ্য বাঙউলাদেশে (মোদনীপুরের মাঁহষাদলে), তাঁহার 
যৌবনের শিক্ষাও বাঙউলাদেশে, সুতরাং তাঁহার উপরে শান্ত প্রভাব আত 
স্বাভাবক-ভাবেই থাঁকবার কথা । 
হন্দী আধ্ঁনক কাব্যের মধ্যে কাব 'অনূপ'কৃত 'শর্বাণী' কাব্যখানি শাস্ত- 
অবলম্বনে রাচত একখান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কার্য।* আটচরণফ্ছুন্ত 
৭০১ স্তবকে কাব্যখাঁন সমাপ্ত। হয়ত “দেবী-স্তশতন'র কথাই কাঁবর মনে 
ছিল। কাব্যখাঁনর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে এই সমগ্র ৭০১টি পদই এক 
গ্ঘনাক্ষরী” ছন্দে লিখিত। কাব্যমধ্যে কবি দেবীর সাহত্যে প্রচলিত মধুর 
মৃর্তিরও নানাভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, দেবীর বিশবসোন্দর্যময়ী রূপও বর্ণনা 
কাঁরয়াছেন, আবার পৌরাণিক বিশ্বাঁত্মকা, সর্বশান্তরূপিণী অসুরনাশনী রৃপও 


৩» 'অপরা' কবিতাগ্রন্থে সন্িবিম্ট। 
৪০ দাঁয়ত জনে পর করো করুণা 
দীনতা পর উতর আএ 
প্রভূ, তুমৃহারণী শান্ত অরুপা। 
*্রীবিবনা মিশর এম. এ. সাহিত্যাচার্ধকর্তৃক সম্পাদিত। 


8০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


বর্ণনা করিয়াছেন, তাল্নিক নাদরপিণা, মাতৃকারুপিণণী, ষটচক্রবাসিনী রূপও 
বর্ণনা কাঁরয়াছেন; আবার এই সকল বর্ণনা সত্তেও কাঁবর মূল বিশ্বাস ছিল 
যে, এই দেবীই হইলেন পরমতত্--তিনিই ব্ঙ্ধবাদগণের ব্রহ্ম, কর্মবাদিগণের 
কর্মরূপা, শান্তের পরমে*বরা, ন্যায়বাদগণের বিশ্বকারিণী, সাংখ্য-জ্ঞানীর দিব্য 
পুরুষ-স্বরৃ্প, শৈবের শিব, সৌরের সাঁবতা, কাঁবর কাবিতা। 
ত্‌ হণ ব্রহ্ম-রাঁদয়ো কী ব্রক্গ-নাম ধারণী হৈ! 
ত্‌ হী কর্ম-বাঁদিয়ো কো কর্ম-রূপ ভাতী হৈ। 
ত্‌ হা শান্ত জন কী প্রাঁসম্ধ পরমেশবরী হৈ 
ন্যায়-বাদিয়ো কো বিশবকারিণী লখাতাী হৈ। 
সাংখ্য-জ্ঞানিয়ো কো 'দর্য পুরুষ-স্বরৃুপ তূ হী 
শৈর মানবো কো বিশ্ব-সদৃশ দিখাতাী হৈ। 
সোর-প্রাণয়োঁ কা সারতা ত আত পারন হৈ 
ত্‌ হী কবিয়ো কো করিতা হো দৃন্টি আতা হৈ ॥৪২ 
কাব্যের প্রথম অধ্যায়ে একশত স্তবকে দেবার স্তুতি কাঁরয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাব 
আঁশাঁট স্তবকে শুধু মায়ের চরণের বর্ণনা করিয়াছেন। 'হিন্দীতে এইরৃপ দীর্ঘ 
চরণবর্ণনা আর নাই; শুধু আর-একখান মার গ্রল্থ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে; পশ্ডিত রামচন্দ্র তাঁহার প্রসিদ্ধ “চরণ-চন্দ্রিকায়ৎৎ ২৫ । ২৬টি 
স্তবকে চরণ বর্ণনা করিয়াছেন। এত দীর্ঘ বর্ণনা কাঁরতে "গিয়া ভান্ত ও প্রপাত্তর 
সাঁহত অলঙ্কার-বাহল্যও নজরে পড়ে । দেবীর রূপবর্ণনার ক্ষেত্রেও কাবি-প্রাস্ধির 
উপর আধিক নির্ভর এবং অলঙ্কারপ্রিয়তার কথা বার বার স্মরণ হয়। একশত 
তিনটি স্তবকে দেবীর “দৃম্টিপাতে"র বর্ণনা দেখিতে পাই। এই বর্ণনার ভিতরে 
কাঁবত্বের প্রকাশ বহু স্থানে আছে, কিল্তু বর্ণনার আতিরেক মনকে খানিকটা 
শ্রান্ত করে। একশত স্তবকে কাব দেবীর চকুের (অস্ত) বর্ণনা করিয়াছেন, 
একশত এক স্তবকে করিয়াছেন দেবীর কৃপাণের বর্ণনা । একশত ষোল স্তবকে 
কাব মাঁহষাসর-বধের বর্ণনা কারিয়াছেন। এই সর্গে কাঁৰ বীররসের স্ফুরণেই 
মন আঁধক নিয়োগ করিয়াছেন, সামান্য শৃঙ্গার-রস ও হাস্য-রসের অবতারণা- 
দ্বারা বৈচিন্ত্য সৃম্টির চেস্টা কারয়াছেন। 
আধুনিক যুগের দারদ্য-দুভিক্ষ-পাঁড়িত মানুষের কাব বচ্চন দেবীকে 
আবার সর্ব ভূতে প্রচণ্ড ক্ষুধার্পেই সংস্থতা দোঁখয়াছেন। তাঁহার শ্রেম্ঠ-কবিতার 
সঙ্কলন “সোপান' কাব্যগ্রল্থে বংগাল কা কাল' নামক কাঁবতায় দেখি-_ 
ভূখ নহা* দূর্বল, নির্বল হৈ, 
ভুখ সবল হৈ 


৯২ শ্বাণণ, স্তুতি, (১। ৪৩ ভারত-জাবন প্রেস, কাশশ। 


হন্দী শান্ত সাহত্য ৪০১১ 


ভূখ প্রবল হৈ, 
ভুখ অটল হৈ 
ভূখ কাঁলিকা হৈ, কাল হৈ, 
যা কালী সর্বভূতেষ্‌ ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা, 
নমস্তস্যে, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমো নমঃ। 
তুখ প্রচংড শাল্তশালী হৈ, 
যা চণ্ডী সর্ভূতেষ্‌ ক্ষুধারূপেণ সংস্থতা, 
নমস্তস্যৈ্‌, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈে, নমো নমঃ। 
আমরা 'মোঁথলা শান্ত-সাহিত্যে'র আলোচনার একেবারে শেষ দিকে এইরুপ 
কিছু কিছু কবিতার আলোচনা করিয়া আসয়াছি। 
হিন্দী লোক-সাহত্যে নানা রূপ দেবীর গীত পাওয়া যায়। 'বাভন্ন অণ্চলে 
প্রাপ্ত সঙ্গীতের মধ্যে অপ কিছু কিছ: পার্থক্য দেখা গেলেও গানগুলির মধ্যে 
মোটামুটি একটা মিল আছে। ব্জ-অণ্চল হইতে এই-জাতীঁয় কিছ গীত সংগ্রহ 
কারয়া ডক্টর সতোেন্দ্র তাঁহার 'ব্রজ কা লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন । 
ব্জ-অণ্লে আশ্বিন মাসে “করবা চেশীথ" (আশ্িবনী চতুথ+), 'ন্যোরতা' 
(নবরান্র) প্রভৃতি দেবীকে লইয়া নানা ব্রত-আরাধনা মেয়েদের মধ্যে প্রচালিত 
আছে; আর মেয়েদের ব্রত-আরাধনা হইলে তাহার মধ্যে গীত অবশ্যই থাকিবে । 
আমরা 'কররা চেশীথি'র একটি গত পূর্বে উল্লেখ কারয়াছ । 'ন্যোরতা' (নবরানি) 
ব্জ-অণ্চলে এখনও প্রচলিত; অন্যান্য অগ্চলের ন্যায় আশ্বিনের শর্রুপক্ষের 
প্রাতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত হইল 'ন্যোরতা'। দেয়াল দেওয়া একাঁটি ছোট মাটির 
ঘর তোলা হয়; প্রাতাদন সকালবেলা সূর্যোদয়ের পূর্বে গান গাহতে গাহতে 
এ ঘরে একাঁট মাটির গোৌরাঁ বসান হয়। 'ন্যোরতা'র গানের একটি নমুনা 
দিতেছি ।_ 
গোরি রী গৌরি খোল কবাঁরশা, বাহর ঠাঢ্টী তেরী পশৃজনহারা। 
গৌর পুজংতাঁর বেটী আঈ সভদ্রা॥ 
গোরি পজংতরি বেটী কহা ফল মাঁগৈ। 
মাতৃ পিতা কো রাজু জু মাঁগৈ, ভৈঅন কী জোড় মাঁগৈ, 
ভাভন-গোদ ভতীজো মঁগৈ॥ 
গোঁরি রী গোরা বেটৰ, খোঁল কিবরিয়া, বাহর ঠাট তেরী পশৃজনহারী। 
গোর পুজংতার বহ্‌ আইঈ এ* সীতা । 
গোরি পুজংতরি বহ্‌ কহা ফল মাঁগে। 
সাস্‌-সৃরর কো রাজ জো মাঁগৈ, হোরী-খিলন ছোটে 1দবরা মাঁগৈ। 
হর-হরণ চুরিয়াঁ, মতিয়ন ভাঁর মাঁগ জু মাঁগৈ।) 
অমর বোলি কে বিছুআ মাঁগে, অপনী গোদ বলো মাঁগৈ॥ 


৪১৫ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহ্‌ত্য 


'গৌঁর গো, গৌর, খোল দ:লার, 'বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমার পৃজারণী। 
গোরী পৃজিবার জন্য আসিয়াছে কন্যা সুভদ্রা; গোরী পৃজিয়া সে কি ফল 
মাগে? মাতা-পিতার জন্য রাজ্য মাগে, এক জোড়া ভাই মাগে, ভ্রাতুবধূর কোলে 
ভাইর ছেলে মাগে। গৌরি, ওগো কন্যা গৌরি, খোল দুয়ার, বাহরে দাঁড়াইয়া 
তোমার পৃজারিণী। গৌরী পৃঁজবার জন্য আসিয়াছে বধূ সীতা; গোরা 
পৃজিয়া কি ফল মাগে? শাশুড়ী-বশুরের জন্য রাজ্য মাগেং হোলি খোলবার 
জন্য ছোট দেবর মাগে; সবুজ সবুজ চুড় মাগে, মোতি 'দিয়া ভরা সশথ মাগে; 
অমর বোলির (অর্থাৎ যে বোল, বুলি বা শব্দ অমর) পায়ের মল-খাড়ুয়া মাগে 
_আর মাগে নিজের কোলে ছেলে । 

আশিবন মাসে এবং চৈত্র মাসে ব্রজ-অণ্চলে দে'বী-পূজা উপলক্ষ্য করিয়া অনেক 
রকম 'যান্রা' যোন্রা-গান নহে, গমন) দেখিতে পাওয়া যায়; তখন ঘরে ঘরে 
নৌদুর্গা নেবদুর্গ), নৌদেবী বা নবরান্ির বত রাখা হয়। আশ্বিন অস্টমীতে 
কুমারী ভোজন করান হয়, ইহাকে বলে 'কন্যা-লাঁগুরা'। এই-সব ব্রত-অনমষ্ঠান 
উপলক্ষ্যেই নানাবিধ দেবীর গান প্রচালত আছে। মোথলনী লোক-সঙ্গনতে যেমন 
দেখিয়াছি, দেবীর নিকটে প্রার্থনা করা হইয়াছে, বন্ধ্যাকে পুত্র দাও, রোগীর 
রোগ দূর কর, অন্ধকে আঁখ দাও, নির্ধনকে ধন দাও, ব্রজ-অণ্চলের দেবী- 
গীঁতেও ঠিক তাহাই দোঁখ। 

কনণ্যা-রুপ ভমাঁনী* মৈ'নে আজু দৌখ। 
বরু অগবারে" মৈয়া, বরু পিছবারে*, পীপরু ধরম দুআর, মৈ'নে আজ দেখা । 
মৈয়া কে দ্বারে* এক বাঁঝ পুকারৈ, রোট়ী কাঁ কায়া কার দেউ, মৈ'নে আজ দেখা ॥ 
মৈয়া কে দ্বারে" এক কোট পুকারৈ, রো কী কায়া কার দেউ, মৈনে...। 
মৈয়া কে দ্বারে এক অধরা পুকারৈ, অণ্ধরে কী আঁখে কার দেউ, মৈনে...॥ 
মৈয়া কে দ্বারে এক নিরধ*ন পুকারৈ, নিরধ*ন কু অন্ন দেউ, মৈ+নে...। 
তেই সুমিরক্‌ মৈয়া তেরী ছপ্দু গাঁউ, অসনে মে” হোউ সহাঈ, মৈ'নে... 0৪5 
জালিপা দেবীকে দর্শনের জন্য যাত্রার একাঁট স্ন্দর গান দেখিতে পাই। 

গানাট স্বাম-স্তরীর উন্তি-প্রত্যুন্ত; স্তী দেবীকে দর্শন করিবার জন্য যাইতে 
উদণ্রীব- স্বামী নানাবিধ ঠেকা-বাধা আছলা-অজুহাত দেখাইয়া না যাইবার 
ফন্দিতে আছেন। স্তী আবার একটি একটি কায়া ঠেকা-বাধার কাটান 
[দিতেছেন।_ 

মেরে পিছবারে* গৈল, গাড়ী-ঢরক'ন মৈ* সুনী* হো মাই। 

চলো পিয়া, দোউ মাল জাঁই পরসে* দেবী ঝাঁলিফা হো মাই] 


৪৪ তুলনীয় :-_ মৈয়া রহী* এ নন্দন-বন ছাই, ফুল'ন কী লোভানিয়া ॥ 
মাতা কে দ্বারে এক আঁধরে পৃকারৈ, মৈয়া দেউ নে'ন ঘর জাএ”, ফুল'ন কশ লোভানয়া ॥ 
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ঘর ঘোড়া, ঘর ভৈশস, বাউ এ ছোড়ে নাঁ বনে হো মাই। 
ঘর দূধ, ঘর পৃতৃ, বাউএ, ছোড়ে নাঁ বনে' হো মাই ॥ 
দৃধু গুজরিয়া দেউ, লাঁড়কশন ধাই লগাইএ হো মাই॥ 
ঘর বউআর, ঘর ধীঅ, বাউএঁ ছোড়ে* নাঁ বনে* হো মাই। 
ধিআর পঠই দেউ সসরারি, বউআঁর ঘর-বরু সোঁপিএ হো মাই॥ 
স্তী বলিতেছেন, জাঁলপা দেবীর মান্দিরে যাইবার রাস্তা ত আমার পিছেই, আর 
এমন ভাল রাস্তা যে গাঁড় ত একেবারে পিছলাইয়া চলে-_সতরাং চল প্রিয় 
দুইজনে মিলয়া গিয়া জাপা মাইকে দর্শন কারি। স্বামী বালিতেছেন,_ঘরে 
ঘোড়া, ঘরে মাহষ, এ-সব ছাড়িয়া তু যাওয়া চলিবে না! তাহা ছাড়া ঘরে আছে 
দুধ, ঘরে আছে ছেলোপলে, এ-সব ছাঁড়য়াও ত যাওয়া চলে না! স্ত্রী 
বালতেছেন, দুধ গোয়ালার কাছে দাও, বাচ্চাকাচ্চার জন্য ধাই লাগাও । স্বামী 
আবার বলিতেছেন,_ঘরে বউয়ার, ঘরে ঝিয়রী- এ-সব ছাড়য়াও ত যাওয়া 
চলিবে না! স্তী বলতেছেন,_-ঝিয়রীকে পাঠাইয়া দাও *বশরবাঁড়, আর 
বউদের উপর ছাড়িয়া দয়া চল ঘর-বার সব,-এইভাবে চল দেবীর মান্দিরে 1০ 
একটা জিনিস এই গানগুলির মধ্যে বিশেষ কিয়৷ লক্ষ্য কাঁরতে পারি, 
দেবীর এই ব্রত-অনুষ্ঠানাদ মেয়েদের মধ্যেই প্রচলিত এবং দেবীর দর্শনে 
যাত্রার আগ্রহ-উৎসাহও মেয়েদেরই বৌশ; পুরুষগণ সর্বদাই বাধা দেন। একাঁট 
গানে দেখ, পশ্ডিত আসিয়া পথ দোখয়া ভাল দিন বাঁছয়া দিলেন সাতই 
শানবারই ভাল দিন। তখন মেয়েদের মধ্যে পাঁড়য়া যায় উৎসাহের সোরগোল-__ 
কিন্তু পুরুষরা বসেন বাঁকিয়া। 
[তিরিয়াঁ বিন কী অগণ্ন লিপাবৈ, মাইল চোকু পুর্াবৈ, 
ভৈপশন সনজাবৈ উনকব টীকো। 
ঘরহাঁ মে বাবুল বরজণন লাগে, কাঠন পংথ দেবী কো, 
দেবী কৌ মৈয়া, সিংঘ ঢুহাই কজরণী কৌ ।১১৯ 


৪৫ তুলনীয় :__ 

চলি পায়া, দোউ মাল জাই পরসে* দেবী জালিপা এ ও মাই। 

ঘর ঘোড়ী, ঘর ভৈশস, দোউন চালে* নাঁ বনৈ ও মাই ॥ ইত্যাদ। 

কে গীত, ১২ সং। 

আরও তুলন?য় :-_ 

জাতশ কৌন 'দিসা তে আসন ভয়ো, কোঈ কৌন 'দিসন ক জাই হে। 

রাণী পূরব দিসা তে আসন ভয়ো, কোঈ পাঁছম 'দিসা ক জাউ* হে। 

জাতী পচ্ছিম দিস মে* কো রহৈ, কোঈ ব্বাই পরসন ক জাই হে। 

রাণশ পছিম 'দিসা মে" দেবী জালফা; কোঈ ব্বাই পরু 

জাতী এসো রী দেবতা কহা দেশতয়ৈ তূ ব্বাই পরসন ক জাই হে। 


রাণী অংধেনু নেওর দেংাত এ, বাঁঝন ক পুরত্তর দেই হে॥ খইত্যাঁদ। 
৪৬ দেবী কে গীত, ৭ সং। 


৪৯২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সর্দাহত্য 


'্খগণ মায়ের অঙ্গন লাপিবে, কামলগ মেয়েরা বাঁসবার স্থান ঠিক করিয়া দিবে, 
বোন সাজাইবে উদ্হার (মায়ের) টীকা; কিন্তু ঘরে বাবা রাখতে লাঁগলেন__ 
দেবীর পথ বড় কঠিন, আর দেবীর সিংহ কাজল গোরুকে কোলো গোর) 
ধবংস করিয়াছে ।' | 
পূর্বেই বালয়াছ, এইরুপ যান্রার গান আশিবনেও যেমন হয়, চৈত্রেও তেমনই 
হয়; দুই সময়েই দেবী-পূজার প্রাসাদ্ধ ইহাও পূর্বেই দেখিয়াছ। একাঁট পদে 
দেখ সুন্দর এবং প্রিয় চৈত্র মাস আসিয়াছে, পাঁশ্ডত বাঁলয়া দিলেন শহভক্ষণের 
কথা, বাবা চাঁললেন খরচ বাঁধিয়া, মা চাঁললেন পথ শীতল করিয়া, ননদ 
চাঁললেন কুম্কুম-তলকে সাজিয়া, ভ্রাত্বধূ চাঁললেন সন্দর সুন্দর দেবা ছন্দ 
গান কারয়া। 
. জাতাঁ পংডিত বোলো রে আপুনে ওর্‌ নিরমল ঘড়াঁএ বতাই 
আয়ো লাড়ৌ চৈত সুহাঁমনৌ ॥ 
জাতী বাবুল বোলো রে আপনে, গরু পৃরৌ সৌ খরছু বধাই। 
জাতাঁ মাইল বোলো রী আপনা, সিঅরো সৌ পংথু সরাই, আয়ো লাড়ো ॥৭ 
দেবীর মান্দিরে যাওয়া বিষয়ে আরও নানার্প গান পাওয়া যায়। একাট 
গানে দোখ-- 
আঁগম ভারী, সো মৈয়া তেরো পংথু কঠিন ভারা । 
কো ঞাঁ আবৈ ডোলাী-ডালী কো জা অসবার। 
কো ঞ্াঁ আবৈ নংগে পাঁমন, মৈয়া কে দরবার. আগম...॥ 
রাঁনণ আবৈ ডোলী-ডাল+, রাজা অসবার। 
রৈঅত আবৈ নংগে পমিন, মৈয়া কে দরবার, আগিম... | 
কো এঞাঁ চঢ়াবৈ হীরা-মোতা, কো ঞাঁ নরিয়ার-ফুল-সুপারা। 
কো ঞাঁ চঢাবৈ সৌঁনে কো ছত্তরু, মৈয়া কে দরবার, অগিম... | 
রাজা চঢ়াবৈ হারা-মোতাঁ (ও) রৈঅত নাঁরয়ার। 
ওর রশনয়াঁ চঢ়াবে সোঁনে কো ছত্তরু মৈয়া কে দরবার, অগিম...॥ 
'অগম ভারী হে মা তোমার সেই পথ, ভারী কাঁঠন। কে সেখানে আসবে 
ডুলি-ডাঁল চাঁড়য়া, কে বা আঁসবে বাহনে চাঁড়য়া (ঘোড়া প্রভীতিতে), আর কে 
বা এখানে আসবে খালি পায়ে এই মায়ের দরবারে? রাণী আঁসিবেন ডোলি- 
ডাঁলতে, রাজা আসবেন ঘোড়ায় চাঁড়য়া (বাহনে চাঁড়য়া); রায়ত আসবে নগ্ন 
পায়ে এ মায়ের দরবারে । কে এখানে চড়াইবে হরা-মোতি,কে এখানে চড়াইবে 
নারকেল-ফুল-সুপারী, আর কে এখানে চড়াইবে সোনার ছন্ধ এই মায়ের 


( 
৪৭ দেবশ কে গীত,/১৩ সং 
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দরবারে? রাজা চড়াইবে হীরা-মোতি, আর রায়ত চড়াইবে নারকেল; আর 
রাণ চড়াইবেন সোনার ছাতা এই মায়ের দরবারে ।* 
একটি পদে মায়ের সঙ্গে অসুরের বৈরভাবের একটি আভনব দৃশ্য দেখিতে 
পাই 
এক হরো লোংগ'নু কো বাগ, মৈয়া লকাঁড়নি কোঁ নিকরা*। 
এক এক 'লিকড়ী বন মৈয়া, জুনে গঠরণ বাঁধী*॥ 
সুনি রে লাঁগুরিয়া বীর, অসুর মেরী লকড়ী বখেরাী॥ 
নৌ-নৌ টোকৌ কাল, দরুদ নে'কৌ মাত করিও। 
অসুর কা চতুরা নার, অসুর স'মঝাই দএ॥৷ 
মৈয়া জ্‌ কে* চরননি জাউ, সুংদাঁর জ্‌ কে চরন পলোটো। 
এক এক লকড়ী বশীনি, মৈয়া জ্‌ কো গঠরী বাঁধো॥ 
সানি রে লাগ্ারয়া বীরু, অসুর মেরে চরননু আয়ো । 
নৌ-নোৌ খেখচোৌ কীল, কসাঁর নে'কো মাত রাখো 
এক হরিত লবঙ্গের বাগ, মা গিয়াছেন লকড়র খোঁজে; এক এক করিয়া 
লকাড় সংগ্রহ কাঁরয়া ঘাসের দাঁড় দয়া আঁট বাঁধলেন। ও'দক হইতে সহসা 
আসিল অসুর- সে আঁসয়া মায়ের বাঁধা লকাঁড় ছড়াইয়া ফেলিল। মা ডাক 
দিয়া বলিলেন সেবক বার 'লাঁগ্‌রিয়াকে_অসুর আমার লকীড় ছড়াইয়া 
ফেলিয়াছে, উহার দেহে নয়-নয়খানা গোঁজ ঠুকাইয়া দাও--দরদ একটও করিও 
না। অসুরের সঙ্গে ছিল তাহার চতুরা নারী-সে অসুরকে দিল সমঝাইয়া,_ 
মায়ের চরণে যাও-স্ন্দরীর চরণ 'টাঁপিয়া দাও-আর এক এক কাঁরয়া আবার 
লকাঁড় সংগ্রহ কাঁরয়া মাঈজনীর গাঁটার আবার বাঁধয়া দাও। তখন মা তাঁহার 
সেবক বার লাঁগারয়াকে ডাকিয়া বলিলেন, অসুর আমার চরণে আসিয়াছে 
_নয় নয় গোঁজ তুলিয়া দাও_ একটাও রাখিও না বাকি। 
একটি গঁতে সাধারণ গৃহিগণের সমাজ-জীবনে ভাল হইয়া থাকবার জন্য 
মায়ের নিকট আতি সরল প্রার্থনা দেখিতে পাই।__ 
দেখি পরাঈ সুংদার নারি, মনু ন ডুলাইএঁ হো মাই। 
জো মনু ডুগল'ন হার, ভৈ'না কাহ কে* টেরি হো মাই॥ 
দেখি, পরাএ সুংদর লাল, মনু ন ডুলাইএঁ হো মাই। 
জৌ মন্‌ ডুগল*ন হার্‌, গোদ লৈ খিলাইএঁ হো মাই! 


২.৭ ॥ * লেউ ঈৈযা বারা মৈ* কব কণ ঠাড়ী। 
কোনে" চঢ়াএ মৈয়া ধজা-নারিয়র, কোনে চঢ়াএ লাল-হীরা, মৈ কব কণ ঠাড়খ। 
২'ত্যাঁদ। এ, ৮ সং। 
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দেখি চট্নান কো খেতু, মনু ন ডুলাইএঁ হো মাই। 
জোৌ মনু ডুগল'ন হারু, মোল লৈ কে* খাইএ হো মাই॥ 
অতি সাধারণ সাধারণ প্রার্থনা । পরের সন্দরী নারী দেখয়া মন দোলাইও না 
মা, আর যাঁদ মন দোলে-_তাহাকে যেন বোন বাঁলয়া ডাঁক। পরের সুন্দর ছেলে 
দেখিয়া যেন মন না দোলে_যাঁদ মন দোলে, তাহাকে যেন কোলে বসাইয়া 
খাওয়াই । পরের চানার খেত দৌখয়া মন যেন দোলাইও নামা; যাঁদ মন দোলে 
তবে দাম 'দিয়া যেন খাই এমন কারও মা। 
আর-একটি গীতে দোঁখ প্রার্থনা করা হইতেছে, 'মৈয়া, ভুবন মে আউ, মেরী 
আস লাগী তেরে দরসন ক" আমাদের ভুবনে নাময়া আস মা, আমার আশা 
লাগিয়াছে তোমার দর্শনের জন্য। আমাদের ভুবনে আসিয়া দেবী জী কোথায় 
কোথায় থাময়া রহিলেন ? 
এক বনু কাহয়তু ফূলাঁন কী, ফূল রহৈ মে“হকাই, 
দেবী জী বিরাম রহা* বাঈ বন মে*। 
এক বন কাহয়তু লোঁগাঁন কৌ, লোঁগে রহট* মে"হকাই, দেবী জন... । 
এক বন কাঁহয়তু সংতন কৌ, সংত বোলে* রাধেস্যাম, দেবী জা... । 
এক বনু কাহয়তু ভন্তনি কৌ, ভগত বৌলে* জৈ-জৈকার, দেবী জন... । 
একটি বন আছে ফুলের বন, ফুল সুগন্ধ ছড়াইয়া আছে; দেবী জা থামিয়া 
আছেন সেই বনে। একটি বন আছে লবঙ্গের, লবঙ্গ গন্ধ ছড়াইয়া আছে, 
দেবী জী...। এক বন আছে সন্তগণের, সন্তেরা বলে রাধে-শ্যাম ; দেবী জী...। 
এক বন আছে ভন্তগণের, ভন্ত বলেন জয়-জয়কার, দেবী থামিয়া আছেন সেই 
বনে। 
একটি গানে আবার ব্যাকুল অভিমান দেখা দিয়াছে, মা কেন জোর করিয়া 
করিয়া বাঁধিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতেছেন না, প্রাণ যে তাঁহশতেই লাগিয়া 
থ্বহয়াছে, মৈয়া, লেজ কসনি কাস ডারি, 'জিঅরা মেরৌ তোঈ সোঁ লগো।" 
মায়ের কাছে যাইবার পথে বাপ বিলম্ব করাইয়া দেয়, খরচা বাঁধিয়া দিতে গিয়া 
আর টাকা গোণাইতে; ঘোড়া সাজাইতে ভাই করাইয়া দেয় বিলম্ব; ঘরের কামলা 
মেয়েরা দেরী করইয়া দেয় পুরি সেশাকতে; লাজ্ডু বাঁধাইতে গিয়া কাকীমা 
পথ শীতল হইবার জন্য বধূ দেয় উহাকে দেরাঁ করাইয়া 'দিয়া। কিন্তু এত দের 
আর ভাল লাগে না, প্রাণ লাগয়াছে যে মায়ের সঙ্গে, তাই ইচ্ছা, মা নিজে কষিয়া 
বাঁধিয়া টানিয় লন ।১ 
মথুর অণ্চলে জগদেব (জগদেও) বাঁলয়া এক দেবা-ভন্তের কাহিনী চলিত 


৪৯ দেবী কে গু. ১১ সং। 
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আছে। 'জগদেব কা পংবাড়া, (একপ্রকার কাহনী-সম্বলত গীত) বলিয়া মথুরা 
অণ্চলে যে গান প্রচালত আছে তাহাতে বারাঁট 'মবাস' (বারত্বপূর্ণ কাহিনী) 
আছে। জগদেবের 'মরাস'গুলি দেবীর জাগরণ-গীতে গাওয়া হয়। সমস্ত 
কাহনীর আরম্ভ হইল এই লইয়া, রংধোৌর দেবীর যজ্ঞ কারলেন, তাহাতে 
তাঁহার ভ্রাতা জগদেব নিমল্নিত হইলেন। জগদেব তাঁহার মাতাকে লইয়া বজ্জে 
যোগদান কাঁরলেন? কিন্তু রংধৌর মাতার অপমান করিলেন । ইহাতে রুষ্ট হইয়া 
দেবীভন্ত জগদেব দেবীর শরণ লইয়া রংধৌরের সভা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। 
ইহাই জগদেবের প্রথম মরাসা_ এইরূপ বারাটি মবাসা লইয়া দীর্ঘ গীতটি পূর্ণ । 
জগদেব একবার 'বংগাল' দেশেও আিয়াছিলেন। বংগালের তমোলীন যাদ্‌বলে 
উহাকে তোতা বানাইয়া 'দয়াছিল। খবর জানয়া দেবী নিজে 'বংগাল' দেশে 
আসয়া জগদেবকে উদ্ধার করেন। মোটামুঁট দেবীর অননগ্রহ-নিগ্রহ লইয়াই সব 
কাহনী। হয়ত বাঙউলাদেশে এরুপ কাঁহনী প্রচলিত থাকিলে চন্ডী-মঙ্গল বা 
কালিকা-মঙ্গলের আর একাট চমৎকার কাঁহনী মালিত। কিন্তু 'হন্দীতে ইহা 
আর কাব্যাকার গ্রহণ করে নাই, গীত-আকারে রাহয়া গ্িয়াছে। গীতগনালর 
আধকাংশেরই ধুয়া 'অরী মেরী আঁদ ভমানী'; এই ধুয়াঁটি অন্যান্য পল্লী- 
গীতিতেও জনাপ্রয়। কিছ কিছু গানের ধুয়া “সীস দেবী রহই”। দেবী ভবানী 
ভেমান) গানে জালিপা দেবী- কঙ্কালিন কালিকা (অরে দেবী দেখা জলপা 
রে কংকালট); স্থানে স্থানে তিনি হিঙগলাজের ভবানী ভেমানী ছিংগুলাজকা') 
আবার অন্যত্র সংঘ অসবারী জগদন্মা বৈঠী'। আবার দোখ-_ 
ধরতী মাতা তু বড়ী ওর তোতে বড়ো অগাসু। 
দেরন মে* দদর্গা বড়ী, যাকে নগরকোট মে* রাজু॥ 
পূর্বেই বালয়াছি, জগদেব যাহা কিছ করিয়াছেন সবই দেবীকে স্মরণ 

করিয়া, দেবীর ধ্যান কারয়া (দেবী মনায় কৈ. দেবী কো ধার কৈ ধ্যান)। সমগ্র 
গীতের মধ্যে যে দেবী বন্দনা পাওয়া যায তাহার একাঁট নমুনা দিতোছ। 

বংদো বারংবার, 

অরাী মাত মৈ* তেরী সবনা 

ভমন মে তেরে পড়া, মাত মৈ তেরা সরনা। 

ভমন তৃমৃহারা লাগত সূহারনা 

মৈয়া লাগে তেরা ভবন সুহাবনা 


পরবত তিহারোৌ মোহি লগত সহারনা 

পররত তেরো রী অরে লগত । 

অরে চোলে বাল জী; 
অরে আদ ভমানণী। 
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দেবী-জাগরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানমূলক অথবা একেবারে প্রকীর্ণ বহু 
পল্লী-সঙ্গীত আছে। যুধিম্ঠির-অজন এবং দেবীকে অবলম্বন করিয়া 'মোরংগ 
দানে কৌ জুজ্ঝু' নামে যে সঙ্গীতটি প্রচালত আছে তাহার আরম্ভ সুন্দর_ 
খোলে হির্দে জন কে খাঁন, মৈ'নে যাঁদ করীএ মাঈ 
এক দিন ধাঁধু পীপা নে সৈরী আজ সৈরী মৈ'নে আঈ 
খোলো হিরদে জনকে খানি। মৈ*নে... 
ত্‌ নগরকোট তে আৰরৈ 
ভূলে জ্ঞান বতাবৈ। 
মাতা মৈ* মূরাঁখ অজ্ঞানী 
দৈজা মোই বাদ্ধ ভমানী-__খোলে...]৭০ 
পাণ্ডবগণ-কর্তক দেবীপূজার কথা লোক-সঞ্গীতে বহুভাবে দেখা যায়। 
“দেরী কে সোহলে" (সোহলে, মঙ্গল-গীত, সাধারণতঃ সন্তান-জন্মে) বাঁলয়া 
যে গানগ্ল পাওয়া যায় তাহাতে দোখ সন্তান-লাভ যে দেবীর দয়াতেই সম্ভব 
হইয়াছে । অন্যান্য লোক-সঙ্গীতে মৌথল লোক-সঞ্গীতের মতন সাত-স-পারা, 
ধবজা, নারকেল, খীর খণ্ড মেওয়া উপচারে, নহবতের বাজনায়, নাগড়ার 
বাজনায় বাবধ মানসে দেবীপূজার কথা । দেবী বহু স্থলেই নগরকোটের দেবী 
এবং 'সাঁরল মায়” শ্যামলবর্ণা মা। বাজনার বর্ণনার মধ্যে মধ্যে কোথাও সামান্য 
একটু একট গভনরতা দেখা যায়, একাঁট গানে দোঁখ 'নাগড়া মাতাজী কো সংত 
প্যারা বোলে গা'; অপর একটি গানে দোঁখ, নাগড়া বাজে, বাঁণা বাজে, সানাই 
বাজে-আর তাহর সঙ্গে তেরে অনহদ বাজে বাজে'; তাতে মোহে ব্রহ্মা, মোহে 
মুরার আর মোহে তৈন্রিশকোঁটি দেবতা, আর-_ 
সংত প্রেমরস পায়ে 
সৃমর চরণ ধ্যান জস গারে॥ 
লৌকিক বর্ণনার মধ্যেই একটি পদে দেখি,_ 
পুত্র কুপুত্র হোতে হৈ মায় কুমায় ন হোয়। 
মেরে সির পর বৈঠী জালপা মারনবালা কোয়? 
মায়ের নিকট সাংসারিক নানাপ্রকার আর্জ পেশ করার ভিতরে এক-আধাঁট 
গানে একান্ত সরলভাবে ইহাও বলিতে দোৌখি,_ 
অরজ লগী দরবার সো তেরে মা. সো হমারী সন লীজয়ে। 


৫০ এই গানাঁট ও পরবতর সব গানগীলই ডক্টর সতোন্দ্র-কর্তক সংগৃহশত ও তাঁহার 
প্রাপ্ত। ' 
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অজাঁ হমারী জাগে মরজী তুমৃহারা মাঁ, মন চাহে সোঈ কাজিয়ে, 
হমারী সৃন লীজিএ। 

ভর সাগর সে পার লগাদো। 

ইতনী অন্গ্রহ কী জিস, হমারী সুন। 

ওর কছ: মৈ" মাঁগত নহা* ভন্ত দান মোয় দীজিএ, হমারী সুন। 

কালদাস দাস অপনে কী অংত সময় সুধ লীিয়ে। 


দেবী যে শুধু সর্বমানব-পৃজ্যা নন, তানি যে ব্রহ্মা-বিফু-শিবেরও আরাধিতা 
কতকগ্ীল গীতে এই ভাবাঁট অতান্ত কোতুকজনকভাবে ফোটান হইয়াছে। 


একাঁটি 


গানে বলা হইয়াছে 


জাগো জাশো জাগো দেরী রাজা হরনচংদ হোম রচাইয়া 
ব্রহ্মা জগাবে তেন্‌ বেদ সুনাবে বংসী ব্জাকে জগাবে নংদ জী কে লালা ॥ 
আবার-_ 


দেবরুপ বিসাল দেবন মন ধীরজ আয়া, 

অস্তুতি লাগে করন ইন্দ্র তেরী আরতি লায়া। 
অস্বশস্ত দেবন 'িয়ে জী. দীনা 'সংঘম গায়, 
বীঁস ভূজি শাশ ধারয়াঁ, তেরা রূপ ন বরনা জায়। 


আর-একটি সুন্দর পদে দোখতে পাই পর্বতে মায়ের রাজ্য বাঁসয়া শিয়াছে__ 


বনো বনো তেরা মোরী ঝমারে শব্দ করৈ। 

সব পর্বতে পে* রাজ তুমৃহারা বৈঠি হক্ম করৈ। 
জরা চোলনা অংগ বিরাজৈ কেসর তিলক ধরে। 
লংভর বীর ভবন তেরে আসে ভৈরোঁ চব'র করে। 
িহ চঢ়ী মাঈ অংবকা গাজে খাড়া হাথ ধরে। 
সেবক দাস কহে হথ জোড়ী শরণ আন পড়ে ॥. 


আর-একটি গানে মায়ের চারাঁদক্‌ ঘিরিয়া বাদলের বর্ণনা আত চমৎকার 
রূপ গ্রহণ কাঁরয়াছে।__ 


২. 


রংগ রংগীলা বাদলিয়া নে লাঈ হৈ বহার, ভরন পর লাঈ হৈ বহার, 
নিকৃকী 'নিকৃকী বদা বরসে মাতা কে দরবার ॥ 

মাতা কে ভরন পর ছাঈ ঘটা ঘনঘোর, 

বাদলা ন্‌ দেখ দেখ নাচে দাদূর মোর, 

দাদুর মোর পপীহা বোলে কোয়ল শব্দ উচার, 

জৈ জগদীশবর, জৈ জগদম্বে, জৈ দেরী আঁদ কুমার্‌।॥ রংগরংগনলন... 
লতা বেলকুংজ ফুলে বৃটে রংগ রংগ, 

মংদ মংদ পরন চলত 'িয়ে হৈ সুগন্ধ; 
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চংপা, মরুূআ কেবড়া, মৌলা, মোতিয়া গুলনার, 
মালন দিয়া হার গংদলাঈ, পহনো আদি কুমার ॥ রংগরংগীলী... . 
রঙ্গ-র্গিলী 'বাদাঁলয়া' (বাদল) ক বাহার লইয়া আসিয়াছে, মায়ের ভবন 

ঘিরিয়া ক বাহার লইয়া আসিয়াছে! ছোট ছোট বিন্দু বর্ষণ করে মাতার 
দরবারে । মাতার ভবন ঘিরিয়া ঘনঘোর ঘটা ছাইয়া গিয়াছে: বাদল দেখিয়া 
দেখিয়া নাচে দাদূর ময়র; দাদূর ময়ূর পাঁপয়া ডাকে_কোকিল করে শব্দ 
উচ্চারণ_জয় জগদী*বর, জয় জগদম্বে, জয় দেবী আঁদ-কুমারি! লতাকুঞ্জে ফূল 
ফহটিয়াছে রঙের রঙের. মন্দ মন্দ পবন চলে সুগন্ধ লইয়া। চাঁপা, বনতুলসা, 
কেয়া, বকুল, বোল আর ঘন লালফ,ল দয়া মালিনী দিয়াছে হার গাঁথিয়া__ 
পারয়াছেন আঁদ-কুমারী! 


সাধক, গ্রন্থকার ও গ্রন্থমূচী 


[ যেখানে লেখক ও গ্রল্থ উভয়ের একসঙ্গে উল্লেখ রহিয়াছে সেখানে প্রথমে লেখকের নাম 
ও পরে কমা দির্কা গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে । ] 
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